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অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, 
নওদাপাড়া, রাজশাহী; সদস্য, দারুল ইফতা 
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প্রকাশক : 
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নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্‌র জন্য । আমরা তার প্রশংসা করি । আমরা তার নিকট ক্ষমা 
চাই। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে ও আমাদের কর্মের অন্যায় হতে 
আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে কেউ পথত্রষ্ট করতে পারেনা । আর যাকে 
তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারেন না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ এ তার বান্দা ও রাসূল । 
আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা ও বিভিন্ন ভাষায় অনেক তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। যার পর 
তাফসীর লেখার আর তেমন কোন প্রয়োজন নেই বললেই চলে । এর পরেও আমরা কেন 
তাফসীর লেখার প্রয়োজন মনে করলাম? আমরা মনে করি বিভিন্ন কারণে সময় সাপেক্ষে 
তাফসীর গ্রন্থ হওয়া উচিৎ। কারণ কুরআন যেমন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কুরআনের গবেষণাও 
তেমন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । মানুষ সময়ের প্রেক্ষাপটে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে । আমাদের 
তাফসীর লেখারও অনেক কারণ রয়েছে। তনুধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিয়ে পেশ 
করলাম- 


১. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যেলায় যাই। বক্তব্য শেষে কিছু মানুষ তাফসীর গ্রন্থ কিনার 
জন্য পরামর্শ চায়। কোন তাফসীর কিনলে তাদের জন্য ভাল হবে? অন্যান্য সময়েও মানুষ 
তাফসীর কেনার পরামর্শ চায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমন কোন তাফসীরের নাম 
বলতে পারি না, যা কুরআন ও ছহীহ-যঈফ হাদীছ যাচাই বাছাই-এর মাধ্যমে লেখা হয়েছে । সব 
তাফসীর গ্রন্থেই জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা বানোওয়াট কাহিনী থেকে গেছে। এটাই মূলত 
কারণ যে, ছহীহ ও যঈফ যাচাই-বাছাই করা একটি তাফসীর গ্রন্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজন । 
তাফসীর লিখার মত যোগ্যতা আমাদের নেই, তবুও মানুষের চাহিদা একাজ করতে বাধ্য করল। 


কাজেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করে একাজ আরম্ভ করলাম । 66216 ৬ 3। ০৪৮৫৩) 
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২. বর্তমানে দেশে দ্বীন প্রচারের নামে তাফসীর মাহফীল হচ্ছে। এতে এক শ্রেণীর মানুষ 
তাফসীর না জানা সত্ত্বেও নিজেকে মুফাসসীর বলে ঘোষণা করছে এবং বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী 
ও রাস্তা-ঘাটের গল্পকে মানুষের সামনে কুরআনের তাফসীরের নামে প্রচার করছে। জনসমাজের 
অনেকের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় তারা এটাকে তাফসীর মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছে । এবং তারা 
এ ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে । কাজেই এ সমাজের জন্য এমন একটি 
তাফসীরের প্রয়োজন, যা বক্তা ও সাধারণ জনগণের জন্য একান্ত যররী। বর্তমান সময়ে এমন 
একটি তাফসীর গ্রন্থ হতে হবে যাতে ছহীহ যঈফ পার্থক্য করে তাফসীর করা থাকবে । 


৩. পরিস্থিতির দাবীতে আমরা এমন তাফসীরের প্রয়োজন মনে করলাম যাতে উপকৃত হবে ছাত্র, 
শিক্ষক, বক্তা, জনগণ সকলেই । ছাত্র-শিক্ষকের জন্য থাকবে শব্দ বিশ্লেষণ, বাক্য বিশ্লেষণ, 
আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর। আর সাধারণ জনগণের জন্য 
থাকবে আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর । অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে 
জাল-যঈফ হাদীছ আছে এবং মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী আছে। এগুলি জানার জন্য এ তাফসীরেও 
যঈফ হাদীছের একটি অংশ থাকবে । আর সকলের জন্য থাকবে মৌলিক লক্ষ্য হিসাবে একটি 
অবগতি । 


অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী একটা তাফসীর এবং একটা ফাতাওয়ার 
গ্রন্থ হওয়া যরূরী। এ চিন্তার সূচনা হয় ২০০৪ সালের দিকে । জোরাল ইচ্ছা থাকলেও সময়ের 
ব্যস্ততায় কাজ অনুকূলে হয়ে উঠেনি । ২০০৮ সালে এসে ইচ্ছা প্রবল হয়। মরণের খবর জানা 
নেই কবে ঘটবে? কাজের পরিধিও কম নয়, কবে শেষ হবে? তবে সন্দেহাতীত ভাবে জানি যে, 
তিনি সর্বশক্তিমান । কাজ সহজ করতে পারেন। ভাগ্যের পরিধি বাড়াতেও পারেন। তার উপরই 
ভরসা তিনি বলেন: - ? $) &। ০ 054 +2? “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেন 
আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট । আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী যে সব বিষয়ের মাধ্যমে কুরআন ভালভাবে 
জানা ও বুঝা যাবে সে বিষয়গুলি আমরা পেশ করব। প্রথমতঃ অনুবাদ থাকবে, সবার বুঝার 
জন্য সহজ সরল অনুবাদ করার আমরা চেষ্টা করব । দ্বিতীয়তঃ শব্দ বিশ্লেষণ, যেভাবে পরিচয় 
দিলে একটি শব্দের সবকিছু জানা যাবে, আমরা তা পেশ করার চেষ্টা করব। তৃতীয়তঃ বাক্য 
বিশ্লেষণ, ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের পরস্পর সম্পর্কের বিবরণ দেয়া হবে যা কুরআন বুঝার জন্য 
সবচেয়ে বড় সহযোগী । চতুর্থতঃ আয়াতের মাধ্যমে আয়াতের তাফসীর । কুরআনের বিবরণ 
কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত এসেছে আর কোন স্থানে বিস্তারিত এসেছে। কাজেই কুরআনের ব্যাখ্যা 
কুরআনের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। কারণ এতে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যায়। পঞ্চমতঃ ছহীহ 
হাদীছ, যেহেতু কুরআন রাসূলুল্লাহ ৯ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই কুরআন বুঝার 


সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছহীহ হাদীছ। সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি যা বলেছেন, সেটাই মুলত 
তাফসীর ৷ ষষ্ঠতঃ যঈফ হাদীছ, যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয়। তবুও কেন তা পেশ করার 
প্রয়োজন মনে করলাম । তার দু*টি বড় কারণ । এক. তাফসীরের প্রায় সব গ্রন্থেই জাল যঈফ 
হাদীছ রয়েছে যেখানে তারতম্যের কোন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণেই এখানে রাখা 
হল। মানুষ পড়ে অবগত হতে পারলে যে কোন স্থানে সে কোন সময়ে এ হাদীছগুলি শুনলে বা 
পড়লে বলতে পারবে যে, এ হাদীছটি জাল বা যঈফ । দুই. অনেক সময় দেখা যায় কোন ব্যক্তি 
বা স্থানের কিংবা কোন বিষয়ের পরিচয় ছহীহ হাদীছে সংক্ষিগ্তভাবে রয়েছে, যঈফ হাদীছে তা 
বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। মূলত এদু"টি কারণেই যঈফ হাদীছ গুলি অত্র তাফসীরে পেশ করা হল। 
ছহীহ ও যঈফ যেভাবে লিখা হয়েছে এমন কিছু হাসান হাদীছ ছহীহ-এর স্তরে রাখা হয়েছে, 
যেগুলিকে কোন কোন বিদ্বান যঈফ বলেছেন। এর কারণ হল হাদীছগুলি হয়ত সুত্রগতভাবে 
যঈফ কিন্তু অর্থগতভাবে ছহীহ অথবা বেশীর ভাগ বিদ্বান সেগুলিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য 
বলেছেন। অনুরূপ ছহীহ-এর ব্যাপারেও হয়েছে। এমন কিছু হাদীছ যঈফ-এর স্তরে রয়েছে যাকে 
কোন বিদ্বান ছহীহ বলেছেন। তবে মতামতের প্রাধান্যের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে হাদীছগ্ডলো 
সাজানো হয়েছে । সপ্তমতঃ অবগতি, এখানে কোন শব্দের পরিচয় অথবা আলোচনার মূল অংশ 
অথবা কোন মুফাসসীরের বিশেষ কোন আলোচনা পেশ করা হবে । কুরআন বুঝার জন্য যা 
প্রয়োজন আমরা তা পেশ করার প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছি। পাঠক এ তাফসীর পড়ে উপকৃত হলে 
এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। 


এ তাফসীর প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাদের শুকরীয়া আদায় 
করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমরা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান 
দয়াময় আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। মানুষ 
ভুলের দাস। তাই শত চেষ্টা সত্তেও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের 
নিকট আকুল আবেদন যে, ভুলগুলি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব 
ইনশাআল্লাহ । সাথে সাথে পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত 
করছি। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীকৃ 
দিন -আমীন!! 


৮৯১ ৯০ 
০৫8৮ ০8০ 2০ ০9৮ ১৮ 85 2০9 2249 ৭ 2 এ খু 
81559152815 তা নিত 65515581555 
০9 এ 0৩৮ উ এও 
“আউযুবিল্লা-হ' সম্পর্কে আলোচনা 
১:৯০ ৩৫৫ ০৮ &০ ১১৪ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই'। 
শব্দ পরিচয় : ১০৪ (শয়তান) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন ১:৮৬ | এ বহুবচনকে বলা হয় 
“জমা তাকসীর'। অর্থাৎ এমন বহুবচন যাতে একবচনের রূপ ঠিক থাকে না। নূন বর্ণটি মূল 
শব্দের অক্ষর। এর উৎপত্তি হয়েছে *0% (শীন, ত্বা ও নূন) হতে। যার অর্থ : দূরত্ব । অর্থাৎ 
কল্যাণের পথ হতে দূর হয়ে যাওয়া। আর শয়তানকে শয়তান নাম দেয়া হয়েছে হক ও 
কল্যাণের পথ হতে দূরে থাকা এবং সীমালজ্ঘন করার কারণে । এ কারণে জিন, ইনসান ও 
চতুষ্পদ জন্তর প্রত্যেক সীমালজ্বনকারীই হচ্ছে শয়তান। কেউ কেউ বলেছেন, শয়তান শব্দের 
উৎপত্তি হয়েছে ৮৯ (শাতা) শব্দ হতে । যখন কিছু ধ্বংস হয়ে যায় তখন 4, শোতা) বলা 
হয়। যখন কিছু পুড়ে যায় তখন তাকেও ৮ (শোতা) বলা হয়। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। 
*:+%॥ (আর-রাজীম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ হতে বিতাড়িত, দূরীভূত ও অপমানিত হওয়া । 
-৮) (রাজম) শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ করা । যাকে পাথর মারা হয় তাকে ৮৮ 
(রাজীম) ও 5৯৮ মারজুম" বলা হয়। আর 'রাজম' অর্থ : হত্যা করা, অভিশাপ দেয়া, 
বিতাড়িত করা ও গালি দেয়া। কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব অর্থ আল্লাহ্র নিয়োক্ত বাণীদয়ে 
বুঝানো হয়েছে - ৩৯১৯ ০৮ এরও প্লে আল ৩195 'তারা বলল, হে নৃহ! তুমি যদি 
বিরত না হও, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পাথরের আঘাতে নিহত হবে” ভশু'আরা ১১৬) এবং ১5 ৬ 
এ ৪৮৯১ ৩৫৯১ এ 2 ৩ “হে ইবরাহীম! যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি 


নে 


তোমাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলব' মোরইয়াম ৪৬)। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

লি ৩০ ০ 4০ ৪ ৩2) ০ ৬ 
“আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখনই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট 


আশ্রয় চাইবেন' (নাহল ৯৮)। আন্নাহ অন্যত্র শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ 
প্রদান করে বলেন, 


2 রর ...........তোতধীভল কুরআন.......................................পারা.৩০ 
-৯১ ২০৫ রিনি হাতা তা 
ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস করুন, ভাল কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে 
নিন। যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা এসে যায় তবে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করুন' আ'রাফ ৭ : ১৯৯-২০০)। অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
১১৮ ৩50 0৫ 529 ০ ক 0০ 85২55015518 
“আর হে নবী! আপনি খুব বলতে থাকুন- হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি 
হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' (মুমিনূন ২৩ : ৯৭-৯৮)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
4 ০০০৪: 0707 ০6 এ 20 এু্ &1455 ১৪ ০৩ ড১৪৭ ০০ ০০ 
এঠঝি 05৮ 06 ঞ। 40০৭ 8 কে 40 এজ এ এন 8029 ০০ 
89 ও ০৪৯৯ ১৮ পল ও ৩ টা পে ৬ ৯৯৪ 961৫ 
(১) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন রাতে তার ছালাত আদায়ের জন্য 
দীড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহ্রীমা দ্বারা ছালাত আর্ত করতেন । তিনি বলতেন, 74 ৬৩০: 
2 25855671515 4১০5 “হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে 
তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মর্যাদা এবং তুমি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই' । তারপর তিনি তিনবার এ খু এ এ তিনবার 12 ৮ & বলেন। তারপর 
বলেন, উড ০5 ৮ পে 0 চান ১০ 8০ ১ আমি সরবশ্রোতা ও 
সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তানের অহমিকা, তার জাদু ও তার 
কুমন্ত্রণা হতে (আবুদাউদ হা/৭৭৫, তিরমিযী হা/২৪২)। 
29 ৮১8৯ ত সে ০৭ ত ৬ ৪ জপ) ০৪ ১৮5৯০ 
(২) ইবনু মাসউদ ঞ্্ঘ* বলেন, নবী কারীম এ বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমি অভিশপ্ত শয়তান, 
তার অহমিকা, তার জাদু ও তার কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই' (ইবনু মাজাহ হা/০৮)। 


০৮ ৩ ০৮ 


| 0০9 00 চাভিরন না ৪ পা ৭১০ 
৮:৮০ ৩৬৫৭। ০ + ১ ১৮:3৩ ও 2 5 2৩ 2 এ ০৯62 


০৯৯ 


(৩) ওবাই ইবনু কা'ব গ্ঞ্*বলেন, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ই -এর নিকট খুব গালাগালি 
করছিল। তাদের একজনের নাক রাগে ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম ২ বললেন, আমি 
এমন একটি দোণআ জানি যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 


তত তবে তার রাগ চলে যাবে (নাসাঈ, আমানুল ইয়াউম ওয়াল 
লাইলা, তাফসীর ইবনে কাছীর হা/২৬০)। 
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০১৯৭ এ 2 
সুলাইমান ইবনু ছুরাদ ঞ্্ঘ+হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ঈপ্ঃ -এর জঙ্গে 
বসেছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে 
গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম ৯ বললেন, আমি এমন একটি 
দো'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 
চাই), তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে ছাহাবীগণ বললেন, নবী করীম ৯ বলেছেন, 
তুমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি পাগল নই'? (বুখারী হা/৩২৮২)। 
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(৫) সুলায়মান ইবনু ছুরাদ এ্্র+ বলেন, দু'জন লোক নবী কারীম প্র *-এর কাছে গালাগালি 


করতে লাগল। তাদের একজনের রাগে দু'চক্ু লাল হয় যায় এবং গাল ফুলে যায়। তখন নবী 
কারীম সু বললেন, “আমি এমন একটি দো“আ জানি যদি সে এ দো“আটি বলে তাহলে তার এ 


রাগ দূর হয়ে যাবে যা সে অনুভব করছে। দো'আটি হচ্ছে ৮:41 ১৬:৫। ১০ এও ১৮৮ আমি 
অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি" । তখন লোকটি বলল, “আপনারা কি 
আমাকে পাগল মনে করেন”? বেখারী, আবুদাউদ হা/৪৭৮১)। অত্র হাদীছগুলিতে 'আউযুবিল্লা-- 
এর ফযীলত বুঝা য়ায় । 

এ মর্মে বঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) নাফে ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত্'ইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ ঈ্ঞ্ -কে দেখেছি যখন তিনি ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি তিনবার বলতেন, 


1 5৪ ঞ। "আল্লাহ সবচেয়ে বড়'। তিনবার বলতেন, 15 & 4১০.) "আল্লাহর অনেক 
অনেক প্রশংসা" । তিনবার বলতেন, ; ৪৮৫ &। টি 'সকাল-সখযা আল্লাহর পবিত্র 


বর্ণনা করি'। তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা, তার অহমিকা ও তার 
জাদু হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই” আবুদাউদ হা/৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৮০৭)। 


(২) এ একজন ক কে বলতে শুনেছেন ৫ যে, . ভিনি নবী করীম 
কে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম শুর ছালাতে দীড়ালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, 
তারপর তিনবার 4 | | খু বলতেন এবং ১০৪ | ১৬: তিনবার বলতেন। তারপর 
বলতেন, “আমি আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্তরণা, অহমিকা ও জাদু হতে আশ্রয় চাই' 
(আহমাদ, তাফসীর ইবনে কাছীর হা/২৫৯)। 

(৩) মু'আয ইবনু জাবাল ঞ্ঘ্* বলেন, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট গালাগালি করে। 
এতে তাদের একজন খুব রাগান্বিত হয়। এমনকি আমার মনে”হল, তাদের একজনের প্রচণ্ড 


রাগের কারণে তার নাক ফুলে উঠেছে। নবী কারীম সু বললেন, “আমি এমন একটি কালিমা 
জানি যদি সে এটা বলে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে" । মু'আয পৃ বললেন, সেটা কি? 
রাসূলুল্লাহ উ্ধ বললেন, 2 ১৬৫৭ ০৮ ৩ ১৭2 রা 21) “হে আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় চাই” মু'আযঞ্জ্ন্গ* তাকে অত্র বাক্যটি বলার জন্য বার বার 
আদেশ করেন, সে বলতে অস্বীকার করে এবং জোরে গালাগালি করতে থাকে। এতে তার রাগ 
আরো বেশী হয়" (আবুদাউদ হা/৪৭৮০; তিরমিযী হা/৩৪৫২)। 


(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস ঞ্ম্্র+ বলেন, জিবরাঈল এলাই* সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সঙ -এর প্রতি যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তা হচ্ছে জিবরাঈল এপ” বললেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনি আশ্রয় চান। 
মুহাম্মাদ ২ বললেন, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় 
চাই। অতপর জিবরাঈল প্লশ” বললেন, হে নবী! আপনি বলুন, ৮:৯০ ০ সেগা ঞ ০ “পরম 
দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরস্ড করছি'। তারপর জিবরাঈল ঞ্পই* বললেন, (5 4: ৮.1 
আব্বাস ঞ্ঙ্গ* বলেন, এটাই প্রথম সুরা যা আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল এপ” -এর মাধ্যমে 
মুহাম্মাদ ২ -এর প্রতি অবতীর্ণ করেন (ত্বাবারী, তাফসীর ইবনু কাছীর হা/২৬৩)। 

অবগতি 

(১) ছালাতের ভিতরে ও বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের সময় ৮: 0৮2৮] ১ 85 ১০ বলা 
যরূরী। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের সময় এটা বলার জন্য আদেশ করেছেন 
(নাহল ৯৮)। 

(২) ০ ১৬০। ৬৫৬ ১০ চুপে চুপে বলতে হবে। কারণ সরবে পড়ার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। নবী করীম গ্রুঞু ও ছাহাবীগণ কখনও সরবে পড়েননি। 

(৩) ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই ছালাতের মধ্যে ৮৮০ ৩0০৫2) ০৮ 4৮ ১১৪ পিড়তে হবে। কারণ 
উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। 

(৪) ৮:৮9 ৩৬৫৭ ০৮ ঞএ ১৮০ পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব ধরনের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তার নিকট কল্যাণ কামনা করা। 


পা? ...তোঠযাহন কুরআান......... রি 


(৫) আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সকল নবীর শক্র বলেছেন (আন'আম ১১২) ও মানুষের জন্য 
স্পষ্ট শত্রু বলেছেন (বাকারাহ ১৬৮-২০৮)। আল্লাহ বলেন, “আমি প্রথম আকাশকে তারকা দিয়ে 
সুসজ্জিত করেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি (মুলক & ছাফফাত ৬-৭)। আল্লাহ 
বলেন, “আমি দর্শকদের জন্য আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা 
করেছি" (হিজর ১৭)। 


বিসমিল্লা-হ সম্পর্কে আলোচনা 

++ ৬৯৯ এ। ৮১ পিরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি' । 

শব্দ পরিচয় 

"4 (ইসমুন) বহুবচন হচ্ছে ০__.. (আসমাউ) যার অর্থ নাম। অনেকেই মনে করেন « :. 
(ইসমুন) শব্দটি 5 +, সুমুব্বুন) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ উচ্চতা । কেউ কেউ বলেন, 
ইসম' শব্দটি হ2__.. (সিমাতুন) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ আলামত, চিহ্ৃ। কারণ ইসম 
আলামত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। এ মতের ভিত্তিতে ইসম শব্দের 
উৎপত্তি হয়েছে ₹-,১ (ওয়াসমুন) হতে । তবে প্রথম মতটি বেশী সঠিক । কারণ, ইসমের তাছগীর 
আসে 5, (সমাইয়্যুন)ও বহুবচন আসে 5৮. (আসমা)। আর স্বীকৃত কথা এই যে, বহুবচন 
এবং তাছগীর বস্তকে তার আসলের দিকে নিয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন, (| (ইসম) শব্দটি 
ঠ 1 ডেলুবুন) শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ উচ্চতা । আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অস্তিত্বের 
পূর্বে, তাদের অস্তিত্বের পরে এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় নিজ গুণে গুণান্বিত। তার 
নাম ও গুণাবলীতে সৃষ্টির কোন প্রভাব নেই। আর এটিই হচ্ছে সুন্নাতপন্থীদের বক্তব্য । 

& আল্লাহ" শব্দ সম্পর্কে আলোচনা 

আল্লাহ শব্দটি আল্লাহ্র নামগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ও ব্যাপক । এ কারণে এর দ্বারা অন্য 
কারো নাম রাখা যায় না এবং তার দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না। তার নামের গুণ সম্পন্ন অন্য কেউ 
নেই। কারো নাম আন্াহ রাখা হয় না। আল্লাহ এমন কিছুর নাম, যার সত্যিকার অর্থে অস্তিত্‌ 
রয়েছে এবং যিনি উপাস্যের যাবতীয় গুণাবলীর অধিকারী । তিনি প্রতিপালকের গুণাবলীর দ্বারা 
গুণান্বিত। তিনি তার জন্য উপযোগী, বাস্তব গুণাবলীতে একক । তিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে 


কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তিনিই যিনি সকলের উপাসনার প্রকৃত হকৃদার। আল্লাহ তিনিই, 
যিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন । কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ নামটি অন্য কোন মূল শব্দ 


হতে বের হয়নি । কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির আসল হচ্ছে 20! (ইলাহুন)। হামযার 
পরিবর্তে ₹১) -৪_]| (আলিফ ও লাম) আনা হয়েছে, ফলে আল্লাহ হয়ে গেছে। অনেকেই মনে 
করেন, 4 আল্লাহ শব্দের আসল হচ্ছে +১ (লাহুন) তার পূর্বে আলিফ এবং লামকে সম্মানের 


.১৪...................................এ.. এ... তাওযীভল কুরআন... ..................................পোরা.৩০ 
জন্য আনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি £ 1? থেকে উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ সে 


লোকটি হয়রান হয়ে গেছে। ;) 1 অর্থ বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া । আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিশ্লেষণ ও 
তাকে জানতে গিয়ে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ বলা হয়ে থাকে । এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে £_]| আসলে £3? ছিল। ওয়াওকে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে । অনেকেই মনে 


করেন, আল্লাহকে £_]| নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, সৃষ্টিকুল তাদের প্রয়োজনের সময় 
তীকেই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের বিপদের সময় তার নিকটেই অনুনয়-বিনয় 
প্রকাশ করে। 

অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে উচ্চতা থেকে । আরবরা প্রত্যেক উচু 
বস্তকে 2; (লাহুন) বলত । যখন সূর্য উদিত হত তখন তারা বলত ₹_$ অর্থাৎ সূর্য উচ্চতার 


দিকে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি. :%॥ £ “আলাহার রজুলু* থেকে নির্গত 
হয়েছে। অর্থাৎ যখন সে ইবাদত করে । 

অনেকেই মনে করেন “আর-রহমান” শব্দের কোন উৎপত্তিস্থল নেই । কারণ এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ 
নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ আলেম মনে করেন 'রহমান' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে হ__। 
“আর-রহমাতু" হতে, যার মাঝে অর্থের আধিক্য রয়েছে। তার অর্থ এই যে, তিনি এমন রহমতের 


অধিকারী যার কোন তুলনা হয় না। এ কারণে রহমান শব্দটি দ্বিচন ও বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়নি । যেরূপ রহীম শব্দকে দ্বিবচন এবং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 


অনেকেই মনে করেন, ৩৯০ (রেহমান) হচ্ছে ইবরানী বা হিকু নাম, আরবী নয়। তার সাথে 


আরবী নাম 7) (রহীম)-কে নিয়ে আসা হয়েছে। কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ 
“বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম” দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন । মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াধীদ বলেন, 
এতে অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয়েছে। নেমাতের পর নে'মাত দান করা হয়েছে। 
অভিলাধীদের আকাংক্ষা শক্তি যোগানো হয়েছে এবং ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে যে, দয়া প্রত্যাশী 
কেউ নিরাশ হবে না (কুরতুবী) | 


অনেকেই মনে করেন, “রহমান' ও “রহীম” একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জমহুর ওলামা মনে 
করেন, “রহমান' বিশেষ এক নাম যা সর্বপ্রকার দয়াকে অর্তভুক্ত করে আর “রহীম' সাধারণ একটি 
নাম যা নির্দিষ্ট দয়াকে সম্পৃক্ত করে। আবু আলী ফারেসী বলেন, “রহমান” এমন একটি ব্যাপক 
অর্থ ভিত্তিক নাম যা সকল প্রকার রহমতকে অর্তভূক্ত করে এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার 
সাথেই খাছ। আর “রহীম' শব্দটির সম্পর্ক শুধুমাত্র মুমিনদের সাথে । অধিকাংশ আলেমের মত 
এই যে, রহমান" শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর “রহীম' আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির 
সাথে সম্পৃক্ত কেরতুবী)। 


পারা ৩০ .. ভাওযীহল কুরআন... ...১৫ 


77777 


4০% 414 


ফৌরাতহ হত রর রানা 
সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং পত্র হচ্ছে এই অসীম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু” (নামল 


৩০-৩১)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 4 &| ০: 75১ ৩13 “অতঃপর যে জন্ত যবেহ 
করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হয়, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর' (আন'আম ১১৮)। আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন, 29১১৫ ৬) ৩1 ৬০-৮১-৩০৯৫ ৯৮ ৪91১5 45) আর 
নূহ পাই বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি । আমার 
পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ বড় মেহেরবান' (হুদ ৪১)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 1 *৷ 
31০ উ৭ 0 ৬_:০৮০৬ “আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে তেলাওয়াত করুন, যিনি সৃষ্টি 
করেছেন' (আালাক ১)। £. 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 0১৩ ৩০৪৭ ০০০0 এ 'আর আল্লাহ্র অনেক সুন্দর 
সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সেসব নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর' (আ'রাফ ১৮০)। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "১ ৮শ। ৬: ৮৮৬ ৮৯ অতএব আপনি আপনার মহান 
প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন (ওয়াকি'আহ ৭৪)। 


অত্র আয়াত সমূহ ছারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার সময় এবং যেকোন কাজ 
করার সময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ত বা প্রার্থনা করা উচিত। 


মিটিতিহটি ০৯০ | ৮৯ ৪৫০] ও জি জঞ ও হিল ঠা ০ 
উম্মু সালামা প্র্্ল* বলেন, নবী করীম উ্ু ছালাতের মধ্যে “বিসমিল্লাহ হির রহমানির রহীম" 
পড়লেন এবং তাকে একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, দারাকৃতনী, 
হাকেম, ইরওয়া হা/৩৪৩)। 
চা ০ ০৭ ০৯০ এ ৭২158 3০৭ নিচ এুষ্জ ৪1450454525 প্র 

৮১০ | ৮৮০0 ০ 91 4 ১০ 7৬০ ৬9 , ৮৩ ও 3 না 


আবু হুরায়রা ঞ্ঞম্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যখন তোমরা আলহামদু লিল্লাহ বা সুরা 
ফাতিহার কেরাআত কর, তখন তোমরা “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম” পড় । কারণ সূরা ফাতিহা 
হচ্ছে কুরআনের মুল, কিতাবের মূল এবং ছালাতের মধ্যে বার বার তেলাওয়াত করা সাত 


রা (দারাকুতনী, 
বায়হাকী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১১৮৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, “বিসমিল্লাহ' 
সুরা ফাতিহার সাত আয়াতের একটি আয়াত । 


্ 


915 হা হা উ্ি ০ ৩৩ ৬ ৯ ঞ ০৮০০ ভা ৬ ৩৬ জা লট নিউ 

'। && ৬৪০ পেগ ০৯৯ ০১৩ ০০ ৭ ২০০৪ ৮:৯০ ০৯০ 
উম্মু সালামা ঞ্জক্ম+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ঈঘ -এর কিরাআত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল। তিনি বলেন, নবী করীম সুতার কিরাআত প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে 
পড়তেন। ৮৯০ ৬৮ ০১৯৮ & ৮ পৃথক করতেন এবং ০:০৬ ₹০০ 4 ১১০ পৃথক করতেন 
এবং ০ ৯ £ ১০ পৃথক করতেন (ইবনু খুযায়মা, ইরওয়া ২/৬০ পৃঃ) । 


«1 ১৩৭: টি 2 2 


৮65৩৩ 


জন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম বু আরতি রদ 
করে পড়তেন। তিনি “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলতেন অতঃপর থেমে যেতেন। তারপর 
০৮এ। খু ২১০৭। বলতেন, অতঃপর থেমে যেতেন, তারপর ৮৮11০ ০৯৯বলতেন। 
অতঃপর থেমে যেতেন (হাকিম, ইরওয়া ২/৬০)। 
4। ৮71 তি 50505 ৬ 0 ৪ ভা এ ৩র্ভ শ্ভ তা এ০ ৩৪ 89৪ ১৪ 

টিপি ও পলিশ এন ও ৪0 এব লা 9৯৮ 
তাবেয়ী কাতাদা (েহঃ) বলেন, একদা আনাসঞ্জগ্প*-কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী করীম প্রা - 
এর কুরআন তেলাওয়াত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল ধীরস্থিরভাবে টানা টানা । অতঃপর 
হা/৫০৪৫)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" সুরা 


ফাতিহার অংশ । তিনি মদের অক্ষরগুলি টেনে টেনে পড়তেন । যথা- আল্লাহ্র লামে, রহমানের 
মীমে এবং রহীমের হা-তে টান দিয়ে পড়তেন । 


৩০] ₹০ এ] ১০ ০০ 80209 সে 940 052 88 ০৮০০ ৩৫ ৩০ ৪৪৩৮৪ 


আয়েশা প্ঞ্দ* বলেন, নবী করীম ইশ তাকবীরের মাধ্যমে ছালাত আরম্ভ করতেন, আর 
করাত ভর জরতেন ভলহমনু। ছি কল অলবীল ভরা (মুসলিম হা/৪৯৮; আবুদাউদ 
হা/৭৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৮৬৯)। 


০৯০ সপ 
80.৮1148% 


০৯-৩০০০০৪৫০৯৩০৩০৩০১৯০৪১৭৩৫ রে 
রিি্রে 


আনাস ঞ্্র* বলেন, আমি নবী করীম ২, আবু বাকর প্র , ওমর পর্+ ও ওছমান কর - 
এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তারা আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন দ্বারা ক্রাআত 
আরম্ভ করতেন । আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" সরবে 
পড়তেন না (মুসলিম হা/৩৯৯: বুখারী হা/৭৪৩)। 


রিনি নি 
০৮ ৪১, 


আনাস ইবনু মালিক ঞ্ঞম্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই আমাদের ছালাত আদায় করালেন, তিনি 
আমাদেরকে “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এর কিরাআত শুনালেন না। তিনি বলেন, 
আমাদেরকে আবু বকর এবং ওমর প্্ ছালাত আদায় করিয়েছেন। আমরা তাদের দু'জন 
থেকেও “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" এর কিরাআত শুনিনি (নাসাঈ হা/৯০৬)। 
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আনাস ইবনু মালিক ঞ্্্গ*+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯, আবু বকর ও ওমর প্র্ম* -এর পিছনে 
ছালাত আদায় করেছি। তাদের কাউকেও “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সরবে পড়তে শুনিনি 
(নাসাঈ হা/৯০৭)। 


অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" সূরা ফাতিহার অংশ 
তবে তা নীরবে পড়তে হবে । 
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তে 
৮৩ 


ফু ডট ০9 % 5 ২০-০১ ৮ 4 এও তি এ 


মুখতার ইবনু ফুলফুল ঞন্ বলেন, আমি আনাসক্জ্্স*-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী 
করীম সু; -কে বলতে শুনেছি, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাধিল করা হল। অতঃপর 
তিনি “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়লেন এবং সুরা কাওছার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তিনি 
বললেন, “তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? ছাহাবীগণ বললেন, আন্মাহ এবং তার রাসূলুল্লাহ 


ভাল জানেন। নবী করীম ক্র আহ বললেন, লন 
জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন' (আবুদাউদ হা/৭৮৪)। 
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ইবনু আব্বাস পর বলেন, “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী 
করীম ৯ এক সুরা হতে অপর সূরার বিচ্ছিন্নতা বুঝতে পারেননি (আবুদাউদ হা/৭৮৮)। 
0৩ ৩৬০৪] তে ৩৭৪ ঘর ৩০ উ পে ০8১০ উড এ৩ ০৯০ ১৪ শেন লে ৬৪ 
১১৫০ 25 480 ০ ০৮ ৩ ৩ নি ০১ ০৪ 8 ৬% ১০ ০০৪ 

/560052554 ৬৫১ ০ । ৫ 4 ৭ 
আবুল মালীহ একজন ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, ছাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কঃ -এর 
বাহনের পিছনে ছিলাম । তীর বাহনটি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল। আমি বললাম, শয়তান অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে অথবা শয়তান ধ্বংস হল। নবী করীম সু বললেন, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে 
বলবে না। কারণ তুমি যদি এরূপ বল, তবে শয়তান নিজেকে বড় ভাববে এমনকি বাড়ীর 
আকৃতির ন্যায় হয়ে যাবে এবং বলবে যে, সে তার শক্তি ও কর্মের দ্বারাই এরূপ ঘটেছে। তবে 
“বিসমিল্লাহ” বল। কারণ এর ফলে শয়তান নিজেকে ছোট ভাববে এমনকি সে মাছির ন্যায় হয়ে 
যাবে (আবুদাউদ হা/৪৯৮২)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি সে মাছির চেয়েও ছোট হয়ে যাবে 
(আহমাদ হা/২০৪৬৯-২৪৭০, ২০৫৬৮)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, “বিসমিল্লাহ 
বললে শয়তান অপমানিত হয় এবং মাছির ন্যায় ছোট হয়ে যায়। এজন্য প্রত্যেক কাজের পূর্বে 
“বিসমিল্লাহ' বলা ভাল। 
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আবু হুরায়রা ঞ্্প+ বলেন, নবী করীম উপ পুর বলেছেন, 'যার ওষু নেই তার ছালাত হয় না, আর যে 

বিসমিল্লাহ বলে না তার ওযু হয় না (আবুদাউদ হা/১০১)। 
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59 ৩৩০৪ ৫65 | তল সৈ৬ পু ও 05০০ 0 0৩8 আও 1৮ ৮ এগ ৬৪ 
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ওমর ইবনু আবী সালামা ঞ্্্র* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একজন বালক হিসাবে 
রাসূলুল্লাহ শু -এর তত্বাবধানে ছিলাম । আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌছত, তখন 
তিনি আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং তোমার পার্্শ থেকে খাও 
(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২)। 
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আনুক্লাহ ইবনু আব্বাস “বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈু বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সতী 


সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে, সে বলবে ৮2 ৩৮: ২ 5 ৩৫) এ 20 ঞ। রঃ 
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3) 'আন্লাহ্‌্র নামে মিলন আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখ 


এবং শয়তানকে দূরে রাখ, আমাদের মাঝে কোন সন্তান নির্ধারণ করলে, শয়তান কখনও তার 


কোন ক্ষতি করতে পারবে না (বুখারী, মুসলিম হা/১৪৩৪; আবুদাউদ হা/২১৬১; তিরমিযী হা/১০৯২; ইবনু 
মাজাহ বি | 
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1 (27 ১৯3 
জাবির ঞ্্স* বলেন, নবী করীম ২ বলেছেন, “বিসমিল্লাহ' বলে তুমি তোমার দরজা বন্ধ কর। 
কারণ শয়তান জা তে পাকে িসিাফ নে ভি িভিবে দা 
কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে “বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ । “বিসমিল্লাহ 


বলে পানির পাত্র ঢেকে রাখ" (বুখারী হা/৩২৮০: মুসলিম হা/২০১২; আবুদাউদ হা/৩৭৩১; তিরমিযী 
হা/২৮৫৭)। 
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হুযায়ফা ঞ্মম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে 
নেয়, যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ বলা হয় না" মুসলিম হা/২০১৭; আরুদাউদ হা/৩৭৬৬)। 
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2 78251 41 এ 81594 
আয়েশা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, তাদের কিজিরানিগরেজি তে 
বিসমিল্লাহ বলে। যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি 
আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪)। 
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আনাসঞ্ঞ্ঘ*বলেন, আমি নবী করীম পু বি ্ 
দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি তীর পা পশুর চোয়ালের উপর রাখলেন। তিনি দুষবা দু'টি নিজ 
হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় িসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বললেন" বেখারী 
হা/১৮৫ মুসলিম হা১৯৬০: ইবনু মাজাহ হা/৩১৫২)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে /_ %3 4 ৮৮. 
(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫০)। 
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আনাস ঞ্গ্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, ভি 
বলে, বিসমিল্লাহি তাওয়াালতু আালাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কৃওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 'আল্লাহ্র নামে 
বের হলাম, আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম, আমার কোন উপায় নেই, ক্ষমতা নেই আন্নাহ 
ব্যতীত', তখন তাকে বলা হয় তুমি পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষা পেলে । তারপর শয়তান 
তার থেকে দূর হয়ে যায়। তখন আর একজন শয়তান এ শয়তানকে বলে, তুমি লোকটিকে 
কেমন পেলে? তখন সে বলে, তাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, পথ দেয়া হয়েছে ও রক্ষা করা 
হয়েছে' (মিশকাত হা/২৪৪৩)। 


0 (৮৮ 2 এ চৈ পুতি পন ০০০ এস গু 0 জু »। 02০5 ৩ হি 2 
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আয়েশা প্ঞ্ঘ+ বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করত অথবা কোথাও 
ফোড়া, বাহী বা যখম দেখা দিত, নবী করীম ৯ তার উপর নিজের অঙ্গুলী বুলাতেন। বুলাতে 
বুলাতে বলতেন, আল্লাহ্র নামে আমাদের ধ্রীনের টি অনীদেজ কারো থুথুর সাথে মিশে 
আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে” রেখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/১৫৩১)। 
8 05০০ যত 69 &৬3 &) ৮৭ 09 2 ভন ০ সুঞ্ছ গে ০০ ০৪ ০৪ 
ইবনু ওমরপর্্* হতে বর্ণিত, যখন কোন মুর্দাকে কবরে রাখা হত নবী করীম এ্রষ্ট বলতেন, 
বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি'। আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, 
রাসূলের দ্বীনের উপর রাখা হল" (আহমাদ, মিশকাত হা/১৭০৭)। 
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21515157 


ডি চপ 
যখন রেকাবে পা রাখলেন বললেন, বিসমিল্লাহ এবং যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন তখন 
বললেন, আলহামদুলিল্লাহ" (আবুদাউদ হা/২৬০২)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তিনবার 
বিসমিল্লাহ বলেছেন (তিরমিযী হা/৩৪৪৬)। 
4 ৮; ৮ 2০ 21555 9] 88 এ। 25 ২43 88 ও। ১৮০ ৬৪ ২৮৩ ১০ 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বকর একজন আরাবী হতে বর্ণনা করেন, আরাবী বলেন, আমি হুনায়নের 
ুদ্ধে ভিড়ের মধ্যে রাসূল উট -এর পাশে ছিলাম। আমার পায়ে মোটা জুতা ছিল। আমার পা 
রাসূলুল্লাহ ই -এর পায়ের উপর পড়ে। রাসূলুল্লাহ ৯ -এর হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে 
আমাকে হালকা আঘাত করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। তারপর 
আমি আমার আত্মার প্রতি অভিশাপ করে রাত অতিবাহিত করলাম এবং বলতে থাকলাম, আমি 
রাসূলুল্লাহ ঈ্ঞ্ -কে কষ্ট দিয়েছি? তারপর আমি ভয়ে ভয়ে রাসূলুল্লাহ ক -এর নিকট আসলাম । 
তিনি বললেন, তুমি গতকাল আমার পায়ে পাড়া দিয়েছ এবং আমাকে কষ্ট দিয়েছ। এই জন্য 


আমি তোমাকে লাঠি দ্বারা হালকা আঘাত করেছি। এ কারণে তোমাকে ৮০টি মেষ দিলাম এবং 
বললেন তুমি তা গ্রহণ কর' (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩০৪৩)। 
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মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ঞ্ন্র+ বলেন, অতঃপর সুহায়ল ইবনু আমর এসে বলল, আসুন 
আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। অতঃপর নবী একজন লেখককে ডাকলেন 
এবং নবী করীম ঈ বললেন, লিখ 2 ০৯০ 4 -২ (বুখারী হা/২৭৩১; মুসিলম হা/৪৬০৮)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্ঞম্ঘ* বলেন, অতঃপর সম্রাট হিরাক্রিয়াস আল্লাহ্‌র রাসূলের সেই পত্রখানি 
আনার নির্দেশ দিলেন, যা নবী করীম এ দিহইয়াতুল কালবী নামক একজন ছাহাবীর মাধ্যমে 
বসরার শাসক হিরাক্রিয়াস-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন, তাতে লেখা ছিল 
বিসমিল্লা-হির রমহমানির রহীম । আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল মুহাম্মাদ ৯ -এর পক্ষ হতে 
রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি । শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে । 
তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন। 
আল্লাহ আপনাদের দিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে সকল প্রজার 
পাপই আপনার উপর বর্তাবে' (বুখারী হা/৭; মুসলিম হা/৪৫৮৩)। 


বিসমিল্লাহ সম্পর্কে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) উম্মু সালামা ঞল্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই ছালাতের মধ্যে সুরা ফাতিহার প্রথমে বিসমিল্লাহির 
রহমানির রহীম পড়েন এবং তা একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করেন" (ইবনু খুযায়মা হা/৪৯৩, 
তাহকীক ইবনু কাছীর ১/১১০ পৃঃ টাকা ৩)। 

(২) ইবনু আব্বাস ক্ম্প+ বলেন, নবী করীম উপ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা ছালাত আরন্ত 
করতেন (তিরমিযী হা/২৪৫; তাহকীকৃ ইবনু কাছীর ১/১১১ পৃঃ, টীকা ২)। 


(৩) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্মম্দ* বলেন, রাসূলুল্লাহ উ্ধ, বলেছেন, ঈসা ঞ্লাইব” -এর মাতা তাকে 
শিক্ষকের কাছে পড়তে পাঠান। তার শিক্ষক তাকে বলেন, লেখ। তিনি বললেন, কি লিখব? 
শিক্ষক বলেন, বিসমিল্লাহ। ঈসা এ্লাইই” বলেন, বিসমিল্লাহ কি জিনিস? শিক্ষক বলেন, আমি জানি 
না। তখন ঈসাঞ্পাইই”, তাকে বললেন, বা" অর্থ আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য । “সীন অর্থ তার মহত ও 
উচ্চতা ধার উধ্র্বে কোন কিছুই নেই। 'মীম" দ্বারা বুঝানো হয়েছে তার রাজত্বকে । আর আল্লাহ 
হচ্ছে মা“বৃদদের মাবুদ । “রহমান' হচ্ছেন উভয় জগতের জন্য দয়ালু । আর “রহীম” হচ্ছেন 
পরকালের জন্য দয়ালু (মারদুবিয়া, হাদীছটি ভিতিহীন, তাহকীকৃ ইবনু কাছীর ১/১১৩, টীকা ১)। 


পা কগজটাহন বুরহান... টু 


রি পে রি বু রে ক 
একটি আয়াত নাধিল করা হয়েছে যা সুলায়মান পপ ছাড়া অন্য কারো প্রতি নাষিল করা হয়নি। 
আর তা হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম (মারদুবিয়া, তাহকীকৃ্‌ ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩)। 


(৫) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ প্ন্র* বলেন, যখন “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম” নাযিল হল- 
আকাশের মেঘ পূর্ব দিকে চলে গেল, বাতাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হল, সমুদ্র উথলিয়ে উঠল, 
চতুষ্পদ প্রাণী তাদের কান লাগিয়ে শুনল, সমস্ত শয়তানকে আকাশ হতে বিতাড়িত করা হল। 
তখন আল্লাহ তার সম্মানের কসম করে বললেন, যে কোন কিছুর উপর বিসমিল্লাহ বলা হলে 
আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন মোরদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩)। 


(৬) ইবনু মাসউদ ঞ্ন্স* বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দায়িতৃশীল ১৯ 
ফেরেশতা থেকে রক্ষা করুক, সে যেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে, তাহলে আল্লাহ তার 
জন্য বিসমিল্লাহ্র প্রত্যেকটি অক্ষরকে প্রত্যেক ফেরেশতা থেকে বাচার জন্য ঢালম্বরূপ করে 
দিবেন মোরদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টাকা ৩)। 


(৭) আবু হুরায়রা ঞ্গ্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, প্রত্যেক যে কাজ “বিসমিল্লাহির 
রহমানির রহীম" দ্বারা আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ (ত্ৰাবকাতে শাফিঈ, ইবনু কাহীর ১/১১৪ পৃঃ)। 


(৮) আবু হুরায়রা ঞ্ন্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আবু হুরায়রা! তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট 
যাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ" বল। এতে যদি তোমার কোন সন্তান জন্ম নেয়, তবে তার শ্বাস ও 
তার সন্তানদের শ্বাসের সংখ্যা অনুযায়ী নেকী দেয়া হবে (ইবনু কাছীর ১/১১৪ পৃঃ টীকা ৪)। 


(৯) ইবনু আব্বাসঞ্্* বলেন, সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আঃ) মুহাম্মাদ সু -এর নিকট এসে 
বলেন, হে মুহাম্মাদ শু! আপনি বলুন, আমি সর্বস্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত 
শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। জিবরাঈল এপহব” বলেন, হে নবী! আপনি বিসমিল্লাহ বলুন। 
জিবরাঈল ঞ্পইব” বলেন, হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের স্মরণে পড়ন। হে নবী! আপনি 
আল্লাহ্‌র স্মরণেই উঠা-বসা করুন (ইবনু জারীর, তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১১৫ পৃঃ) । 

(১০) ইবনু আব্বাস ঞ্মম্র* বলেন, সূরা নামালে “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম” অবতীর্ণ হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম উট তওবা ও আনফাল সুরার মাঝে তা লেখার অনুমতি দেননি (আবুদাউদ 
হা/৭৮৬)। 

(১১) সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণিত, মুশরিকেরা মসজিদে উপস্থিত হত, যখন রাসূলুল্লাহ 
'মুসায়লামাতুল কাযযাব'কে ডাকে । এ সময় রাসূলুল্লাহ ঈপ নীরবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 
পড়ার আদেশ দেন কেরতুবী ১/১০৫ পৃঃ) । 

(১২) আলীঞ্ঞঞ্গ+ এক ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছিলেন, যিনি “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' 
লিখছিলেন। তিনি তাকে বললেন, সুন্দর করে লিখ । কেননা সুন্দর করে লিখার কারণে এক 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল (কেরতবী ১/১০০)। 


(১৩) সাঈদ ইবনু সাকীনা বলেন, জা সন রাজা 
রহমানির রহীম” লিখা একটি কাগজের দিকে তাকিয়ে তাতে চুমু দিয়ে তার দু'চোখের উপর 
রাখার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় (কেরতুবী ১/১০০ পৃঃ) 


অবগতি 

(১) “বিসমিল্লাহির রহমানের রহীম” সুরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের মধ্যকার একটি আয়াত। 
(২) “বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' চুপে চুপে পড়তে হবে। (৩) তবে সব জায়গায় সম্পূর্ণ 
বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না, শুধুমাত্র যেসবস্থানে পূর্ণ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪) যে কোন 
কাজের প্রথমে “বিসমিল্লাহ* পড়াই সুন্নাত। (৫) “বিসমিল্লাহ এর ফযীলতে যত হাদীছ এসেছে 
সব যঈফ ও জাল। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ .. ভাওযীহল কুরআন... ২৫ 


সূরা আল-ফাতিহা 

আয়াত ৭; অক্ষর ১৩৩ 

১95৯৪ 

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

১৪০ && ৬০ 0) ৮০ ০৯৮০ 0) ০! 2 এ) ২১০ 0) ৮৯০ ০৯৮০ এ এ 
০76৮০ ০ 0 ০ ০) ক) 0) 0৭ ০১ সে ৪ এ 5৫ €) 
-&$) 1 ৩? তৈরি ০০৮০০১০ ] 
অনুবাদ : (১) পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা 
জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য (৩) তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময় (8) তিনি 
প্রতিফল দিবসের মালিক (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর (৭) তাদের পথ, 


যাদের প্রতি তুমি অনুগ্ুহ করেছ; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং 
যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

4১০-]- শব্দটি বাবে ₹. এর মাছদার। অর্থ- প্রশংসা, স্তুতি, গুণকীর্তন, মহিমা । 

০- ইসমে ছিফাত, বহুবচন :০/ প্রতিপালক" । যেমন বলা হয় - :। ৫০০ গৃহকর্তা ₹ 
০ গৃহকত্রী, গৃহিণী । 

০ একবচনে *140, বহুবচন 05 ১১৯৩ অর্থ- জগৎ, জগত্বাসী | 

১৯০07 ইসমে মুবালাগা, “সীমাহীন দয়ালু" । 

৮9- ইসমে মুবালাগা, অর্থ : অত্যন্ত দয়াবান। উল্লেখ্য যে, ০৯৮9 -এর মধ্যে ০ -এর 
তুলনায় দয়ার আধিক্য বিদ্যমান । 

/০- ০০৮ ১০1১ ইসমে ফায়েল। তবে ইসমে ছিফাতও হতে পারে । মাছদার «৫ 4 
(1 বাব ১০: অর্থ- মালিক, অধিকারী । 

৮ বহুবচন পর অর্থ- দিন, দিবস। 

১4 একবচন, বহুবচন ৩৫১ অর্থ- ্বীন, ধর্ম। 

:৩/-144০ তে মুযারে, মাছদার ১১ ৫১৬ বাব ০ অর্থ- আমরা ইবাদত করি, বিনয়ী হই। 


১১:৫4. শশী মুযারে, মাছদার 2৩.» মূলবর্ণ 0 4১ €) বাব 4০ :০। অর্থ- আমরা 
সাহায্য চাই। মি . 
১৭-০৬-১৪০৮ ০৯1১ আমর, মাছদার 54৬ বাব ০৯ অর্থ- পথ দেখান, পথের নির্দেশ দেন। 
115:50- বহুবচন ৮০৮ অর্থ- পথ, রাস্তা । 

22-24-৩4০৭ ইসমে ফায়েল, মাছদার হ42..| মূলবর্ণ ৫ ০১3) বাব ০০: অর্থ- 
০ ০৬১০৬ ০০1১ মাধী, মাছদার ৩ বাব 81 অর্থ- তুমি অনুগ্বহ করেছ। নে“মত 
দান করেছো। ৃ ৃ 

০১০১।- ০০০ ০৯১ ইসমে মাফ'উল, মাছদার (৮ বাব (০ অর্থ- যারা অভিশপ্ত, যাদের 
প্রতি রাগান্থিত হয়েছেন। শব্দটি মুয়ান্নাছ এবং মুযাক্কার উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

52061- ৮4০ ৬৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১.০ বাব ০০০ অর্থ- যারা পথহারা, যারা পথ 
বাক্য বিশ্লেষণ 


০৪ 


(১) 9 ০১০ &॥ ৮০4_ (০১) হরফে জার, '"__! মাজরূর, | মাওছুফ, ০:-5 | প্রথম 
ছিফাত, ৮: দ্বিতীয় ছিফাত। মাওছুফ ও ছিফাত মিলে?! -এর মুযাফ ইলাইহি। সব মিলে 
উহ্য (7১ বা খিযঁ) ফে'লের মুতা'আল্লিক। 

(২) ০০৩) 5০ এ) ২১ ৫১০৭) মুবতাদা ৫) হরফে জার 4 মাজরূর | জার ও মাজরূর 
মিলে উহ্য (২_:$) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। ৫) ঞ। -এর ছিফাত। 
(০৯050) ₹০) -এর মুযাফ ইলাইহি। 

(৩) ০ ০৯৯০- শব্দ দুটি & -এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছিফাত। 

(8) 9 ০% ৬৩ (৬০) ঞ। -এর চতুর্থ ছিফাত। ৫) এ। 70 -এর মুযাফ ইলাইহি আর 
(১854) ৮: -এর মুযাফ ইলাইহি। 

(৫) ০২৫. ঞ৮ 2? ১৩ ৫- 4) যবর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন সর্বনাম । ১: -এর মাফ'উলে 
মুকাদ্দাম । 4৩ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। (3) হরফে আতফ ১০৬: ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। 


..পারা ৩০... ..............................ভাওযীভল কুরআন.................................................২৭ 
(৬) ০:৫০ ৮17 ৫4৯ 0৪1) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল (৫) মাফ“উলে বিহী। 41: 


(৭) 22 ) 49৮6 ৮১০২৭] ০৯ এ (২ ১1০- ৫৮০) পূর্বের 417০ 
হতে বদল। (5২4) ৮০ -এর মুযাফ ইলাইহি ২২. ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। (৪) 
৩-৯এ-এর সাথে মুতাআল্পিক। জুমলাটি ০520 -এর ছিলা । ১ পূর্বের ০$:_/ এর যমীর হতে 
বাদল। (৮০১১)) ৮ : -এর মুযাফ ইলাইহি ৮: জার ও মাজরূর মিলে স্থান হিসাবে 
০০৮ ১ এর নায়েবে ফায়েল। (৫) হরফে আতফ (3) যায়েদা বা অতিরিক্ত । (০20. 0 
-০১১১০। -এর উপর আতফ। 


এ] 9 এ ১০০০| 7১৩৮ হোমদুন) শব্দের অর্থ প্রশংসা, স্ততি, গুণগান, মহিমা । আরবদের 
ভাষায় “আলহামদু” অর্থ পূর্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা । 'আলহামদু' শব্দের প্রথমে আলিফ ও লামটি 
ইসতিগরাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রশংসার হকদার একমাত্র আল্লাহ । 
কারণ তারই রয়েছে সুন্দর নাম ও বড় বড় গুণাবলী, যেগুলো দ্বারা তার প্রশংসা করা যায়। ইমাম 
ইবনু জারীর ত্ববারী বলেন যে, 'আলহামদুলিল্লাহ' -এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্‌র 
জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়। কেননা সমুদয় অনুগ্ধহ যা আমরা গণনা করতে পারি 
এবং যা পারি না সবই তার কাছ থেকেই আগত । আর সমুদয় অনুগধহের মালিক একমাত্র তিনিই, 
যিনি সমুদয় কৃতজ্ঞতার প্রকৃত প্রাপক । অনেকেই মনে করেন শুকর -এর স্থলে হামদ এবং হাম্দ 
এর স্থলে শুকর ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এটা 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গুণাবলীর জন্য এবং পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য 
মুখে তীর প্রশংসা করার নাম "শুকর" এবং অন্তঃকরণ, জিহ্বা ও কাজের দ্বারাও করা যায়। ইমাম 
কুরতবী (রহঃ) বলেন, সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহ ছাড়াই তার 
গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করাকে বলা হয় “হামদ' ৷ আর প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহের কারণে 
ংসা করাকে বলা হয় শুকর" । কোন কোন আলেম বলেছেন যে, 'হামদে"র চেয়ে শুকর" বেশী 
ব্যাপক । কেননা শুকর মুখের দ্বারা হতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হতে পারে এবং অন্তরের 
দ্বারাও হতে পারে । আর 'হামদ' শুধুমাত্র মুখের দ্বারা হয়ে থাকে । 
কেউ কেউ বলেছেন যে, শুকর হতে 'হামদ' বেশী ব্যাপক। কারণ তাতে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা 
স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
আল্লাহ নূহ ঞ্পাই* -কে বলেছিলেন, ০১০ ৫20: 0৩ ৬০ এ) ০০ 4 'অতএব হে 
নৃহ! আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা 


করেছেন" বউ ইদুর লন গেয়ে ছে কল, আল্লাহ ভা'আল: তা 
উন্মেখ করে বলেন, ৫৮ ০ ৩ 0০০৮১ ৮০৭ 2৪ ৬6 ও ০৪) ৬ ৭ 2০ 
.০$. )। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমার বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাককে দান 
করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দো'আ শ্রবণকারী” (ইবরাহীম ৩৯)। আল্লাহ তা'আলা দাউদ 
ও সুলায়মান প্লাস -এর প্রশংসা উল্লেখ করে বলেন, ১ ১৯ এ এ $-৭। ৭ ২১০৭ 
১০৯। ০১৬৪ 'তীরা উভয়ে বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তার বহু মুমিন বান্দাদের 
উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন (নামল ১৫)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, 1009 4স তত এ) ২০০৭৮ “হে নবী! আপনি বলুন, সকল প্রশং 
আল্লাহ্র, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি" (ইসরা/বনী ইসরাঈল ১১১)। আল্লাহ তা'আলা 
জান্নাতীদের প্রশংসায় উল্লেখ করেন, ১০০ ৫ ০৯ ৬৩] এ ২৯৭ 153 "যাবতীয় প্রশংসা 
আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন' (ফোতির ৩৪)। মানুষের দো'আর সর্বশেষ 
কথা কি হবে তা উন্মেখ করে বলেন, ০১০) ০ খু) ২০০ পা] ১১৯১ ৮৮1) 'আর তাদের 
দো'আর সর্বশেষ কথা হবে সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য" (ইউনুস ১০)। 
7717 
| 03 ১২০ ও ০0০ কায! থু যু ৩৪ গু 1 0৮0 0৩ 03 5১০৯০ আদ 55 
তান 
আবু সাঈদ খুদরী এ্পাইই” বলেন, নবী করীম ইঘু বলেছেন, “আর যখন বান্দা বলে আল্লাহ ছাড়া 
কোন মা'বৃদ নেই, রাজত্ব তার হাতেই রয়েছে প্রশংসা একমাত্র তারই, তখন আল্লাহ বলেন, 


আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব আমার হাতেই রয়েছে এবং প্রশংসা একমাত্র আমারই" 
(তিরমিযী হা/৩৪৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৪)। 


০ 9 ৮০ ১ খর 097 এ এ ০০ ৪৮৫ ঈ। 21 03 পিঠ ৩640০ ০ ০ 2৪ 
আনাস ইবনু মালিক পর্্র* বলেন, উট বলেছেন, “বান্দা খাদ্য খেয়ে অথবা পানি পান করে 
আলহামদুলিল্লাহ বললে, আল্লাহ খুব খুশী হন' (তিরমিযী হা/১৮১৬; আহমাদ হা/১১৫৬২)। 
১৮5 ০৩ 8 এ ২২০ 0 হু ১৩০ এ ঞ 5 পু | ০8584 
ৃ ভিত, 


আনাস প্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ কর বলেছেন, লস 
সে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে” তাহলে সে যা গ্রহণ করেছে ভার চেয়ে আল্লাহকে যা দিল ভা 
অনেক বেশী উত্তম" (ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৫)। 
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পপ 


আবু মালিক আশ'আরী ঞ্্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, 'পৰিত্রতা অর্জন করা ঈমানের 
অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ মিযানের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ও 


আলহামদুলিল্লাহ আসমান এবং যমীনের মধ্যের ফাকা অংশকে পরিপূর্ণ করে দেয়” (মুসলিম 
হা/২২৩; দারেমী হা/৬৫৩)। 


এ এ ে ৮ ১ 
৮-৩। 29 আ 0 2 0 0758 055 & &। 05০0 ৩৬০ এ আ এ ০ ৮৬ ১৪ 
ধু ১০০ 


পত 


জাবির ইবনু আবুল্লাহ পম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম 
যিকির হচ্ছে, ঞ। | £_| ( আর সবচেয়ে উত্তম দো'আ হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ' ইবনু মাজাহ 
হা/৩৮০০; ছাহীহাহ হা/১৪৯০)। 
১44৮4 ৩৭0 410 5৩০৭ 03 সপ 6 এঠি সুজ ও 5০ 0৩ ১3 ঘকও 26 
৩ ৬৪ ০৪ এ) ০০ )৩ ৫ 5 ওঠ খু) ০এএএএ 
আয়েশা এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু পসন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, 'লজমদ জার 
বান আভা ভাজ, তমমুছ-ছালিহাত'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যার অনুগ্হে সৎকর্ম পূর্ণ হয়। আর 
যখন অপসন্দ কিছু দেখতেন তখন বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্পি হাল" অর্থাৎ সর্ব 
অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা (ইবনু মাজাহ হ/৩৮০৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬৫)। 
৮০ ৩১৬ ০৯০ এ ৩৫৫০ ৩৬৭৪ উঠা ০৩ ০৪ এ ঞ। ০ 88৯ 9 
1৮2] ৭ 8 0৮ ৩৭-৯এ৪ 4 রি 07 ৮৪ ৩৫ ১০ 
আবু হুরায়রা ঞ্্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, দুটি শব্দ মুখে উচ্চারণে হালকা, স্যানের 
পাল্লায় ভারী এবং রহমানের নিকটে প্রিয় । আর তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া 
সুবহানাল্লাহিল আযীম" (বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৬)। 
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.তাওযীভল কুত্রআন........ রা 
উম্মু হানী ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কু £-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
আন! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। কারণ আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং 
ভারী হয়ে গেছি। নবী কারীম ই বললেন, একশতবার আল্লাহু আকবার বল, একশতবার 
আলহামদুলিল্লাহ বল এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ বল। এ কালেমাগুলি আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগাম 
পরিহিত অবস্থায় প্রতীক্ষমান ১০০টি ঘোড়ার চেয়ে উত্তম, একশতটি উট প্রদানের চেয়ে উত্তম 
এবং একশতটি দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম ইবনু মাজাহ হা/৩৮১০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩১৬)। 


৩৩ ০7 ৩ ৪০ ৪ 0 এমপি ভি ০৪ ৯ পা ৬৪ এজ চা ৪৪ 
চা ্ এ হারে ০৮৫1০ 
55 409 এ 1] 4103 40 ১০৮0 


সামুরা ইবনু জুনদুব ঞ্্* নবী কারীম ই হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, চারটি উত্তম বাক্য 


রয়েছে, যে কোন একটি থেকে আরম্ভ করতে পার (১) সুবহানাল্লাহ (২) আলহামদুলিল্লাহ (৩) 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (৪) ওয়া আল্লাহু আকবার (ইবনু মাজাহ হা/৩৮১১); সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৬)। 


পে 4০ ৪ এ 


3 8১ ০০৪ 2৮ ঘত ০০৭০ ঝা ১৬০ ৩৩ ০৬ | 4০9 এও ০৩ ৪৮০৯ রড 
১ ১৫০ 0৮ ৩৫৬ 
আবু হুরায়রা ঞ্্্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি 
একশবার বলবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে, তা সমুদ্ধের ফেনা সমপরিমাণ হলেও হেবনু 
মাজাহ হা/৩৮১২)। 
১৮ & ৩৬ &উ &| 0৮০) ৩0০ লতি ঘ3৩০ এ ১] এ 9৩ হে ১ ভন ০৪ 
২) 5 9650 ০৭ ঠ9 আও [এ (০১8 খু এ এন গুম ৬ 
0 595 দন ৬৩ পন 9 ৩ ও? ০৬ এ এছ 0 চি ৪6 ৫ হত পঞ 
61261752225 
মুগীরাহ পু আবু সুফইয়ানের পুত্র মু'আবিয়াহ পর -এর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নবী 
কারীম সর প্রত্যেক ছালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ 
নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। মূলক তাঁরই, প্রশংসা তারই। তিনি সব কিছুর উপর 
সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই । আর 
আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন তাকে তা দেয়ার মতো কেউ নেই। ধনীর ধন 
তাকে তোমা হতে উপকার দিতে পারে না" বেখারী হা/৬৩৩০)। 
৬ ৩এ০৫% ০ 75238 পা: ইভা 54555 2 ৮ পতএ ০ ১ ০৮৪ ৮ 
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2] ১7৯9 ০4৩০ ০9 ৬০ এ| 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর প্জন্স* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা ওমরাহ থেকে 
ফিরতেন, তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানের উপর তিনবার “আন্নাহু আকবার বলতেন। তারপর 
বলতেন, “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই । তিনি এক, তার কোন শরীক নেই । রাজত্ব ও 
হামদ তারই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, 
ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তা“আলা স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করেছেন। 
তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর শত্রু দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন" বেখারী 
হা/৬৩৮৫, মুসলিম হা/১৩৪৪, আহমাদ হা/৪৯৬০)। 
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আবু হুরায়রা ঞ্ম্ঘ+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ উজ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশবার 
পড়বে- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র 
তারই, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান” । সে একশ" গোলাম মুক্ত করার ছওয়াব লাভ করবে 
এবং তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে । আর তার একশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে । আর 
সেদিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ আমল 
আর কারো হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এ আমলের চেয়েও অধিক করবে" (বুখারী 
হা/৬৪০৩)। 
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দে ৮৫ জে (পন ৬ 06 এ এ 0 ০ 50 লে 
যিকরে রত লোকেদের খোজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তারা কোথাও আল্লাহ্‌র যিকরে রত 
কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তারা তাদের ডানাগ্তলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে 
ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত । এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও 
ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন), আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তারা বলে, তারা 
আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান 
করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি 
আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার শপথ, তারা আপনাকে 
দেখেনি। তিনি বলেন, আচ্ছা, যদি তারা আমাকে দেখত? তারা বলেন, যদি তারা আপনাকে 
দেখত, তবে তারা আরো অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত । আরো অধিক আপনার 
মাহাত্্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী 
বলেন, আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত 
চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। আপনার সত্তার 
কসম, হে রব! তারা যদি তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো 
বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী আকৃষ্ট হত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কী 
থেকে আন্নাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন জাহান্নাম থেকে । তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা 
কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেয়, আল্লাহ্র কসম, হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম 
দেখেনি । তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাথেকে দ্রুত পালিয়ে যেত 
এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী 
রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম । তখন ফেরেশতাদের একজন বলেন, তাদের মধ্যে 
অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, তারা এমন মজলিসে উপবেশনকারী, যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না" 
(বুখারী হা/৬৪০৮: মুসলিম হা/২৬৮৯, আহমাদ হা/৭8৪৩০)। 
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-২৬। ৩15 0০05 ৩8 
মুগীরা ইবনু শো'বা ঞ্্র+ বলেন, নবী কারীম ই প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন, “আল্লাহ 
ব্যতীত কোন মাবৃদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, তারই (এই মহাবিশ্বের) 


101 এল ই বরুন রঃ 


রাজতৃ, তারই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান । হে আল্লহ! তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ 
করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর 
সম্পদই তোমার হতে তাকে রক্ষা করতে পারে না* (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০০)। 
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৩১৪৬৩ 2১5 99 
আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ঞ্্ম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন ছালাতের সালাম ফিরাতেন, উচ্চৈঃস্বরে 
বলতেন, “আন্নাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব 
এবং তারই প্রশংসা । তিনি সর্বশক্তিমান । (কারো) কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য 
ব্যতীত। আন্নাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকেও পুঁজি না। তারই 
নে'মত, তীরই অনুগহ, তীরই উত্তম প্রশংসা । আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীন (ধর্ম)-কে 


আমরা একমাত্র তারই জন্য মনে করি-যদিও কাফেরগণ অপসন্দ করে" ম্ব্সলিম, মিশকাত 
হা/৯০১)। 

হামদ" প্রসঙ্গে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আনাস ইবনু মালিক ক্ম্প+ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কু বলেছেন, “যদি 
সমস্ত দুনিয়া আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে দান করা হয়, অতঃপর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ 
বলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কথাটি সমস্ত দুনিয়া হতে উত্তম হবে" হোদীছটি জাল, যঈফুল জামে 
হা/৪৮০০)। 

(২) ইবনু ওমর প্্্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু তাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের 
মধ্যে হতে কোন এক বান্দা বলল, ৮4 59 ৩) ৪৮9 এ৮ 4 ৮ ০৫ ১০৭ ও ০ ৮ 
.004 5 এতে ফেরেশতাদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারা জানে না কিভাবে তার ছওয়াব 
লিখবে। এ কারণে তারা আকাশে উঠে গেল এবং আল্লাহ্র দরবারে বলল, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আপনার এক বান্দা এমন একটা কালেমা পাঠ করেছে যার পুণ্য আমরা কী লিখব 
বুঝতে পারছি না, আল্লাহ সব কিছু জানা সত্তেও জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? 
তারা দু'জনে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! সে বলেছে, ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু, কামা 
ইয়ামবাগী লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া কাদীমে সুলতানিকা। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের 
দু'জনকে বললেন, সে যা বলেছে তাই লিখে নাও । আমি তার সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিজেই 
তার প্রতিদান দিব' (ইবনু মাজাহ হা/৩৮২১)। 


টি হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, সমগ্র রাজতু 
তোমার, সব কল্যাণ তোমার হাতে, এবং সব কর্ম তোমার নিকটেই ফিরে যাবে' (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর ১/১২৩)। 

শব্দ পরিচয় 

২১ (রাব্বুন) শব্দটি একবচন, বহুবচন * (আরবাবুন) অর্থ প্রতিপালক, মালিক, মনিব, কর্তা 
ও অভিভাবক । সর্বময় কর্তাকে “রব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং 
সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী | রব শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যে ব্যবহৃত হতে 
পারে না। তবে সন্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হলে কোন দোষ নেই। যেমন 940 ১) বা গৃহকর্তা 
ইত্যাদি। শব্দটি নির্দিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হলে আল্লাহ্র সাথে খাছ হয়ে যায়। আর অনির্দিষ্ট হলে 
সবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

1 (আলাম) শব্দটি ২:১৩ (আলামাতুন) শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যার বহুবচন :1/9০ *১৯/০ 
অর্থ : জগৎ, পৃথিবী । আল্লাহ ছাড়া সমুদয় বন্তকে আলাম বলা হয়। 7 শব্দটিও বহুবচন, এর 
কোন একবচন হয় না। জানা-অজানা সব সৃষ্টিজীবকেই আলাম বলা হয়। 

মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, আল্লাহ সতের হাজার আলাম সৃষ্টি করেছেন। আবুল আলিয়া 


বলেন, সমস্ত মানুষ একটা আলাম, সমস্ত জিন একটা আলাম এবং এছাড়া আরো আঠারো হাজার 
বা চৌদ্দ হাজার আলাম রয়েছে। 

হুমাইরী এ+ বলেন, বিশ্বজাহানে একহাজার জাতি রয়েছে। ওয়াহিব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 
আঠারো হাজার আলামের মধ্যে সারা দুনিয়া একটা আলাম । (এসব বর্ণনা বানাওয়াট, ভিত্তিহীন, 
ইসরাইলী কাহিনী, যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় (ইবনু কাহীর ১/১২৪ পৃঃ টীকা নং ২)। মুকাতিল 
বলেন, আলামের সংখ্যা আশি হাজার । চল্লিশ হাজার আলাম স্থলে আর চল্লিশ হাজার জলে 
(কুরতবী)। 

2 ০৯৯ ২ 

আল্লাহ তা'আলা জগৎ সমূহের সামনে নিজের প্রশংসা পেশ করার পর তার এ বাণীর দ্বারা 
নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন। রাব্বুল আলামীন বিশেষণ দ্বারা ভয় প্রদর্শনের পর, আশা-ভরসা 
জাগানোর লক্ষ্যে রহমানির রহীম নিয়ে এসেছেন যাতে ভয় ও আশা উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের 
সমাবেশ ঘটে এবং তার আনুগত্যে সহায়তা করে এবং তাকে নাফারমানী করা হতে বিরত 
রাখে । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, 31 ০420 5 ৪ রি এা-2 টাবু রা ৩৯০ “আমার 
বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আর আমার শাস্তি তা বড়ই 


কইটদায়ক শাস্তি জাত ৫০)। ॥ তিনি আরো বলেন, ৮০০] ১৩০ ০ নীতি ০৭ ০৮০ 

০%। ১ “যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা করুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা' (গাফির ৩)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 

১০ ০৭ (৯৮ 0 ৬ | ৬ ৩ তা বে 2৩৩ 8 &। ডি গাঁ 
০ একজে ৩৮ এ ৩ ২৮৮ ৬ + ৩3০০ 2 2 

আবু হুরায়রা ঞর্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সপ বলেছেন, “যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটের শাস্তি 

সম্পর্কে জানত, তাহলে কোন ব্যক্তি কখনই তার জান্নাত প্রাপ্তির আশা করত না। আর যদি কোন 


কাফির আল্লাহ্র নিকটের রহমত সম্পর্কে জানত, তাহলে জান্নাত পাওয়ার ব্যাপারে কখনও 
নিরাশ হত না" মুসলিম হা/২৭৫৬; তিরমিযী হা/৩৫৪২; আহমাদ হা/৮২১০)। 


১৪ ৯ ৬০ 'যিনি প্রতিফল দিবসের প্রতিপালক'। 

75777755575 « (মালিকুন) 
০ মোলকুন) ও ৬০ (মালীকুন) যার অর্থ : মালিক, কর্তা, অধিকারী, অধিপতি ও 

শাসনকর্তা । আল্লাহ বলেন, ১ 2| ৬০ ০৮০ আজ ০ “হে নবী! আপনি বলুন, আমি 

আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের মালিকের নিকট' (নাস ১-২)। আল্লাহ বলেন, 

0) ৮১৭ ৬৬৭ % 0 4. ও ৪০০ এ 9১ 'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। 

তিনি মালিক তিনি পবি্র, তিনি শান্তিময়” (হাশর ২৩)। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, ৬) 0 মোলিকুন) শব্দের চেয়ে ৬ _০ -এর মাঝে অর্থের আধিক্য ও 

ব্যাপকতা বেশী রয়েছে। মালিক নামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম রাখা এবং অন্য কোন 

ব্যক্তিকে ডাকা নাজায়েয ৷ তবে “আব্দুল মালিক' রাখা যাবে । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু হুরায়রা ঞ্জমম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯্কু বলেছেন, “আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীনকে 

স্বীয় মুঠের মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং ডান" হাত দ্বারা আসমানকে জড়িয়ে ধরবেন। অতঃপর 


বলবেন, আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ । দুনিয়ার প্রতাপশালী বাদশারা কোথায়”? (বুখারী হা/৪৮১২; 
মুসলিম হা/২৭৮৭)। 
(২) আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা জঘন্য সেই 


ব্যক্তির নাম যাকে 'মালিকুল আমলাক' তথা মহান শাহানশাহ নামে ডাকা হয়” (বুখারী হা/৬২০৫ 
মুসলিম হা/২১৪৩)। 


(৩) আবু হুরায়রা প্*বলেন, রাসলুলাহ কু « বলেছেন, শত 
ক্রোধের পাত্র এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সেই, যাকে 'মালিকুল আমলাক' বা শাহান শাহ নামে 
ডাকা হত। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে মালিক বলা যায় না' (মুসলিম হা/২১৪৩)। 


যদি বলা হয় যে, প্রতিফল দিবসকে কেন নির্দিষ্ট করা হলো অথচ তিনি সে দিবসসহ অন্য 
দিবসগুলোরও মালিক? তার উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াবী দিবসগুলোর মালিক হওয়ার ব্যাপারে 
অনেকেই দাবীদার । যেমন- ফেরাউন, নমরূদ ও অন্যান্যরা । কিন্তু বিচার দিবসের মালিকানার 
ব্যাপারে কেউ দাবীদার নয়। বরং প্রত্যেকেই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিবে। এজন্যই সে 


দিবসে আল্লাহ বলবেন, €১| ৬১॥ ৬ “আজ রাজতু কার”? তখন সমস্ত সৃষ্টিকুল উত্তরে বলবে, 
9 ৮9 «1 শুধুমাত্র মহাশক্তিশালী এক আল্লাহ্‌র" গোফির ১৬)। এ কারণেই আল্লাহ 
বলেছেন, ১4 ॥ 7 £ ৬ 1০ সেই দিনে আর কোন বাদশাহ থাকবে না, কোন ফায়ছালাকারী 
থাকবে না এবং তিনি ব্যতীত কোন প্রতিফল দানকারীও থাকবে না। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই 
মহান আল্লাহ্‌র যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই। 

৮১ £ (ইয়াওম) শব্দ দ্বারা ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়ে 
থাকে। £: শব্দটি একবচন, যার বহুবচন হচ্ছে £'্ঁ আইয়্যামুন)। 


এ। ছ্বৌন) শব্দটি একবচন, বহুবচন ৩. :১ (আদয়ানুন) অর্থ দ্বীন, ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধার্মিকতা, 
প্রথা, বিচার, প্রতিদান। এখানে অর্থ : কর্মের প্রতিফল ও কর্মের হিসাব। আল্লাহ্‌র বাণী এরই 
প্রমাণ বহন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 4 ১ 410১১ 4 4৮ 'আল্লাহ সেদিন তাদেরকে 
তাদের ন্যাষ্য পাওনা পুরোপুরি দিবেন' নর ২৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫০৫ ০৯ 
৩ ৮ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কর্ম করেছে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে” (গাফচির ১৭)। আল্লাহ 
বলেন, 372৫ ১৫৫ ৩ ৩১৫ | “তোমরা যা করতে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে জোছিয়া 
২৮)। 

০. এ. 2? এর এর 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই । 


ইবাদত শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । (১) উপাসনা করা (২) আনুগত্য 
ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এ তিনটি অর্থ 
প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার 
দাসতৃও করি। অনেকে মনে করেন, সম্পূর্ণ কুরআনের সারনির্যাস রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে 
এবং সূরা ফাতিহার সারৎসার রয়েছে এ আয়াতটির মধ্যে। আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে 


লাহে 
নির্ভরশীলতা । 


ইবনু আব্বাস ঞ্চ্্ল+ বলেন, 4 4. £! -এর অর্থ হচ্ছে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 
বিশেষভাবে একতে বিশ্বাসী । আমরা তোমাকে ভয় করি এবং সর্বদা তোমার উপর আশা রাখি । 
তুমি ছাড়া কারও ইবাদাত করি না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারও উপর আশাও রাখি না। 
আমরা তোমার পূর্ণ আনুগত্য করি এবং সব কাজেই একমাত্র তোমার কাছেই সহায়তা প্রার্থনা 
করি" বনু কাছীর)। 

আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং নিজের করুণা ও দয়া পেশ করে মানুষকে আশা 
ভরসার সাহস যুগিয়েছেন। নিজেকে জগৎ সমূহের প্রতিপালক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ক্য়ামত 
দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তারপর বলেছেন, মানুষ হচ্ছে দাস। তাকে 
দাসতৃ্‌ স্বীকার করে ইবাদতের মাধ্যমে আমার দেয়া পদ্ধতিতে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। এ 
কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই ছালাতে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া 
ছালাত হবে না। 


আবু হুরায়রা পর্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার 
মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও 


বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার । বান্দা যা চাবে তাকে তা দেয়া হবে। বান্দা যখন এ ১২ 
০ 2) ৮ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন 
৮০ ০০ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করল। যখন সে বলে, 
7 ১ £ 4৩ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল। বান্দা যখন 


বলবে, ৬০: 4৮] ১৩ 4৬] তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার 


কথা এবং আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে যা সে চাই। অতঃপর বান্দা যখন শেষ পর্যন্ত পড়ে 
ফেলে তখন আল্লাহ বলেন, এ সব তো আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দা যা চায় তাই 
তার জন্য রয়েছে (মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)। ওবাদা ইবনু ছামেত ঞ্ঞন্স+ বলেন, 
রাসূলুল্লাহ উজ, বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়ে না তার ছালাত হয় না" (বুখারী, মুসলিম হা/৭৫৬)। 


০:32. ৮19 4৯ "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর : 

(4১! ছইহদিনা) শব্দটি হ_?.১ (হিদায়াতুন) শব্দ হতে নির্গত, অর্থ পথের সন্ধান, পথ প্রদর্শন, 
নির্দেশনা, পরিচালনা । ৮০ (ছেরাতুন) শব্দটি একবচন, বহুবচন +৮ (সুরুতুন) অর্থ- পথ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১১০_ ৯৫। 3425 “আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দুটি পথ দেখিয়েছি" 
(বালাদ ১০)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮:32 417 __ এ 1 9339 ১৫৪ 'আল্লাহ ইবরাহীম 


রা .তাগযাহুল কুক্সান....... 12 
আঃ)-কে কে পসন্দ করে বাছাই করলেন এবং সহজ-সরল স্পষ্ট পথ দেখালেন* নোহদ ১২১)। 
আল্লাহ বলেন, ৮:32. £ ৮1০ - এ -২$৫ ৩015 “আর আপনি অবশ্যই সরল-সঠিক পথ 
দেখাবেন' শুরা ৫২) | আল্লাহ বলেন, 3. ৫৬ ৭ 4 ১৩০ “সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশং 
যিনি আমাদেরকে এরজন্য পথ দেখিয়েছেন' (আরাফ ৪৩)। মুসা (আঃ) বলেন, 0 (০ 01 ১৬ 
আমাকে পথ দেখাবেন” শেআরা ৬২)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
| ৮০৫৫ না ৮7৮0 0 ৬৩ ০০ 


আলী ঞ্চ্্* হতে ছহীহ সুত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, সহজ-সরল পথটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব (ইবনু 
কাছীর ১/১৩০ পৃঃ, টাকা নং ৮; তাফসীরে ত্াবারী হা/৪০)। 


৮৮] ত সি ৬৪ 0৪ (চক | ০৮০ 9৪ জু &। 45 ৩ ১১০ ৩৪ ০৪ 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ পর্ন বলেন, রাসূলুল্লাহ ক বলেছেন, “আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন, একটি সরল-সঠিক পথ তার দু'পাশে দু”টি প্রাচীর যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং 
দরজা সমূহে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর পথের মাথায় একজন আহ্বায়ক রয়েছে, যে 
লোকদেরকে আহ্বান করছে, আস! পথে সোজা চলে যাও। বক্র পথে চলিও না। আর তার 
একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে । যখনই কোন বান্দা সে সকল দরজার 
কোন একটি খুলতে চায় তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ দরজা খুল না। দরজা খুললেই তুমি 
তাতে ঢুকে পড়বে, আর ঢুকলেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ৯: কথাগুলির ব্যাখ্যা 
করে বললেন, সরল-সঠিক পথ হচ্ছে ইসলাম, আর খোলা দরজা সমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক 
হারামকৃত বিষয় সমূহ এবং ঝুলানো পর্দা সমূহ হচ্ছে কুরআন । আর তার সম্মুখের আহ্বায়ক 
হচ্ছে এক উপদেষ্টা (ফেরেশতার ছোয়া) যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে 
বিদ্যমান" (তিরমিযী হা/২৮৫৯; তৃবারী হা/১৮৬-১৮৭)। অত্র হাদীছে পথ শব্দের সাথে সঠিক শব্দটি 
লাগানোর উদ্দেশ্য এমন পথ যাতে কোন ভুল নেই এবং যার শেষ গন্তব্য জাননাত। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আলী ঞ্্্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঞ্জু বলেছেন, সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহ্র মজবৃত রশি, তা 
হচ্ছে জ্ঞান সম্পূর্ণ যিকির, তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ (তিরমিযী হা/২৯০৬)। 

(২) হারিছ ঞ্্র+ বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি কিছু মানুষ বিভিন্ন কথায় মত্ত । আমি 
আলীঞ্ষ্গ*-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি দেখছেন না মানুষ মসজিদের মধ্যে কত 
কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন, কি মানুষ মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন কথায় লিপ্ত? আমি বললাম, 
জি হ্যা। তিনি বললেন, মনে রেখ আমি নবী করীম ু -কে বলতে শুনেছি অচিরেই অনেক 
ফেতনা দেখা দিবে। আমি বললাম, এসব ফেতনা থেকে বাঁচার পথ কি? রাসূলুল্লাহ 
এ বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। আল্লাহ্র কিতাবটি এমন কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সংবাদ । তাতে তোমাদের সবধরনের ফায়ছালা রয়েছে। তা হচ্ছে 
হক্‌ ও বাতিলের মাঝে চৃড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক পূর্ণাং্জ গ্রন্থ। তা কোন মজা করার বস্ত নয়। 
তা এমন গ্রন্থ, যদি মানুষ তাকে অহংকার করে ত্যাগ করে তাহলে আন্নাহ তাকে চূর্ণবিচর্ণ করে 
ধ্বংস করে দিবেন। কেউ যদি কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে সঠিক, সহজ-সরল পথ অন্বেষণ 
করে, আল্লাহ তাকে পথত্রষ্ট করবেন। তা হচ্ছে আল্লাহ্র মজবুত রশি। তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যিকির । 
আর তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ । কোন প্রবৃত্তি তা দ্বারা ভ্রষ্ট হবে না। কোন জিহ্বা তাতে বাতিল 
মিশাতে পারবে না। আলিমগণ পড়ে শেষ তৃতপ্তি অর্জন করতে পারে না। বার বার পড়লেও তা 
পুরাতন হয় না। তার অলৌকিক দর্শন শেষ হয় না। জিনেরা শুনে বলেছিল, আমরা আশ্চর্য 
কুরআন শুনলাম । তা এমন গ্রন্থ যে, কেউ তার মাধ্যমে কথা বললে সত্য হবে। তা দ্বারা ফায়ছালা 
করলে ইনছাফ হবে, তা দ্বারা আমল করলে নেকী দেয়া হবে ও সে পথে দাওয়াত দিলে তাকে সঠিক, 
সহজ-সরল পথ দেখানো হবে (দারেমী হা/৩৩৩১)। 


রিল ৫০০ ০১5 ০ তুল জলা 2 রি 
“তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্ধহ করেছ, তাদের পথ নয়; যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট” 
শব্দ পরিচয় 
৩২৯ আনআমতা) শব্দটির মূল হচ্ছে ₹__৯১ যার অর্থ নে'য়ামত, অনুগহ প্রাচুর্য । ৮৮১ +এ 
(মাগযুবুন) শব্দটির মূল হচ্ছে *.:০১ (গাযাবুন) অর্থ রাগ, ক্রোধ, রোষ, গযব । 22৫০ (যাল্লীন) 
শব্দটির মূল ) :» (েলুন) অর্থ ভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি, বিপথে যাওয়া । অনুষ্হ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথটি 
আমরা চাই, আর তা হচ্ছে নবী, ছিদ্দীক, শুহাদা ও ছালেহীনদের পথ। এ লোকগুলি দুনিয়াতে 
অনুষথহ প্রাপ্ত। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, $2| ৩৫ ঞ। ০ 3330 65 ৩৩০ ০১০০) &। পু 
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“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, এরপ ব্যক্তিগণও এঁ মহান ব্যক্তিগণের সঙ্গী 
হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্হহ করেছেন । তারাই হচ্ছেন নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও 
সৎলোকগণ । আর এই মহাপুরুষগণ হচ্ছে উত্তম সঙ্গী । আর এ অনুগ্হ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং 
সব কিছু জানার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট' (নিসা ৬৯-৭০)। অত্র আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- হে আল্লাহ! 
আপনি আমাকে এসব নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকের পথে পরিচালিত করুন, যাদেরকে 
আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন । তাদের পথ নয়, 
যারা আপনার ক্রোধে নিপতিত ও পথত্রষ্ট । 


৬৮৭ ৮ ৮৪৩১০ এ ৮ আটা ৩১৬ এ ৯০9 
আল্লাহ্‌র নিকট ফাসিক লোকদের পরিণতি হতেও নিকৃষ্টতম? তারা সেইসব লোক যাদের উপর 
আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের উপর তার অসন্তুষ্টি বর্ষণ হয়েছে । যাদের মধ্য হতে কিছু 
লোককে বানর ও শুকুর করে দেয়া হয়েছে। আর যারা ত্ৰাগুতের ইবাদত করেছে, তাদের অবস্থা 


অধিকতর খারাপ এবং তারা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে গেছে" (মায়েদা 
৬০) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 

00৮ ৪০০০ 47 ০৫ ৮৮০০ ২0 55 জু ও। 05০0 03 09 ৮: 5 
আবু হুরায়রা ঞ্ন্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইহুদীরা অভিশপ্ত, আল্লাহ তাদের 
প্রতি খুব রাগান্বিত এবং নিশ্চয়ই নাছারা পথভ্রষ্ট, তারা বড় ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত' (তিরমিযী 
হা/২৯৫৩-২৯৫৪)। 
আমরা সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র একত্ প্রকাশ করে প্রশংসা করি 
যা আল্লাহকে খুশী করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম । দ্বিতীয় আয়াতে আমরা তার দয়া ও করুণা 
প্রকাশ করি। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে স্বীকার করি। চতুর্থ 
আয়াতে দাসত্‌ স্বীকার করে বিনয়ীভাব প্রকাশ করে সাহায্য ও সহজ-সরল পথ প্রার্থনা করি। 
প্রার্থনায় বলি “হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করুন; এসব লোকের 
পথ, যাদেরকে আপনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত 
ছিলেন। আর এসব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনার ক্রোধ ও অভিশাপ 
বর্ষিত হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে-শুনে তা থেকে দূরে সরে গেছে। আর পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্ত 
পথ হতেও আমাদেরকে বীচিয়ে রাখুন। যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, যারা 
পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। 


পারা ৩০ .. ভাওযীহল কুরআন... 8১ 


সারকথা 

ঈমানদার তারাই যাদের সঠিক পথের জ্ঞান আছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। কারণ 
খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই, এজন্য তারা পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তপথে পরিচালিত । আর ইহুদীদের আমল নেই, 
এজন্য তারা অভিশপ্ত । কেননা জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করলে তা অভিশাপের 
কারণ হয়ে দীড়ায়। যে সকল মানুষ জেনে শুনে আমল করবেনা তারা অভিশপ্ত হবে। 


অবগতি 

ইহুদীরা খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট । কারণ খৃষ্টানরা অনেক সময় ভাল ইচ্ছা করে, কিন্তু সঠিক 
পথ পায় না। আর ইহুদীরা জেনে শুনে সঠিক আমল করে না। আল্লাহ বলেন, 0১০13 
৮) ০১ ০ ৪1৮৩৫ 24124 “ইহুদীরা পূর্ব হতেই পথন্রষ্ট এবং তারা অনেককেই 
পথত্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজা পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে" (মায়েদা ৭৭)। 


সূরা ফাতিহা'র নাম সমূহ 
তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইবনু জারীর, কুরতুবী, দুররে মানছুর, রূহুল মা'আনী, কাবীর, খাষিন, 
টাইগাররা রিভিউর হতে লি নাভি নাসরিন 


লিখা হল- (১) 3৮ %। ৪১৮০ 'কুরআনের মা বা আসল' (২) 3৮ ০৬৮ £/%. 'কুরআনের 
চাবি। (৩) ০0 ১০১: “দো'আর সূরা" (8) ৮৩৮ ॥ 9১: 'রোগ-মুক্তির সূরা (৫) 52: 
১০৭ 'প্রশংসার সূরা” (৬) 0 ০4৪১৯. "কুরআনের ভিত্তির সূরা" (৭) হ_-৯০ 8৮ 
'রহমতের সূরা” (৮) ২7 ৪১১. 'বরকতের সূরা” (৯) হ_-২৫। 5/১__. 'অনুগহের সূরা” (১০) 
১০) $9১:, ইবাদতের সূরা* (১১) 044] 39১, “হিদায়াত প্রাপ্তির সুরা” (১২) ২45০0 রী 
“দৃঢ়তার সূরা” (১৩) ৬০০0 35৮, “সাহায্য প্রার্থনার সূরা” (১৪) ₹ এ 39১: “অত্যধিক ও 
যথেষ্ট দানকারী সূরা" (১৫) 991 39১, 'পর্ণত্‌ প্রাপ্ত সূরা+ (১৬) 9৫ 39১: “সব ধরনের খনির 
সূরা” (১৭) ০৬ 39১: শুকর করার সূরা" (১৮) ০ 35%:, ধৈর্যের উৎসাহ দানকারী সূরা" 
(১৯) 9744 5). “বারবার পঠিতব্য সুরা" (২০) ঞ। ৫: ০ 39১, “আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার 
গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সূরা* (২১) ০৪৫ 20 1০] 9১, “সরল-সঠিক পথ লাভের সুরা' 
(২২) ২৮ 39১, প্রতিপালক সনাক্ত করণের সূরা' (২৩) ২23 ১০১ “আল্লাহ্‌র একত্র 
প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশের সূরা” (২৪) ৭১:০9 ৮২ 44 ০: ৪০০ "আল্লাহ্র গযব ও 
গোমরাহী হতে আত্মরক্ষা করার সুরা” (২৫) ৪১: ৪৮, "ছালাতে একান্তই পঠিতব্য সুরা'। 


সূরা পা নাম ও ফযীলত 


০৮ পি ০৮ 


শু ছি ৬০৩৮ ও? ও ২০৮০ ৬৯ নহি রা 


উবাই ইবনু কাবঞ্চঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উর বলেছেন, “আল্লাহ উম্মুল কুরআনের মত তাওরাত 
ও ইল্ীলে কিছু নাধিল করেননি । এটিকেই বলা হয়, “সাবউল মাছানী” (বারবার পঠিত সাতটি 
আয়াত), যাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বন্টন করা হয়েছে । আর আমার বান্দার জন্য 
তাই রয়েছে, সে যা চাইবে" (নাসাঈ হা/৯১৪; আহমাদ; ৮৪৬৭; তিরমিযী হা/৩১২৫; দারেমী হা/৩৩৭৩)। 
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8৮ আহ) ০১ জে ৬৩০) 
সাঈদ ইবনু মু'আল্লা পঞ্ঘ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ শু তাকে ডাক দিলেন। কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন না। অতঃপর ছালাত 
শেষে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ 
সু বললেন, আল্লাহ কি বলেননি? হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া 
দাও, যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়” আনফাল ২৪)। অতঃপর আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে 
তোমার বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা 


দিব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন । যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলেন, তখন 
আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, তোমাকে আমি কুরআনের 


সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিবঃ রাসূলুল্লাহ ক; বলেন, সূরাটি হচ্ছে ০] ০) 4 ১০৮ 


এটিই সাবউল মাছানী এবং কুরআনুল আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে' (নাসাঈ হা/৯১৪; আবুদাউদ 
হা/১৪৫৮ ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫ আহমাদ হা/১৫৩০৩; দারেমী হা/১৪৯২)। 
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আবু হুরায়রা ঞ্জম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, “আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে উম্মুল কুরআন, 
উম্মুল কিতাব এবং সাবউল মাছানী' (তিরমিযী হা/৩১২৪)। 
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চি 


এ) রি এ 0 


আবু হুরায়রা ঞ্ঞম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ক বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, আর সূরা 
ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, তার ছালাত সম্পূর্ণ নয়। ইবনু যুহরা ঞপ্্প* বলেন, আমি 
আবু হুরায়রা ঞ্ন্প+-কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন সময় ইমামের পিছনে 
থাকি। তিনি আমার বাহুর উপর হালকা ধাক্কা দিয়ে বললেন, হে ফারসী! আপনি মনে মনে পড় 
ন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে 
ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার । আমার 
বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ ই বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোন 
বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার 

ংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমানির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার 
গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার 
মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। বান্দা যখন বলে, 41412 ২. এ আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার 
ও আমার বান্দার মাঝে কথা । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, 
শিরিন নিকেতন 1৮175 ডি 117০ ১৩। আল্লাহ 
বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চাই (মুসলিম 
হা/৩৯৫; আবুদাউদ হা/৮২১; তিরমিযী হা/২৯৫৩; ইবনু মাজা হা/৮৩৬)। 
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রি ০4৮ ৫০৩ 


তি ভিত 


ইবনু আব্বাস পর্জন্র+ হতে বর্ণিত নবী করীম উহ এর ছহিরাগনের কির নির 
কুপওয়ালাদের নিকট পৌছলেন, যাদের একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। 
কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এ 


রি ..... ভাওযাহল কুরান... পারা ৩০ 


পানির ধারে বিচ্ছু বা সাপে দংশন করা একজন লোক আছে। ছাহাবীগণের মধ্যে একজন (আবু 
সাঈদ খুদরী) গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন। 
এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং তিনি ভেড়াগ্তুলি নিয়ে সাথীদের নিকট আসলেন । তারা এটা 
অপসন্দ করল এবং বলতে লাগল, আপনি কি আল্লাহ্র কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করলেন? 
অবশেষে তারা মদীনায় পৌছলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! তিনি আল্লাহ্‌র 
কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ইঃ বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের 
বিনিময় গ্রহণ করে থাক তার মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অধিকতর উপযোগী (বুখারী)। অন্য বর্ণনায় 
আছে নবী করীম ৯ বললেন, তোমরা ঠিক করেছ। ছাগলের একটি ভাগ আমার জন্য রাখ 
(বুখারী হা/২২৭৬: মুসলিম হা/২২০১)। আবু হুরায়রা ঞ্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, তা 
হচ্ছে উম্মুল কুরআন, ফাতিহাতুল কিতাব এবং সাবউল মাছানী (তাবারী হ/১৩৪১)। ছহীহ হাদীছ 
দ্বারা যা প্রমাণ হয় তাতে সুরা ফাতিহার নাম সমূহ হচ্ছে- সূরাতুল হামদ (২) উম্মুল কুরআন (৩) 
উম্মুল কিতাব (৪) সাবউল মাছানী (৫) সুরাতুছ ছালাত (৬) আল-কুরআনুল আযীম (৭) 
সুরাতুল ফাতিহা (৮) সুরাতুর রুকয়্যা। 
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আবু সাঈদ ইবনু মু'আন্না ঞ্ন্র+ বলেন, আমি ছালাত আদায় করছিলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
আজ আমাকে ডাকলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। এমনকি আমি ছালাত আদায় 
করলাম, তারপর তার নিকট আসলাম । তখন রাসূলুল্লাহ শু বললেন, আমার নিকট আসতে 
তোমাকে কি জিনিস বাধা দিল? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ছালাত 
আদায় করছিলাম । রাসূলুল্লাহ ঈ্: বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, হে ঈমানদারগণ! 
যখন আল্লাহ এবং তার রাসূলুল্লাহ ডাকবেন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দাও। কারণ তাতেই 
তোমাদের জীবন রয়েছে আনফাল ২৪)। তারপর তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে 
মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে কুরআনের একটি মহান সুরা শিখাব। অতঃপর তিনি আমার হাত 
ধরলেন এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ! 
আপনি বলেছিলেন, অবশ্যই তোমাকে কুরআনের একটি মহান সুরা শিখাব। এ সময় তিনি 
বললেন, তা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। তা হচ্ছে সাবউল মাছানী, আল- 
কুরআনুল আযীম' বেখারী হা/8৪৭৪; আবুদাউদ হা/১৪৫৮: ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫)। 
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আবু হুরায়রা ঞ্জঞম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই অপ ওবাই, ইবনু কাপর এর নিকট গেলেন, এ সময় 
তিনি ছালাত আদায় করছিলেন । নবী করীম সু বললেন, হে ওবাই! তখন ওবাই ঝর মুখ 
ফিরালেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। অতঃপর ওবাই ঞ্্* হালকা করে ছালাত আদায় 
করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আস-সালামু আলাইকা। রাসূলুল্লাহ ঈ্; বললেন, ওয়ালাইকাস সালাম। নবী করীম 
এপ বললেন, হে ওবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম, , আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে 
বাধা দিল কে? ওবাই ঞ্ঞ্ষ* বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ঈ্ ! আমি ছালাতের মধ্যে ছিলাম । 
রাসূলুল্লাহ ইঃ বললেন, কেন আল্লাহ তোমাদের অহী করে তোমাদের যা বলেছেন, তা তুমি 
পড়নি? আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল তোমাদের ডাকেন, তোমরা তার ডাকে 
সাড়া দাও। কারণ তারা তোমাদের জীবন (আনফাল ২৪)। ওবাই ঞ্্ন্প+ বললেন, হ্যা হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল প্পন্ঘ* ! আল্লাহ তো এভাবেই বলেছেন, আমি আর কখনও এ কাজ করব না। নবী 
করীম ই বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সুরা শিক্ষা দিব যা কখনও নাযিল 
হয়নি। তাওরাতে হয়নি, যাবুরে হয়নি, ইঞ্ভীলে হয়নি । অনুরূপ ফুরকান তথা কুরআন মাজীদেও 
5417-15-75 
রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, আমি আশা রাখছি তুমি মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই জানতে 
পারে হিরো তা আধ আমার হাত ধরে হাদীছ বলতে লাগলেন, 
আর আমি বিলম্ব করছিলাম এই ভয়ে যে, তিনি কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই দরজায় পৌছে যাবেন। 

অতঃপর আমরা যখন দরজার নিকট গেলাম, তখন আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল জু ! সেই 
সূরাটি কি যা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন? নবী করীম প্রঃ বললেন, তুমি ছালাতে কি পড়? 
ওবাই প্জন্র* বললেন, আমি তার সামনে উম্মুল কুরআন পড়লাম, নবী করীম সরা বললেন, যার 


রি ..... ভাওযীহল কুরক্আান.... .... পারা ৩০ 


সাবউল মাছানী (তিরমিযী হা/২৮৭৫)। 
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ইবনু আব্বাসপরন্্গ+ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট জিবরাঈল ঞ্পাইি ছিলেন, হঠাৎ 
জিবরাঈল এপ উপর দিকে এক শব্দ শুনতে পেলেন এবং চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, 
এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট এসে বললেন, আপনি দু'টি নূরের 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান 
করা হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত। তুমি সে দু'টি হতে 


কোন অক্ষর পড়লেই তার প্রতিদান তোমাকে প্রদান করা হবে" মে্সলিম হা/৮০৬; ইবনু হিব্বান 
হা/৭৭৮)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

সবধরনের রোগের প্রতিষেধক" (দারেমী হা/৩৩৭০)। 

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ কুরআনের সারমর্ম । তবে সম্পূর্ণ কুরআন সুরা 

ফাতিহার সারমর্ম নয়* মৌযান, ৩/৫৩৭)। 
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ওবাই ইবনু কা'বঞ্চঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ কপ বলেছেন, “সূরা ফাতিহার মত কোন সুরা তাওরাত 

ও ইন্ভীলে আল্লাহ তা“আলা অবতীর্ণ করেননি। এ সুরাটি হচ্ছে সাবউল মাছানী। এ সুরাটি 

আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হয়েছে । আমার বান্দার জন্য তাই 

রয়েছে, যা সে চায় (তিরমিযী হা/৩১২৫)। চাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য, কাজেই ইমাম-মুক্তাদী 

সবাইকে চাইয়ে হবে। 
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রি রাসূলুল্লাহ প্র হে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 
ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি । আর আমার 
বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়* ত্বোবারী হা/২২৪)। প্রত্যেক ছালাত আদায়কারী ও আল্লাহ্‌র 
মাঝে ছালাতকে ভাগ করা হয়েছে । অতএব সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। 
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ইবনু আব্বাস ঞ্স্প+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
আমি ছালাতকে আমার মাঝে এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি। 
ছালাতের অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য । আর আমার বান্দার জন্য তাই 
রয়েছে, যা সে চায়' (মুসলিম হা/৩৯৫, আবুদাউদ হা/৮২১; তিরমিযী হ/২৯৫৩)। অতএব প্রত্যেক 


মুমিনকেই নিজের ভাগ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে চেয়ে নিতে হবে । প্রত্যেকের সূরা ফাতিহা পড়া 
যরূরী। 


পে পণ লি পে 
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পি 
আবু হুরায়রা পর্্* নবী করীম ২ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় 
করল, আর সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। ইবনু 
যুহরা প্ত্র+ বলেন, আমি আবু হুরায়রা ঞ্ন্র+-কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন 
সময় ইমামের পিছনে থাকি। তিনি আমার বাহুর উপর হালকা ধাক্কা দিয়ে বললেন, হে ফারসী! 
আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ উট -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি 
ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক 
আমার বান্দার । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ শু বললেন, তোমরা 
সুরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ 
বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমানির রহীম, তখন আল্লাহ 


চিনারান্রারারারারারা ররর ১১211 
বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, আল্লাহ 
বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, ১.৫. 7 8013 ১৩ 8 
আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা । আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে 
যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, , :৮৮৫ ৩ ১950 ৮০০ এন ০] ৪১৪ 
দিত ১৪০ ০০:০১৭॥ আল্লাহ বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য । আমার বান্দার 
জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়” মুসলিম হা/৩৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৮: নাসাঈ কুবরা হা/৮০১২)। 
উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সুরা ফাতিহা পড়তে 
হবে এবং সরবে-নীরবে উভয় ছালাতেই পড়তে হবে । কারণ সুরা ফাতিহা আল্লাহ ও তার বান্দার 
মাঝে ভাগ করা হয়েছে । যে এ সূরা পাঠ করবে সে তার অংশ পাবে আর যে এ সুরা পাঠ করবে 
না সে তার অংশ থেকে বঞ্চিত হবে । 

৮ ৪9 ০৪৪0 মগ সি ৩৭৩3 এ লা 
আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ন্স হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং আর যা সহজ, 
তা পড়ার আদেশ করা হয়েছে (আবুদাউদ হা/৮১৮)। 

১0০ ৬71 গতি এ ফণা ও স৫ (ও) 41550 00 06 03 54 ডি 

90 ০ ভা ৮৩ 
তুমি বের হয়ে মদীনায় ঘোষণা দাও যে, নিশ্চয়ই কুরআন ছাড়া ছালাত হয় না, অন্ততঃ সুরা 
ফাতিহা । তারপর যা বেশী হয়" আরুদাউদ হা/৮১৯)। 

90105 ৮0 ০৭৬ চে 0 8৫০ (ঠা ও 5 &। 5 এ 03 25 86 
আবু হুরায়রা ঞ্মম্প+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ই্ষ্ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি 
মানুষকে ডাক দিয়ে বলি যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না। তারপর যতটুকু বেশী পড়া 
যায় আবৃদাউদ হা/৮২০)। 

28 ডি 725৮৮484178 45195757581 8.০ ৯ উ। 21554 0012 226 কেলিক96 52 
৩৫১ 00১৩ ভর্ঠ 0০81 তা 158৮ ১৬ ভি ৩৮ উউ এ ৩১৮৪ ও ৩১৯ 8৮০৯ ভা ৬৪ 

৩ ৪ 0০৯ ও 00৩ 
আবু হুরায়রা ঞ্্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্ষ: বলেছেন, “যে ব্যক্তি ছালাত আদায় 


করল তাতে সুরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ আরুদাউদ 
হ/৮২১)। 


16558576312 ০:০1 50০ এ পিট এ শত ০০৩০ ৪ 59৩ 5৪ 


না কাছা. টি 


ওবাদা ইবনু ছামিত ঞ্্ঘ+ হতে বর্ণিত তার নিকটে নবী করীম ৯্১-এর একথা পৌছেছে, যে 
ব্যক্তি সুরা ফাতিহা বা তার চেয়ে কিছু বেশী পড়ে না, তার ছালাত হয় না” জোরুদাউদ হা/৮২২)। 


এ সত ০০৪30 এস্ড 2] জট এ ০ 40 ও 152 5 ৩৩ আ এ ৬ ৮০ ৩৪ 
পরী এও 20 49 40 কও 


জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্্ঘ* বলেন, আমরা যোহর-আছরের ছালাতে ইমামের পিছনে প্রথম 
দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম । আর শেষের দু'রাকা“আতে শুধু সূরা 
ফাতিহা পড়তাম (ইবনু মাজাহ হা/৮৪২)। 


উপরিউক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা 
পড়তেন । সুতরাং প্রত্যেক মুছন্্রীকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ অত্র সূরায় আল্লাহ 
তা'আলা প্রার্থনার এক বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যা চাইবে সে তা 
পাবে । কাজেই মুক্তাদী সুরা ফাতিহা না পড়লে, আল্লাহ যা দিতে চেয়েছেন তা হতে সে বঞ্চিত 
হবে । মুক্তাদী চুপ থাকলে সূরা ফাতিহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং আল্লাহ্‌র এক বিশেষ রহমত 
প্রত্যাখান করা হবে। 


নি 129 ৬ ২০০ 75 ৩01৪ ৬ 0971 003 ৬১১০৯ ৩৯০ রো রে 


ফাতিহা পড়তে আদেশ করেছেন এবং আর যা সহজ হয় তা পড়ার আদেশ করেছেন ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হা/১৭৮৭)। 


0০ পে লে ডল উড স্থে ২ ৪১৫ 5 পভ | 35০9 এড এ৪ 58০১ জা ৪০ 
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012০ 

আবু হুরায়রা প্ম্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যে কোন ছালাতে সুরা 
ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সুরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা 


অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে' ছেহীহ ইবনু 
হিব্বান হা/১৭৮৫)। 


৩19 : 0০৩ ৬01 ২০৬ ৩ 9 9. 2১৬০ ৪১ এ পু »। 05৮9 00 0 ৮০০৯ গা ০ 
এ 2 চি 09 552 5৮0 ৭৩ ৫ 9 এজ ভা 
আবু হুরায়রা পল্ঙ্গ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “সুরা ফাতিহা ছাড়া কোন 


ছালাত জায়েয হবে না। আমি বললাম, যদি আমি ইমামের পিছনে থাকি? তখন 
রাসূলুল্লাহ শু আমার হাত ধরে বললেন, তুমি তোমার মনে মনে সুরা ফাতিহা পড়' (ইবনু হিব্বান 


চা তা জব েস্লান নিত 
সর্বাবস্থায় সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। 
রা ০০ 0৪ দে এ 5 শশা উজ &০) এপি ৫০০০ ৮ ৪৩১০ 


নে 


€ 


১ 50 1৮ 1৮0 ০ 3 2 4 ০৮০০ ০৩৮৪০০৪০১৩৮ 50 
ক সি পতন আত 
ওবাদা ইবনু ছামিত পম হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা ফজরের ছালাতে নবী 
করীম ইঃ -এর পিছনে ছিলাম । তিনি কিরাআত পড়ছিলেন, কিন্তু কিরাআত তার নিকট ভারী 
হচ্ছিল "তিনি ছালাত হতে অবসর হয়ে বললেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে 
কিরাআত পড়ছিলে? আমরা বললাম, হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! তিনি বললেন, এরূপ করো 
না। অবশ্য সূরা ফাতিহা পড়তে হবে । কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার ছালাত হবে 
না" (তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৯৪; তিরমিযী হা/৩১১; আহমাদ হা/২২১৮৬)। 
সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৩ :০% ৫1419: 201৬ ৩ঠি। (55193 যখন কুরআন 
পড়া হয়, তখন তোমরা কুরআন শোন এবং চুপ থাক হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা 
হবে' আ'রাফ ২০৪)। 


৬ 
৯05৫ 
ডি 


৮৮ 


3 চি 99 ৯8 &। ৮০০ 9৩ ৩৪ ৪০ ৮৪৮ ও রে 


আবু হুরায়রা এ+ ও কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণিত তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ শর বলেছেন, “যখন 
কিরাআত করা হবে, তখন তোমরা চুপ থাক" মে্সলিম, মিশকাত হা/৮২৭)। 


1৮৩ ডে তা 17৮43 ০51১5 4 এ ৩ এ 8৬ & 99765 9০ 
আৰু হুরায়রা ঞঞ্+হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঙ বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ 
করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। অতঃপর তিনি যখন আল্লাহ আকবার বলবেন, তখন 


তোমরা আল্লাহ আকবার বল। আর যখন তিনি কিরাআত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক" 
(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৫৭)। 


পতি বে ভু এ ৩৩ ১০৯ ও 540 ৩৩ এও 2৬ ৮ 
জাবির প্্ঘ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “যার ইমাম রয়েছেন, নিশ্চয়ই 
তার ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত' (ইবনু মাজাহ হা/৮৫০)। 
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8 এ 1559 ৬ 


আবু হুরায়রা ঞ্্ঘ+ হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ৯ কোন ছালাত হতে অবসর গ্রহণ করেন, 
যাতে তিনি সরবে কিরাআত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার 
সাথে কিরাআত পড়ছিল? এক ব্যক্তি বলল, হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উজ! এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ শর বললেন, আমি ছালাতে মনে মনে বলছিলাম আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি 
এরূপ টানা-হেঁচড়া করছি কেন? আবু হুরায়রা ঞ্্্ল+ বলেন, যখন মানুষ রাসূলুল্লাহ সু -এর মুখে 
একথা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া হতে বিরত হয়ে 
গেল' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৯৫)। 

অত্র বিবরণে বুঝা গেল ইমাম ছাহেব যখন কিরাআত করবেন, তখন মুক্তাদী চুপ থাকবে কিন্তু 
সুরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়নি। যেভাবে পড়ার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। এ 
হাদীছগুলি পেশ করে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না বলে দাবী করা শরী“আত 
অমান্য করা অথবা না বুঝার শামিল। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মাসউদ ঞ্চ্্*ং বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে 
তার মুখে মাটি ভর্তি করে দেয়া হোক' হেরওয়া হা/৫০৩)। 

(২) জাবির ঞ্মম্প+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ঞ্ বলেছেন, প্রত্যেক যে ছালাতে সুরা 
ফাতিহা পড়া হয় না, তা অসম্পূর্ণ । তবে ইমামের পিছনে থাকলে পড়া লাগবে না" (ইরওয়া হা/৫০১)। 
(৩) হারিছ ঞ্জআগ্স* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম উঃ -কে বলল, ইমামের 
পিছনে আমি পড়ব, না চুপ থাকব? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, তুমি চুপ থাক, এটাই তোমার জন্য 
যথেষ্ট" দোরাকৃত্নী, ইরওয়া হা/২৭৬)। 

(৪) নাফে“ঞআন্স* হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরপ্জ্র*-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন 
ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে কি? তিনি বললেন, যখন ইমামের পিছনে থাকবে তখন 
কিরাআত পড়তে হবে না। আর যখন একাই পড়বে, তখন কিরাআত পড়তে হবে । আব্দুল্লাহ 
ইবনু ওমর ইমামের পিছনে পড়তেন না ম্রয়াত্তা, ইরওয়া ২/২৭৪)। 

(৫) রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, “তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে সে 
যেন চুপ থাকে। কারণ তার ইমামের কিরাআত তার কিরাআত, তার ইমামের ছালাত তার 
ছালাত' (ত্ৰাবারী, ইরওয়া ২/২৭৫)। 

(৬) আলকামাহ ইবনু কায়েস ঞ্জ্্র* বলেন, ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার চেয়ে আগুনের 
উপর মজবুত হয়ে থাকা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়' (ত্ৰাহাবী, ইরওয়া ২/২৮১)। 


মি রা হন 
কিরাআত পড়বে, তার মুখে আগুনের টুকরা হোক' (ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া ২/২৮১)। 

ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ার ব্যাপারে যত ছহীহ এবং যঈফ হাদীছ পেশ করা হয়েছে, 
তার কোনটাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে না, একথা বলা হয়নি । বরং কিরাআত 
পড়তে হবে না, একথা বলা হয়েছে। অথচ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এ মর্মে 
বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 


সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার বিধান 

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আমীন শব্দের অর্থ ০০. ₹$1/ "হে 
আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর'। আমীন শব্দটি কুরআনের শব্দ নয়। তবে প্রায় ১৭টি 
ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সুরা ফাতিহার শেষে আমীন বলতে হবে। 

০৮ এ) ০৮ 8 3৪9 5০ 25152 00 5509 0৩৬ ঝা 05০০ 95 55 
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(১) আবু হুরায়রা প্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ই; বলেছেন, 'ইমাম যখন আমীন 


বলবে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে 
মিলে যাবে, নির্গমন রানিতমায ব্রার (মুসলিম হা/৬১৮)। 


6.৮. পা পা পা 


18 02450 0916 ৮০ ০ ক ৫০ 032] 9 8 & ০০০ 0৪৮ 2 ১ 
28561752545 5455 


(২) আবু হুরায়রা ঞ্জম্দ+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ইষ্ট বলেছেন, “যখন ইমাম “গায়রিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালা যোয়াল্লীন, বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন 
ফেরেশতাদের কথার অনুরূপ হবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে? । 


£ 078 00 06 ভিন ও) 25 হা 56 09৮ 2 05 ঞ তে ১5: ১০ 
১৬৭ তত 
(৩) আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “যখন ইমাম আমীন বলবেন, তখন 


তোমরাও আমীন বল। কারণ যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, 
তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে' ছেহীহ বুখারী হা/৭৩৮)। 


৫. পা পা পপ 


ত 5 ০ ৩০ ভেলা 9৪ 845 8 ৯1 0০ ১ ৪5» তে ৪৯ পে: বে 
১ ৮৭ দিত 5 ধস ০৪ ১-০ ০% ৩৪০ এন 


(৪) আবু হুরায়রা ঞ্জসম্ল+ হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ 
আমীন বলে, আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন আর উভয়ের আমীন একই সময় হয়, 


001 রত ০ হি 


তখন তল পূর্ববর্তী পাপ সমূহ জম করে দেয়া হয়' (রখারী হানি মুসলিম হ19১০ অললহল 
হা/৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০; নাসাঈ হা/৯২৭; ইবনু মাজাহ হা/৮৫১-৮৫২ মালিক হা/১৯০; শাফেঈ হা/১৫০; 
আহমাদ ৭২০৩-৯৬০৫; আৰু ইয়া'লা হা/৫৮৭৪; ইবনু খুযায়মা হা/৫৭০; বায়হাকী হা/২৪৮৫)। 


0555077777777771756556 45 
(৫) আতাপ্ষ্ন্স+ বলেন, 'আমীন একটি দো'আ, ইবনু যুবায়ের ঞ্ঞ্মংআমীন বলেছেন এবং তার 
পিছনের লোকেরাও বলেছেন, এমনকি মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়েছিল (বুখারী, ১/১০৭)। 
১৪১০৪ ০৮৮০ ১6 শকি ॥ু ৯ & সি এ৩ ৬০১৪ ১০ পা ৭১০ 
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(৬) আবু মুসা আশ“আরী ঞ্গ্স* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “যখন তোমরা 
ছালাত আদায় করবে, প্রথমে কাতার সোজা করে নিবে । অতঃপর তোমাদের একজন যেন 
ইমামতি করে । যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তোমরাও সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং যখন 
তিনি গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যন্লীন বলবেন, তখন তোমরা আমীন বল। আল্লাহ 
তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন” (মুসলিম হা/৪০৪; আবুদাউদ হা/৯৭২; নাসাঈ কুবরা হা/১০৬৩; আহমাদ 
হা/১৯০১০; আবুর রাষযাক হা/৩০৬৫; আবু ইয়া'লা হা/২২৪; ইবনু খুযায়মা হা/১৫৯৩; বায়হাকী হা/২৬৭৩-২৮৯২)। 
৩ 39 ৮ 6১০ ১১9 না ৪০ ৬" রা সু 8 ঞ। 0১৮০ ৩ 0৪ 2১ রে রি 
(৭) আবু হুরায়রা ঞ্ন্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চস্বরে 
আমীন বলতেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮০৩)। 


2 ওঠা 2 পল 9 দি পটল 25 ভিজ তে ০ 0৪ ০৯ সস 
টিক 
(৮) ওয়ায়েল ইবনু হুজর ঞ্ঞ্ঘ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ প্র গাইরিল 


মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায 'যল্লীন পড়লেন, অতঃপর উচ্চস্বরে আমীন বললেন' (তিরমিযী 
হা/২৪৮: আহমাদ হা/১৮৭৪৪: বায়হাকী হা/২৪৯৯; দারাকৃতনী হা/৩৩৩)। 


০ ও 5509 ৩৮ 43 ০0] 097 ১ & 4। 41455 ৩ ০৯৯ ৩৪ এ%০ ৬৪ 
(৯) ওয়ায়েল ইবনু হুজরঞ্্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শু যখন ওয়ালায যল্পীন 


পড়তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন" (আবুদাউদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৮৩৮; দারেমী হা/১২৪৭, 
বায়হাকী হা/২৪৯৮, ২৫০২, ২৫০৪)। 


ই শা 0৮ ৩2৮21 82 ৩ ৮১ ই ভে ০ ৩ ৬ এ ৩৮ 993 ০ ০৬৭ ৪৪৬৪ 
৩০৭ 


৫ 


৪ .... ভাওযাহল কুকমান....... ... পারা ৩০ 


(১০) আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি নবী 
করীম ৯ -এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি যখন ওয়ালা যল্পীন বললেন, তখন এমন 
উচ্চৈঃস্বরে আমীন বললেন, আমরা সকলেই তার থেকে আমীনের শব্দ শুনতে পেলাম (ইবনু 
মাজাহ হা/৮৫৫)। 


০:96 রি রর ০৮৪৮৫ ০ ৫:০৮. দল 5৩ 4০7 ০ ৮৪৮৫ ০ ৮৮11৫ সী ৮4 71 ৩৮ 
লও এনা এক পি তে গঠি ও ১ পি ৩ এড উউ এ ৩৪ ৮০৬ ৩৮ 
(১১) আয়েশা ঞ্্গ*নবী করীম ই থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “তোমাদের সালাম 


এবং উচ্চৈঃস্বরে আমীন শুনে ইহুদীদের তোমাদের উপর যত হিংসা হয় আর কোন ব্যাপারে 
তোমাদের উপর তাদের তত হিংসা হয় না" (ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬)। 


| এপ ডে এ ভিজ ও ১? এন্ড তত 2 এজ ০ 03 5 এড ০০ 
গা ই ১১০ ০ ১-০০৭ 

ছাল্লাললা- 
(১২) আয়েশা ঞ্ন্ঘ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম এজ বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইহুদীরা হিংসুক 


সম্প্রদায় । নিশ্চয়ই তারা সালাম এবং উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার ব্যাপারে আমাদের উপর যত 
হিংসা করে, অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের উপর তত হিংসা করে না" (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯১)। 


১ এফ এত উপ ০৩ 25 এ ৪ সু &। 0520 0৩ 5 মুড 5৪ 

৩ এড ০৮ এটি ৬) ৫০1৮৮১৩ 3 90 রা থু। এ) ৪123 পির 
(১৩) আয়েশাঞ্জমক্ং হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইহুদীরা 
আমাদের উপর তিনটি বিষয়ে খুব বেশী হিংসা করে। (১) জুর্মআর দিনের, আল্লাহ এ দিনে 
আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং ইহ্দীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (২) কাবা ঘরকে আমাদের 


কিবলা করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহ করেছেন (৩) আর ইমামের পিছনে আমাদের 
উচ্চৈঃস্বরে আমীন শুনে তাদের খুব বেশী হিংসা হয় (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/ ২/৩০৬ পুঃ)। 
| 26০০ ৪685৭ ৭5587 ০৮ & 2 4 0588 8) 050 03 9৬ পা 5 
গা ই ১১০। এ ৮১০০৯ 
(১৪) আনাসপ্ঞ্্ঘ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, “নিশ্চয়ই ইহুদীরা হিংসুক 
সম্প্রদায় । তারা তোমাদের উপর হিংসা করে সালাম দেয়ার জন্য এবং উচ্চস্বরে আমীন বলার 
জন্য” (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯২)। 
উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই এক সাথে আমীন বলতে 
হবে। কারণ সকলে উচ্চৈঃম্বরে একসাথে আমীন বললে অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে । 
ইবাদত চুপে চুপে বা নীরবে সম্পন্ন হয়, ছালাতের অন্যান্য তাসবীহ নীরবে হ'লেও জেহরী 
ছালাতে ইমাম যখন আমীন বলবে তখন মুক্তাদীকে সরবে তথা উচ্চ স্বরে আমীন বলতে হবে। 
আর আমীনের শব্দ কারো খারাপ লাগা অনুচিত । কেননা এতে ইহুদীরা হিংসার অনলে দগ্ধীভূত 
হয়। আমীনের শব্দ শুনে খারাপ লাগা ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য । 
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এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু হুরায়রা ঞ্জ্গ+হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু যখন “গায়রিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন তেলাওয়াত করতেন, তখন এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম 
কাতারের যারা তার পাশে থাকত তারাই শুনতে পেত" (আবুদাউদ হা/৯৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৩; 
আৰু ইয়া'লা হা/৬২২০; ইবনু হিব্বান হা/১৭৯৭)। 

(২) আলকামা ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ৯ গায়রিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালায যল্পীন বললেন, তারপর ধীর কণ্ঠে আমীন বললেন (তিরমিযী হা/২৪৮ নং 
হাদীছের অধীনে)। 

(৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর ঞ্জঞল্প+ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সু থেকে শুনেছেন, যখন তিনি 
গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালা যন্পীন বললেন, তখন বললেন, ০: -া *১ 1২৮ ₹০7 হে 
আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর আমীন (দুররে মানছুর ১/৩৯)। 

(8) ইবনু আববাস এ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, ইহুদীরা আমীন বলার 
ব্যাপারে তোমাদের উপর যত হিংসা করে অন্য কোন ব্যাপারে তোমাদের উপর ততটা হিংসা 
করে না। কাজেই তোমরা বেশী বেশী আমীন বল (ইবনু মাজাহ হা/৮৫০)। 

(৫) আবু হুরায়রা পর্ন্র* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ কু বলেন, আমীন তার মুমিন বান্দাদের উপর 
মোহর স্বরূপ (ত্বাবারাণী, মারদুবিয়া, দুররে মানছুর ১/৪৪ পৃঃ) 

(৬) আনাস প্পন্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “ছালাতে আমীন বলা এবং 
দো'আয় আমীন বলা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্বহ প্রদান করা হয়েছে। 
যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি । হ্যা, তবে এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা (আঃ) 
দোআ করতেন এবং হারন (আঃ) আমীন আমীন বলতেন" (ইবনু খুযায়মা হা/১৫৮৬)। 

(৭) আবু হুরায়রা ঞ্্র* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ইমাম যখন “গায়রিল 
মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলেন, তারপর আমীন বলেন এবং যমীনবাসীদের আমীনের 
সঙ্গে আসমান বাসীদের আমীন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ বান্দাদের পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ 
করে দেন। আমীন বলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি এক গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ 
করল এবং জয়লাভ করল । তারপর যুদ্ধল্ধ মাল জমা করা হল, এখন সে অংশ নেয়ার জন্য 
গুটিকা নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু তার নাম বের হল না এবং সে কোন অংশ পেল না। এতে সে 
দুঃখিত হয়ে বলল, আমার অংশ বের হল না কেন? তারা বলল, তোমার আমীন না বলার কারণে 
(আবু ইয়া'লা হা/৬৪১১)। 


বিশেষ অবগতি 

(১) সুরা ফাতিহা হচ্ছে পূর্ণ কুরআনের গোপন কথা ৷ আর সূরা ফাতিহার পূর্ণ রহস্য ও তাৎপর্য 
হচ্ছে এ আয়াত- ৫১: ঞ. £1 এ স্ট এ “আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং 
একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই, । আর এ কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা 


লতা 
যথেষ্ট মনে করত না, নিজে পড়া যরূরী মনে করত। 


২. টা 2৮ ৷ আল্লামা 


জালালুদ্দীন সুযৃতী এ আয়াতের অনুবাদ করেন, “ছিরাতে মুস্তাকীম, আল্লাহ্‌র এমন দ্বীন যাতে 
কোন বাঁকা বা বক্রতা নেই। এর অর্থ ইসলাম হতে পারে, এর অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব হতে পারে । 
আল্লামা কুরতবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে “হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে 
পরিচালিত কর। আর সে পথ দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে তোমার এমন হেদায়াতপূর্ণ পথ 
প্রদর্শন কর যে পথ তোমার নৈকট্য লাভ করা পর্যন্ত পৌছে দিবে । আর এটি সর্ববৃহৎ দো'আ যার 
উৎপত্তিই হয়েছে এ সূরার মধ্যে । 


আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) অত্র আয়াতের অর্থ করেন, “আমাদেরকে হেদায়াত বিশিষ্ট পথের 
ইলহাম করুন এবং তা হল আল্লাহ্‌র দ্বীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই; 


আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, আছ-ছিরাত হচ্ছে এমন সহজ-সরল স্পষ্ট পথ যাতে কোন 
বক্রতা নেই । আর তা হচ্ছে কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইবাদত। 

আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে এমন স্পষ্ট সরল পথ যার 
মধ্যে কোন বক্রতা নেই এবং সে পথের কোন পরিবর্তন নেই। আর তা হচ্ছে এমন কথা ও কর্ম 
যার মাধ্যমে মানুষ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ স্থানে পৌছে যেতে পারে । 

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) অব্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জীবনের প্রত্যেকটি শাখা- 
প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শিখাও, 
যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভূল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা 
নেই। যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন 
অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু-মালিক আল্লাহ্র কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা 
আরজি পেশ করে হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও । কল্পিত দর্শনের গোলকধাধার মধ্যে 
থেকে যথার্থ সত্যকে উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্যে 
থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত কর। জীবনের অসংখ্য 
পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও ।” এখানে 
শেষের বাক্যটি লক্ষ্যণীয় যা তার মৌলিক লক্ষ্য। এ ব্যাখ্যা পৃথিবীর আর কোন বিদ্বান করেছেন 
তা আমাদের জানা নেই। 


৯১০৮%১১০% 
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সুরা আন-নাবা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪০; অক্ষর ৮৫১ 


৯১ ৯1০ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
তি হি রা 558 550 পা 4 51 2০ 4 "১ রন] পা (2 রে 090০2 
অনুবাদ : (১) কী সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে? (২) সেই বড় ঘটনা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করছে (৩) যার ব্যাপারে তারা মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে। (8) কখনো নয়, অচিরেই তারা 
জানতে পারবে (৫) আবারো বলছি, কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১৮০০ ২৬ ৮০৮ শশী বাহাছ  )০০: বাব 4৬৬৫ মাছদার ৮ অর্থ- একে অপরকে 
জিজ্ঞেস করছে। যেমন?) 7.৫ অর্থ একে অন্যকে প্রশ্ন করল। ১/%. মাছদার বাব শ$ অর্থ- 
চাওয়া, প্রশ্ন করা। যেমন | ৫৮:৯৮ 4 অর্থ অভাবী ব্যক্তি মানুষের কাছে দান চাইল। 
1৩ ১৮ পদে অর্থ- আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম । এ1$ :” বহুবচনে 
২০ অর্থ- পর্ন ০. অর্থ ভিক্ষুক, প্রশ্নকারী। 

(৫।- বহুবচন ০৫ অর্থ- সংবাদ, খবর, ঘটনা । 224) 30 অর্থ- আন্তর্জাতিক সংবাদ *._7) 
£231 অর্থ- আঞ্চলিক সংবাদ । 52021 অর্থ- সংবাদ সংস্থা। 

-১১)- ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ- মহান, বিরাট, গুরুতুপূর্ণ। বাৰ ₹৮$ যেমন পে ০2০ অর্থ 
১৮৪০ ১৭৮ শী বাহাছ 2০৬ ৮৮ মাছদার ২.7. অর্থ তারা মতানৈক্যকারী। যেমন 
5) 4 অর্থ লোকেরা মতানৈক্য করল। £29- ১০ 'মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা সমূহ' 
১১০ বহুবচন ৬ অর্থ অমিল, বিরোধ । 

১৯৮ ৪৬ ০৮০৮ শুট বাহাছ & ০৩০ « মাছদার ।__4 বাব ৩ অর্থ অচিরেই তারা 
জানবে। যেমন £4 অর্থ তাকে জানল, অবহিত হল। (1 /0| ৮ অর্থ তাকে বিষয়টি 
অবহিত করল। ০৮৫ ০4 অর্থ শিক্ষা করল, (0 ০০ অর্থ তাকে শিক্ষা দিল, "0 জ্ঞানী, 
440 শিক্ষক। 


(৫. 4444 এ তআোওযাহল কুরআন... ........... ... ..............পোরা ৩০ 
বাক্য বিশ্লেষণ 


(১) ১১৭ ৮ ০) হরফে জার, (5) 245০ 2 স্থান হিসাবে যের বিশিষ্ট । 2৫০ 
অর্থে ব্যবহৃত । -এর পূর্বে হরফে জার যুক্ত হলে অধিকাংশ সময় ৮ এর * ০ বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
যেমন [১ -* হরফে জার ও মাজরূর মিলে ১:44 ফে'লের 54 

(২) ০৮৯ | ০০ (১০) হরফে জার, (4) মাওছুফ ০2৮) ছিফাত মিলে ১: এর 
মুতাআল্লিক। 

(৩) ১৯4০৯ এ ৮১ 7 ৫5৭) 1৫। -এর দ্বিতীয় ছিফাত (০১) মুবতাদা (49) ৩১২৯০ - 
এর সঙ্গে মুতাআল্লিক। (১4:৯:) ১১ -এর খবর । 

88705 (5) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় ৯)? ₹১/০৮৮ 10০) 
ফেলের আলামত ও ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক অব্যয় । 3. ফে'লে মুযারে, যমীর 1০১ 


(৫) ০4১৫০ 0৫ 0- ৫3) হরফে আতফ | ৩১:4১: 0৫ পূর্বের উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

০৪2 ৮১৮০০ ৬ (১৪৬ “ক্য়ামত সম্পর্কে আমরা ধারণা করি মাত্র, এ ব্যাপারে 
আমরা নিশ্চিত নই' জোছিয়া ৩২)। অত্র আয়াতে বিয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা পেশ করা 
হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অত্র সুরার ২ইনং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ৮০০ 2৮6৮৬ 
৩৯০) “হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, এটা একটা বড় সংবাদ যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছ' (ছোয়াদ ৬৭-৬৮)। অক্র আয়াতে কৃয়ামতের দিনকে বড় সংবাদ বলা হয়েছে, যা মানুষ 
বিশ্বাস করে না, বরং সে ব্যাপারে মতবিরোধ করে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫৩ 1 (৯ ৩! 
০3১ এ ৬৯৭ 59 এ। আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সব কিছু। মৃত্যুর পর আমরা আর 
কখনই পুনরুজ্জীবিত হব না' জোন'আম ২৯)। অত্র আয়াতে তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ৮0৮10 8 03 ৮৮৪ 2 এ পু জে এ 
“আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ । 
কালের আবর্তন ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না' জোছিয়া ২৪)। অত্র আয়াতে 
তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, * 0 (5 ৯9 ৫ ০০ ৩০ 
'পঁচা-গলা অস্থি মজ্জাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, এমন কে আছেন' হেয়াসীন ৭৮)। অর্থাৎ এমন 
কাজ সম্ভব নয়। 


পারা ৩০ ... তাওযীহল কুরআন... ...৫৯ 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

হাসানঞ্ঞন্স* বলেন, যখন নবী কারীম ৯ -কে নবী হিসাবে পাঠানো হল, তখন মানুষ আপোষে 
মতানৈক্য করতে লাগল । তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবু জাফর তৃবারী রেহঃ) বলেন, 
আল্লাহ তার নবীকে মানুষের মতবিরোধের বিষয়টি বলেছেন যে, তারা বড় সংবাদ সম্পর্কে 
বিভিন্ন মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে (তাবারী হা/৩৬১০৭)। অনেকেই মনে করেন বিভিন্ন মতদ্বৈততার 
বন্তটিই হচ্ছে কুরআন । অনেকেই মনে করেন, তা হচ্ছে ক্য়ামত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বড় 
সংবাদ হল মরণের পর পুনরায় জীবিত হওয়া (ত্বাবারী হা/৩৬১১০)। অন্য বর্ণনায় আছে ইবনু 
এমন এক দিন যে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামহকে জীবিত করা হবে । তারা এতে 
মতবিরোধ করে । তারা এটা বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন, বরং এটা বড় সংবাদ যা 
ঘটবেই, অথচ তোমরা সেইদিন হতে বেখিয়াল আছ। সে ব্যাপারে তোমরা উদাসীন থাকছ। 
কিয়ামত দিবসকে তোমরা বিশ্বাস কর না ত্বারী হা/৩৬১১১)। 


অবগতি 
বিরাট খবর অর্থ কিয়ামত ও আখিরাত সংক্রান্ত খবর । তাদের নানা উক্তি (১) আরে ভাই মরে 
যাওয়ার পর পঁচা-গলা দেহে প্রাণ সঞ্তার হবে, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? (২) পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী কালের সকল মানুষ একদিন একত্রিত হবে, একথা কি বোধগম্য হওয়ার মত? (৩) এই 
বড় বড় পাহাড় যা মাটির উপর সুদৃঢ়ভাবে দীড়িয়ে আছে, তা তুলার মত বাতাসে উড়ে যাবে, 
এটা সম্ভব বলে কি মনে করা যায়? (8) চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, এ জগত ওলট-পালট 
হয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, এ কথা কি ধারণা করা যায়? (৫) কাল পর্যন্ত যে লোকটি ভাল ছিল, 
আজ তার কি হল যে, এ ধরনের অসম্ভব ব্যাপারগুলি প্রচার করে বেড়াচ্ছে? (৬) এ জান্নাত ও 
জাহান্নামের কথা এতদিন কোথায় ছিল? ইতিপুবে তো তার মুখে কোন দিন শুনিনি । (৭) 
কিয়ামত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, যা জাছিয়া ৩২, আন“আম ২৯, 
জাছিয়া ২৪, ইয়াসীন ৭৮ এবং কফ ৩নং আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
0) ভু? এ (৮ পরল 92 পিল 4৩0০9 9৬ ০১04০ শা 
০৮০ 299 ০৬০ ৬০০০ এজ? 990 ৫০ ৮৫ ৫83 এ 2 এজ ০০ 
৬ ৩৩০ উঠ ভ এ ৮ এজ ০5 ০০ 
অনুবাদ : (৬) এটা কি সত্য নয় যে, আমিই যমীনকে বিছানা তৈরী করেছি €৭) পাহাড়-পর্বত 
সমূহ পেরেকের ন্যায় গেঁড়ে দিয়েছি (৮) এবং তোমাদের নারী-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 
করেছি (৯) তোমাদের নিদ্াকে শান্তির বাহন করেছি (১০) রাত্রিকে আবরণকারী করেছি (১১) 
এবং দিনকে জীবিকার্জনের সময় করেছি (১২) আমি তোমাদের উপর মজবুত সাতটি আকাশ 
নির্মাণ করেছি (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি (১৪) আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী 
মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫) যাতে এর সাহায্যে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ 
(১৬) এবং পাতা ঘন উদ্যান সমূহ। 


নু হানার হার 25225 2পারাতও 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১ ৫০ ৩৯ মাছদার 1০ বাব ০৪ শব্দটি অনেক অর্থ প্রকাশ করে। (১) কখনো ধারণা 
অর্থে যেমন 34 4 টা 7১) ০০ 'মুশরিকেরা ফেরেশতাগণকে নারী ধারণা করে" (২) 
কখনো পরিবর্তন অর্থে যেমন 1০ ৩ 9 2৩ 1 “কাট মিল্ত্রী কাঠকে খাটে পরিণত 
করেছে' (৩) কখনো দৃঢ়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ০৮17) 15 ০ 'আমি পতাকাকে 
দেশের জন্য প্রতীক নির্ধারণ করেছি" (8) আরম্ভ অর্থে যেমন ] ১০৮ “আমি কাজ আরম্ভ 
করি" (৫) কখনো সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 7. $৫31| &। ০৮ আল্লাহ রাত-দিন 
সৃষ্টি করেছেন (৬) কখনো প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন এ £_? ০০ আমি তাকে 
সম্পদ প্রদান করেছি। 

১০ বহুবচন 3০ অর্থ- পৃথিবী। 

19$--19৫৮ বহুবচন ১4: ৬০৪ অর্থ- শয্যা, বিছানা । 45211 বহুবচন ২১ _£% অর্থ- দোলনা । 
9 ০০১0 ১৯৮4 আমি কি মাটিকে বিছানা বানাইনি'। 

১০ মি বহুবচন ৯ পাহাড়-পর্বত। ৪. পাহাড় বা পর্বতবাসী। 

194)_ একবচন 44% বহুবচন 1১ অর্থ- কীলক, পেরেক। ১৮) ১. পৃথিবীর কীলক 
সমূহ, পৃথিবীর পর্বতসমূহ। ১১.। ১৫% দেশের কর্ণধরগণ । 1. এ| 59 ১৩ কীলক বসাল, 
পেরেক গাড়ল। 

০ ৮৫০ শী মাধী, মাছদার (এ বাব ০ অর্থ- সৃষ্টি করা, আমরা সৃষ্টি করেছি। 

211) বহুবচন, একবচনে ₹%। এর অর্থ একটি জোড়া। আর একটি অর্থ জোড়ার একটি। 
এর উপর ভিত্তি করেই শব্দটি কখনো শুধু স্বামীর জন্যে, আবার কখনো শুধু স্ত্রীর জন্যে ব্যবহৃত 
হয়। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি জোড়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 19) জোড়ায় জোড়ায় । 
19১52 'আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি'। 

১ ঘুম, নিদ্রা, মাছদার (5 বাব ৫... যেমন অর্থ- ঘুমাল। শব্দটি বাবে 4: ও ৩) 
হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে ঘুম পাড়াল। 

৩০- বিশ্রাম, ঘুম, হালকা ঘুম, তন্দ্রা। মাছদার ৩ বাব ০ যেমন --_” আরাম করল, 
ঘুমাল। 

140- ইসমে জিনস, বহুবচন 4 অর্থ- রাত, াত্রী। 


-৩- ইসমে জিনস, বহুবচন হা অর্থ- পোষাক, পরিচ্ছদ, আবরণ । 

3৩1- ইসমে জিনস, বহুবচন 47 ০১ অর্থ- দিন, দিবস। 

(৮১ ইসমে যরফ, জীবিকা আহরণের সময়, রুযী-রোজগারের সময়, জীবিকা, জীবন । ৮৫1 
শব্দটি মূলতঃ মাছদার মীমী। তবে আলোচ্য আয়াতে শব্দটি যরফে যামান হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। মাছদার 1৫১০ বাব ১০: যেমন 7৮ অর্থ- বেঁচে থাকল, জীবন যাপন করল । হ:_ ০ 
জীবনযাত্রা । 

(১ যরফে মাকান, অর্থ- উপর, উচ্চ স্থান। 

(:,- ইসমে আদাদ, অর্থ- গণনা, সংখ্যা, সপ্ত, সাতটি । 

195- একবচনে ১৩ অর্থ- শক্ত, কঠিন, মজবুত । 

(০।০_ বহুবচন ০৮৮ অর্থ- প্রদীপ, বাতী | যেমন ০ অর্থ- সুন্দর হল, এ 2 0৮ ৮ অর্থ- 
কোন জিনিসকে সুন্দর করল। 

০১)_ ইসমে মুবালাগা। মাছদার ১ 4০১) বাব -০০ অর্থ- অগ্নি পুজ্্বলিত করা । যেমন 
0 ৬৯) অর্থ- আগুন প্জ্ছুলিত হল, 7 ৮ অর্থ- আগুন গ্রজ্ছবলিত করল, ৮১১  অর্থ- 
উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, আগুন, ৮155 (০1 অর্থ- অতিজ্ঞবল প্রদীপ । 

(4৮4৫ ৩৯ মাথী, মাছদার 31 বাব 4০%| আমি অবতরণ করলাম । 3১ বাবে ৮২ 
হতে অবতীর্ণ হওয়া । +$? ১৩৩ 4% অর্থ- অবস্থান করল, যাত্রা বিরতি করল। 

১) বহুবচন এ) অর্থ- ঘর, বাসা। 

০০৮7 একবচনে ৪৮০০4 ৷ অর্থ-বৃষ্টি ববর্ণকারী মেঘমালা । ০ বহুবচন $৩* পানি। 
(৩ মুবালাগা এর ছীগাহ। মাছদার 1১: বাবে 2১০০ যেমন ০ অর্থ- পানি গড়িয়ে 
পড়ল। ০:)। 2 পানি প্রাবহিত করল। ০ মাছদার বাবে 7 যেমন 0 2। ০০) অর্থ- প্রবল 
বৃষ্টি, যে পানি প্রবলবেগে গড়ায় । 

৫০৯ -%০ শুর ফেল মুযারে। যেমন ৬1০] ৮৭ (৮ অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল। 
(১০ মাছদার বাবে ৮ যেমন ০০ অর্থ- বের হল, +১৯-০। অর্থ- তাকে বের হতে বলল, 
তাকে বের করে আনল । 

০ বহুবচন ৮১: অর্থ- শস্য, দানা, বীজ, বড়ি। ০.০ ২ ০ শিল, শিলা। 


0 বহুবচন ৫ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস। (৩ ও 1৫ মাছদার বাবে ৮০ যেমন 4 উত্ভিদ 
উৎপন্ন হয়েছে। ৩.2 3 ৩৫ অর্থ- আল্লাহ উত্ভিদ উৎপাদন করেছেন। 

০৩ একবচনে 2৫ অর্থ- জান্নাত, গাছপালা । 

(21 একবচনে £১/ অর্থ- ঘন সন্িবিষ্ট পাতা, পাতাঘন, নিবিড়। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৬)1১.$* ০৮০0 4০৮16) হরফে ইস্তিফহাম। এই ইন্তিফহামের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্নকৃত 
বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং শ্রোতার নিকট হতে তার স্বীকৃতি আদায় করা (০) 
নাফির অর্থ ও সাকিন প্রদানকারী অব্যয়। (৯ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল :,৮/। মাফ'উলে 
বিহী। 1১৬" দ্বিতীয় মাফ 'উলে বিহী। 

(৭)13. 50012 উহ্য ফলের প্রথম মাফ উল ও দ্বিতীয় মাফ উল, তারপর পূর্বের বাক্যের 
উপর আতফ। 

(৮) ০ 2543- পূর্বের উপর আতফ। 0 ফে'লে মাধী। (577 »_€ যমীর হতে 
হাল। 

(৯) ৬: ৮৫০ ৫১7 পূর্বের উপর আতফ। (৫৮ ফেলে মাষী $ যমীর ফায়েল। (% মুযাফ 
আর ১$ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। ৩. দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। 

(১০) ০৩ 30 4১১ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত। 

(১১) 931 ০০) পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত। 

(১২)1১৫৬ ৩০ ১৩৪ 29 পূর্বের উপর আতফ | (62) ফে'লে মাধী। ( যমীর ফায়েল। 
(৫৪১ +) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে ফী যরফে মাকান ৫. __. মাফ উলে বিহী। 
(512) ৮০ -এর ছিফাত। 

(১৩) ৬৩১ ৬০ ৫০১- পূর্বের উপর আতফ । __£২০ ফে'লে মাযী (2) যমীর ফায়েল। 
(০1০) মাফ'উলে বিহী (০১2) ৬1 -এর ছিফত। 


তি ০/০০। ০৭ এঠি- পূর্বের উপর আতফ। ৫ ফে'লে মাধী। (9 যমীর 
ফায়েল (০০০2 ০) (৫9 -এর সাথে মুতা“আল্লিক (2) মাফ'উলে বিহী (44) % -এর 
ছিফাত। . ৃ 

(১৫) ১০০৬৮০ ৩9 ০০ এ ৫০৯ (৭) এ টা কারণ প্রকাশক ?3 -€০ ১ ফেলে 
মুষারে, যীর ফায়েল। («) ৫১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (৩) মাফ'উলে বিহী। (659 ৬ 
-এর উপর আতফ। ০০ মাফ “উল আর এ ছিফাত মিলে - -এর দ্বিতীয় মাতুফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা অত্র সুরার ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ১৫৪ ১৮১ এ) 
হি 22725 8 ০ ০7 “তীর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে হতে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের নিকট 
পরম প্রশান্তি তৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন” (রম ২১)। অত্র আয়াতে আল্লাহ নারী সৃষ্টি করার কারণ উল্লেখ করেছেন । অত্র সুরার 
৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, "51০৯ 2015 ৬০ “যিনি তোমাদের জন্য 
পৃথিবীকে বিছানা তৈরী করেছেন" (বাকারা ২২)। 

অত্র সুরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ রাতকে পোষাক বলেছেন এ মর্মে আল্লাহ বলেন, চারি 
৬: “রাতের শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়" (লাইল ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১) 40 
৬৯*৮ রাতের শপথ রাত যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়” (বৃহা ২)। অত্র আয়াতদ্বয়ে রাত 


যে মানুষের জন্য পোশাক কিভাবে তা বুঝানো হয়েছে। অত্র সুরার ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮৯০৮ রর ১ 3768711548৫ ৮6 2৫০51888৫০০ ্ 2১৯8৮: -3% 
3১1 99 ৩ এএস্ঠ গজ শর গত ও) এপি জল আও (9 এ ভ০০। এ 

46৮৯৭ 
“আল্লাহই বাতাস প্রেরণ করেন এবং তা দ্বারা মেঘমালাকে উথ্থিত করেন । তারপর তিনি যেভাবে 
চান মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। অতঃপর তুমি 


দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফৌটা মেঘমালা হতে চুয়ে পড়ছে" (রম ৪৮)। অত্র আয়তে আল্লাহ বৃষ্টি 
তৈরী ও বর্ষণের ধরন উল্লেখ করেছেন । 


১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ছহীহ হাদীছ সমূহ 
70909 ০] 0৩ 1০6৮ ভঁ | 09০০ উই ও। ৮০০ ০৯০ এ ০৮ ৩ ২০ এড 


রি .... ভাওযাহল কুরকআান.. পারা, ৩০ 


আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঞ্্+ বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ সু -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল কু ! উত্তম হজ্জ কোনটি? রাসূলুল্লাহ ২ বললেন, “উচ্চৈঃস্বরে তালবীয়া পড়বে এবং 
কুরবাণীর রক্ত প্রবাহিত করবে" (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/ ২৪১২)। 


জনৈক ইন্তিহাযার রোগীনী মহিলা রাসূলুল্লাহ উঃ -কে বলল, -* শৈ ০ ৩১ ১৮ ০9 
“আরো অধিক রক্ত আসে । আমি জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ করি' (আরুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৬)। 
১৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা  £/ ০০ বলে গ্চুর বৃষ্টির কথা বলেছেন। অন্র দু'টি হাদীছে 
- শব্দটি দ্বারা প্রচুর রক্ত বা পানি প্রবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ ৷ _+ শব্দটি প্রচুর 
বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

ইবনু আব্বাস ঞ্চ্ঘ+ বলেন, যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, বাতাস প্রেরণ করে 
পানি ছিটিয়ে বা সরিয়ে কাবা ঘরের নীচের যমীন প্রকাশ করেন । তারপর আল্লাহ তার ইচ্ছামত 
যমীন প্রশস্ত করেন। অতঃপর পাহাড় সমূহ পেরেকের ন্যায় স্থাপিত করেন । আবু কুবায়েস নামক 
পাহাড়টি সর্বপ্রথম যমীনে স্থাপন করা হয় (হাকীম, দুরে মানছুর)। 


হাসান প্ন্ষ* বলেন, বায়তুল মাকদাসের নিকট সর্ব প্রথম যমীন সৃষ্টি করা হয়। সেখানে অল্প মাটি 
রেখে বলা হয়, তুমি এভাবে এভাবে ছড়িয়ে পড়। মাটি সৃষ্টি করা হয়েছিল পাথরের উপর আর 
পাথর ছিল মাছের উপর । আর মাছ ছিল পানির উপর | তখন মাটি ছিল খুব নরম । ফেরেশতাগণ 
বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! কে এ মাটির উপর থাকবে এবং কিভাবে থাকবে? তখন 
পাহাড়গুলিকে মাটিতে পেরেকের মত করে দেয়া হল। ফেরেশতাগণ বললেন, প্রতিপালক এর 
চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি 
সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি 
করেছেনঃ আল্লাহ বললেন, বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? 
আল্লাহ বললেন, প্রাসাদ । ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ 
বললেন, আদম (ইবনু মুনযির, দুররে মানভুর)। 
(9 ৩ সন 90 জো ডি ১১০ ও তত ৩৫ এ ০] 
| 850157 
অনুবাদ : নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিচারের দিনটি পূর্ব হতেই নির্ধারিত (১৮) সে দিন সিংগায় ফুঁ দেয়া 
হবে আর তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে । (১৯) তখন আকাশসমূহকে উন্যুক্ত করে দেয়া 


হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজা হয়ে দীড়াবে (২০) পর্বতগুলিকে চলমান করে দেয়া 
হবে । ফলে তা শুধু নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। 


চারার 7571 
শব্দ বিশ্লেষণ 


1%- বহুবচন 4 অর্থ- দিন, দিবস । ৮ অর্থ- দৈনিক, প্রাত্যহিক । ১০ ৮ অর্থ- দিনের 
পর দিন। ৯ (১ অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন । | % ৬ অর্থ- আজ-কাল, 
বর্তমান কালে হাল আমলে। ১: অর্থ- সেদিন থেকেই, এদিন থেকেই। 

1০1- বিচার, মীমাংসা মাছদার ১:০$ বাব ১০2 ০ শব্দটি 3০৬ এর অর্থে মীমাংসাকারী, 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেমন ৬১--০]। ৩:75 ০-] 1০৯ অর্থ- বিচারক বাদী- বিবাদীর মধ্যে মীমাংসা 
করলেন। 

৩৩ ২3৬ ০৪4০ 41১ ফে'ল মাযী 2৫৫ 4৫৫ বাব 7 অর্থ- হওয়া, হল, আছে, ছিল। 
4০- ৩৩3 ২১০৮ বাব ১৪ ও -/ ৮ হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে সময় নির্ধারিত করল। 
বহুবচন ৮ সময়। ৬ -এর বহুবচন ২৩% অর্থ- সময়, কাল। ০৯৮_|| ২-% ৯ অর্থ- 
বর্তমান সময়ে, সাম্প্রতিক সময়ে । 4: ১৬ অর্থ- নির্ধারিত আছে। 

৮৪১ ৮৪৬ ০৮০৮ ০) মুযারে মাজহুল, মাছদার ০৯ বাব ০ যেমন ৩৮ | ৪ ৮ অর্থ- 
ভেঁপুতে ফঁক দিল । 24 অর্থ- পানির বুদবুদ । $14* বহুবচন (০১৬৫ অর্থ- কর্মকারের ফুঁনী। 
০১০- বহুবচন "১ অর্থ- শিল্গা, হর্ণ। ১১ ঞ অর্থ-শিঙ্গায়। 

চি ৪৮ শু৯ মুযারে, মাছদার 103 বাব ০০০ । যেমন 4 অর্থ- তার কাছে এল 
০198 একবচনে ₹% অর্থ- দলে দলে। 2” ₹% অর্থ- বিশাল বাহিনী । 

০৪- ৮১৬ ৬০৮ ৭৯ মাথী মাজহুল, মাছদার ৬ বাব ০ । যেমন ₹৮ | ০ ৪ অর্থ- 
দরজা খুলল। ৮. বহুবচন ০৩ অর্থ- চাবি, সহজ। 5১) ০০৫৪ অর্থ- ফুল ফুটল। শট 
২৯১ অর্থ- তার চিন্তা বিকশিত হল। 

৮০:।- বহুবচন ১০/৮:, অর্থ- আকাশ, আসমান। মাছদার ।2._+, (3) উঁচু হওয়া । 9, 
অর্থ- আকাশ সংক্রান্ত, আকাশী। ৃ 
(9 একবচনে ৮ দরজা, দ্বার । ₹/% দ্বাররক্ষী, 575 বড় দরজা, গেট। 


৮ ৮৪ 4৮৫৮ 


০০৮০_ ২৪৬ ৬০৬ ০০3 মাহী মাজহুল, মাছদার 17০. বাব 4:০৪। যেমন ০ অ - তাকে 


চালাল । 7. অর্থ- চলল, ভ্রমণ করল । %-. অর্থ- তার সাথে চলল । “2 5. অর্থ- যুগের 
সাথে তাল রেখে চলল । 


5 ._ ২/0 অর্থ- অরীটিকা, চমকওয়ালা বালি, ভীষণ গরম, িপ্হরের প্রচ্ড তাপ, াঠে যে 
বালি পানির মত দেখায় এবং দূর হতে মনে হয় পানি প্রবাহিত হচ্ছে। 

বাক্য বিশ্লেষণ পর ী 

৫ ৩৬ ০০৪] % ৩170) ৯০ ৬০ ০১০৯ আর (৯2) ৩]-এর ইসম। ৮ মুযাফ 
181 মুযাফ ইলাইহি । ১৬ ফে'লে নাকেছ। উহ্য (৯১) যমীর ইসম | ০ খবর | ৩৩ 
জুমলাটি ৩! -এর খবর 

(১৮) ৩০১৪ ৩১৩ ০১০] ৪ ৮৪:৫৮ ৫৯) ১: % থেকে বদল। ₹% মুযাফ। ৬২: 
মুযারে মাজহুল। উহ্য (১৯) যমীর নায়েবে ফায়েল (৯ | ৬৯) ৮৪4 ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক। (১১ 4 ৬১ ৬৪) জুমলাটি ₹১ £ -এর মুযাফে ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান 
বিচারে মাজরূর | (-১) হরফে আতফ ৩৭৮ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল । (5128 ৩৯ -এর 
যমীর থেকে হাল। 

(১৯) ৩9543 4০ ৬৪০৪১ 0) হরফে আতফ। ২৯৪ মাযী মাজহুল। ৮. নায়েবে 
ফায়েল। (১) হরফে আতফ। ২ ফে'লে নাকেছ। উহ্য ৫৯) যমীর ইসম (07: খবর। 


(২০) 01. ৩74৩ ৩৬০। ৬০%০)_ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের 
জুমলার মত। 4: 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ১৮০৪ ৯1:৮৪ ৩০ আমি সেই চূড়ান্ত ফায়ছালার নির্ধারিত 
দিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করব নাঃ মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনই তার জন্য নির্দিষ্ট €হ্দ 
১০৪)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিনটির সময় নির্ধারিত, যা অচিরেই ঘটবে । 
মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৮০৮: ০5 ৯5১৫ চিন্তা কর সেই দিনের ব্যাপারটি যে 
দিন আমি প্রত্যেক মানব দলকে তার অগ্রনেতা সহকারে ডাকব" (ইসরা ৭১)। আল্লাহ পাক অন্যত্র 
বলেন, ০০৩৮ % ৮ ও পপ ০ ০৬ এ% “আজ আপনি পাহাড় দেখে মনে 


করছেন যে, এটা খুব দৃঢ় মূল হয়ে আছে; কিন্তু সেই দিন এটা মেঘমালার মত উড়তে থাককে' 
(নামল ৮৮)। অত্র আয়াতে কিয়ামতের দিন পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে বলা 


হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 7৯ 2 ০এ৮_€ এ| ৩৮৫৫$ “সেদিন পাহাড়গুলো হবে ধুনিত 
পশমের ন্যায়" কোরি'আহ ৫)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, +%) 318 ০৩ ৩০৩৩০ 


9195 পিতার. রি 


নিরিররানেটিটিকেরারেরারনে (৫ লোনা নিনাকো ভি রিরনে 
সেই দিন এ পাহাড়গুলি কোথায় বিলীন হয়ে যাবে? হে নবী! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক 
এগুলিকে ধুলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধূসর ময়দানে 
পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচু-নীচু বক্রতা দেখতে পাবে না" (ত্হা ১০৫-১০৭)। এ 
আয়াতে পাহাড়-পর্বতের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি কিয়ামতের ময়দানের অবস্থাও বর্ণনা করা 
হয়েছে। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 
)৩৩% ৩৮58৮ ৪010 ৩৮৮১ ১০০। ০ / 5 | 1৮০) এ ০৪ ৪৮০৯ ৪09৪ 
৮2৮0. 007 ও 5846 শত 95 হনে ০9 ০ 9৬ 125 ০১455 ০ 
ভি 0০19 ৩৮০ 0 এত 0৮5৪ 80775050215 
খা (2৭ ৮5৫89 
আবু হুরায়রা ঞ্ম্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, দু”টি ফুঁৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ । 
লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চন্লিশ দিন? তিনি বলেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার 
করি । অর্থাৎ আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে 
অস্বীকার করি। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার 
করি অর্থাৎ আমি এ সম্পর্কে অবগত নই। সুতরাং এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। 
অতঃপর আল্লাহ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন দেহগুলি এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, 
যেমনভাবে বৃষ্টির পানিতে ঘাস, লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। অতঃপর রাসূলুন্লাহ সু বললেন, 
85785775855 
বংক্রিয়ামতের দিন সে হাড় হতে গোটা দেহ পুনর্গঠন করা হবে (বুখারী, মুসলিম) । অন্য বর্ণনায় 
রয়েছে নবী করীম দহ বলেছেন, 'মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার 
মেরুদণ্ডের নিন্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হবে' (মুসলিম হা/৫২৮৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ 


মু'আয ইবনু জাবাল ঞ্ঞম্ঘ* বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ কটু ৮198 ০৯৩ ০১) ৩৪ ৮৪৮ 
এ আয়াতের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, হে মুআয! তুমি একটি বড় বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করেছ। আন্লাহ তা'আলা দশ শ্রেণীর মানুষকে মুসলমানের জাম'আত হতে পৃথক করে 
দিয়েছেন। তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিছু বানরের ন্যায় করেছেন। কিছু 
শুকরের ন্যায় করেছেন, কিছুর আকৃতি উল্টিয়ে দিয়েছেন; পা উপরের দিকে আর মাথা নীচের 
দিকে। তারা এভাবেই চলবে । কিছু অন্ধ হয়ে ঘুরবে । কিছু বোবা ও বধির হয়ে যাবে। তাদের 
কিছু লোক নিজেদের জিহ্বা চাবাবে, রক্ত মুখ দিয়ে বেয়ে পড়বে । লোকেরা তাদের ঘৃণা করবে। 
কিছু লোকের হাত-পা, কাটা-কুটা ও ছিন্ন ভিন্ন হবে। তাদেরকে আগুনের শুলীতে চড়ানো হবে । 


টপর্িিরারারররারারারারারারারারারারারা 1... ররর 
অতএব গীবতকারীদের আকৃতি বানরের মত হবে । হারাম ও সুদ ভক্ষণকারীদের মাথা নীচের 
দিকে হবে আর পা উপরে হবে। অন্যায় বিচারকেরা অন্ধ হবে । আমলে অহংকারীরা বোবা ও 
বধির হবে। যেসব আলেমেরা কথার বিপরীত আমল করে তারা তাদের জিহ্বাকে চাবাবে, মুখ 
দিয়ে রক্ত ঝরবে। প্রতিবেশীকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের হাত-পা কাটা হবে । যারা ভাল মানুষকে 
সরকারের কাছে দোষী করে এবং যারা অর্থ-সম্পদে ভোগবিলাসী ছিল, তাদের শরীর হবে খুব 
দুর্গন্দময়; তার সম্পদে আল্লাহ্র হক আদায় করেনি এবং মানুষের হক আদায় করেনি, আর 
তারা অহংকারী পোশাক পরিধান করত (দুররে মানছুর)। 

0) (5০0৩০ 0৯৫ তে) (ডি 000 0719০ অর হজ গ 
অনুবাদ : (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফীদ বিশেষ (২২) আন্রাদ্ৰোহীদের জন্য আশ্রয় স্থল। 
(২৩) তাতে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
₹:৮_ একটি নাম, অর্থ নরক। ০: অর্থ- জাহান্নামী, নরকী । 

12. __০%*_ যারফে মাকান, বহুবচন এ __।০ অর্থ- ঘাটি, পর্যবেক্ষণের স্থান । মাছদার 15 _:০. 
বাব 7 যেমন ১2__০9 অর্থ- পর্যবেক্ষণ করল, কড়া নজরদারী করল, তাকে ধরার জন্য পথে 
ওৎ পেতে বসে থাকল। 

০১৪৬ ০৮৭ ৮ত ৯ ইসমে ফায়েল, একবচন ৯. £ বহুবচন 2৮7৮ ৮ অর্থ- 
সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী । বাব ৪ থেকে মাছদার 1৫ 445৮ অর্থ- সীমালংঘন করা। 

((._ যারফে মাকান, মাছদার | ও || বাব 741 যেমন £_£ অর্থ- প্রত্যাবর্তন স্থল, 
আশ্রয়স্থল । &। 9 (৫ অর্থ- আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেল, -_09 540 5474 অর্থ- আসা- 
যাওয়ার টিকিট । 

রিনি 5০ শন ইসমে ফায়েল , মাছদার 2 ৬ বাব ₹২__. অর্থ- তারা অবস্থান করবে। 
যেমন ৩৫৬ ৬ অর্থ- অবস্থান করল, বসবাস করল। 

(3১ একবচনে * & 2৮ বহুবচনে -১._2 €. 2১0 অর্থ- আশি বছর বা তার অধিক 
কাল, যুগ যুগ ধরে, যুগের পর যুগ, অনন্তকাল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

13 ০৮৮ ৬ ৮৮ ৩1 জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছে ( $৯) ৩! এর 
ইসম। ২4 ফেলে নাকেছ। উহ্য ০৬৯) যমীর ইসম। (১০) ৬ -এর খবর । 


101 রারারারাা 11717 
(5 ০১০44) (এ) হরফে জার (১০৮ মাজরূর | 19:০১ -এর সাথে যুক্ত। (৮) :০4 -এর 
দ্বিতীয় খবর । ২০ থেকে শেষ পর্যন্ত জুমলাটি ১! -এর খবর। 

(412 5৫7 (58৩) 2:৮৬ থেকে হাল। (৩2) 480 -এর সাথে মুতা'আল্লিক ($-0 
৩2/-এর চি 

এ মর্মে জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ 

আবু উমামা ক বলেন, নবী করীম উপ বলেছেন, হুকবুন সমান এক মাস, আর এক মাস 
সমান ষাট দিন, আর একবছরে হয় বার মাস। আর বার মাসে হয় তিনশত ষাট দিন। অতএব 


একদিন সমান হল এক হাজার বছর । আর এক হোকবা সমান হল ত্রিশ হাজার বছর (ত্িবরানী 
হা/৭৯৫৭)। 


জারীর ঞ্্্র+ বলেন, হাসান পদ বলেছেন, এক হুকবা সমান ৭০ বছর আর একদিন সমান এক 
হাজার বছর (দুররে মানছুর)। 
অবগতি 
কুরআনে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হল *._£৮1 আহকাব) এর অর্থ হল ক্রমাগত ও পর পর আগত 
দীর্ঘ সময় । এটা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন যুগ যার একটি শেষ হলে অপরটির সূচনা হয়। এ শব্দের 
ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন, যুগ যতই দীর্ঘ হোক তার শেষ রয়েছে । অতএব মানুষ চিরদিন 
জাহান্নামে থাকবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ কুরআনে ৩৪টি স্থানে জাহান্নামীদের 
প্রসঙ্গে ১১ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তারা চিরন্তন জাহান্নামে থাকবে । তিন স্থানে 
শুধু ১ 1০ ব্যবহার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং তার সাথে 1 শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে, যার অর্থ চিরকাল । শব্দটি অধিক তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 
116 1 (5) 99 ৪ ৫০) ৪% ০ ঠা (41055115125 ০ রি 
১8103 তে) ৩৩ ১৫০৮ পু 0 তেন) এড ও 9 তে) ৫০ ৩১৮৮ 
৩২৩ 
অনুবাদ : (২৪) সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। (২৫) 
তারা পাবে কেবল ফুটন্ত পানি ও ক্ষত হতে নির্গত রক্ত পূজ। এটাই হবে তাদের (কার্যকলাপের) 
পূর্ণ প্রতিফল । (২৬) তারা তো কোন প্রকার হিসাব-নিকাশের আশা পোষণ করত না। (২৭) 
বরং তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করত । (২৯) অথচ প্রত্যেকটি 


বিষয় আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম । (৩০) অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের 


রি ...... ভাওযাঁহল কুরকআআান..........................................পোরা, ৩০ 


শব্দ বিশ্লেষণ 

35 ০৪৬ ১৩০ ৯ ফেল মুযারে, মাছদার 33: 3১6 বাব 5০? অর্থ- তারা স্বাদ 
আস্বাদন করবে । যেমন 2০০ 31১ অর্থ- খাবার চেখে দেখল, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করল। 495 
2915] ৪ অর্থ- তাকে কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করালো 42) 29 অর্থ- তাকে শাস্তি ভোগ 
করালো। 

(১৮ ছিফাতের ছাগা ১% .১% ০১১৬ ০১% এভাবে ব্যবহার হয়, যার অর্থ ঠাণ্ডা, শীতলতা । বাব 
৮৫ হতে মাছদার 5১১% অর্থ কোন কিছু ঠাণ্ডা হওয়া । বাব 1:০৫ ও 10] হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ 
হবে ঠাগ্ডা করা, শীতল করা। 

(4৮৬- বহুবচন ৮৮ অর্থ- পানীয়, শরবত । বাব ২. হতে মাছদার ০ অর্থ পান করা। আর 
3৩ ও 4০ হতে অর্থ পান করানো। ৮ বহুবচন ০ অর্থ ঢোক, চুমুক । ৮৪১ বহুবচন 
০১০ অর্থ পানীয় শরবত। 

৯৯_ ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অত্যন্ত গরম পানি। বাব ৩. হতে মাছদার (৯৯. অর্থ গরম 
হওয়া। বাব 74 হতে মাছদার ৮. অর্থ গরম করা। প্রথম অর্থে বহুবচন 5-_ এবং দ্বিতীয় 
অর্থে বহুবচন *৫।। 

»০_ বাব ০: -এর মাছদার, প্রতিদান। যেমন 1 $ ০০ 97০ অর্থ- তাকে তার প্রতিদান 
দিল। 

৬.০ ইসমে মুবালাগা ০ ০০ অর্থ- পুঁজ, দুর্গন্ধময় পানি, তীব্র ঠাণ্ডা। 

3৬১ বাব ০৩০ -এর মাছদার, অর্থ- উপযোগী হওয়া, খাপ খাওয়া। যেমন 4 + ৩১১৯ 
3৬১ ০০ -এর মাধ্যমে তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দেয়া হবে। 

যে ২৬ ০৪০৮ ৯ মুযারে, মাছদার ৪) 0১৯৯০ বাব ০ অর্থ- তারা আশা করে, 
আকাংখা করে। যেমন এ__* 4০ অর্থ- তার কাছে কোন কিছু আশা করল। 21) আশাকারী, 
প্রত্যাশী । ৮৮: অর্থ- কাম্য, প্রত্যাশিত ৮০০ অর্থ- আশা, আকাংখা, অনুরোধ, মিনতি। 
(০-_ বাব &০০ -এর মাছদার, অর্থ হিসাব নেয়া, প্রতিদান দেয়া । ৮.» অর্থ- হিসাব- 
নিকাশ, গণনা। ৃ 

5 ৩৬ 5৮১৩ ৩৯ মাধী, মাছদার 4357 (3৬৫ বাব ১ অর্থ- তারা অস্বীকার করল । 
*ঢ- একবচন ধা বহুবচন *৫ এগ অর্থ- নিদর্শন, চিহ্, ধর্মগরন্থের শ্লোক, আয়াত। 


22 ১৫৪ তি বাহন বুরহান 72842 
3-$- বাব টি -এর মাছদার । 

৫. অর্থ-প্রত্যেক। ৫ শব্দটি দু'ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের 14 -এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন 
) এ অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য । আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী  € মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম দারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন০১ এ এ ৫ অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক । 74৫ 3১০] ৩০১ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল । 
০৯. বহুবচন % অর্থ- বস্ত, জিনিস, বিষয়। 2:.১ 12 অর্থ- ধীরে ধীরে । 

ভি ১৩ ৩৯ মাী, মাছদার ০.-৯। বাব ১৬৬ অর্থ- আমি গণনা করেছি। যেমন ৮০৯| 
এ অর্থ- গণনা করল, হিসাব করল। ১:০৮ অর্থ- অগণিত, অসংখ্য। ১৪ ১.০ অর্থ- 
আদমশুমারী। ০৮০৮ অর্থ- পরিসংখ্যান 

(4 মাছদার 14:44 ৫৫ বাব 7০ অর্থ লিখিতভাবে বাব ০ ও ৫ হতে লেখা 
শিখানো । 4 ৩/3% অর্থ- লেখার আসবাব পত্র। 

19১১ ০০০ ০4০ শর আমর, মাছদার ১ ০৩5 ০৩%১ বাব ০ অর্থ- তোমরা স্থাদ গ্রহণ 
কর। 

1 ৫৩ ৩৯ মুযারে, মাছদার 554) 1520 বাব (০ অর্থ আমি বৃদ্ধি করব। 54) বহুবচন 
১5) অর্থ- বৃদ্ধি, বাড়ানো, অতিরিক্ত, বোনাস। 31 অর্থ- নিলাম, ১০8 6 অর্থ- নিলামে 
বিক্রি করল । ১ অর্থ- অতিরিক্ত । 

(/০- ০০ ০ বহুবচন 1 অর্থ- শাস্তি, সাজা । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৪) (7৯ 0912 চে ৩১9১ (6 জুমলাটি ০৯১ থেকে হাল (১) নাফিয়া। নেতিবাচক বা 
না সূচক অর্থ প্রদানকারী । ১৮১৭: ফে'লে মুখারে ($১) ১৮৭; -এর সাথে মুতা'আল্লিক 0১৮) 
মাফ'উলে বিহী। (৫) হরফে আতফ । (3) নাফিয়া (472) 1১% -এর উপর আতফ। 

(২৫) ৩৮-৯) ০০৯ 3! 01) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় । (০:১৯) 
থেকে বদল । আর (৩.০) (৯ -এর উপর আতফ। 


0২...» তওযাহল কুরআন........................................পোরা,৩০ 
(২৬) 3১ ৮০৯ _ ০/৯) উহ্য ৩১ ফে'লে মুযারে মাজহুলের মাফ 'উলে মুত্লাক। (১১) 
7 -এর ছিফাত। অত্র জুমলাটি মুস্তানিফা। 

(২৭) (৯ ৩১৮ 01৩7 জুমলাটি তা'লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক (*_) ৩ -এর 
ইসম | (75) ফে'লে নাকেছ, যমীর ইসম ৩৯৯৮ এ ফেলে মুযারে। 14... মাফ'উলে বিহী। 
(4.০. ৩১৮ ৩ জুমলা 1১5 -এর খবর (১৫) ৩! -এর খবর । 

(২৮) 05410061060) আতেফা | 15 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল (50) 106 - 
এর সাথে মুতা'আল্লিক। (4 মাফ“উলে মুত্লাক। 


(২৯) এ ১5০৭5 4 0) হরফে আতফ। 4 পূর্বে উহ্য /5১। ফে'লের মাফ-উলে 
বিহী। পরবর্তী উক্ত 12০১ ফে'লটি এ উহ্য ফেলের “:._ £১ বা ব্যাখ্যা প্রদানকারী (3) উক্ত 
(451 ফে'লের মাফ'উলে বিহী (৮৮ 2) )_$ -এর মুযাফ ইলাইহি। (_£5) অর্থ বিচারে 
মাফ উলে মুত্লাক। 

(৩০) 43৩ 07533 ৯1 (০১ তা'লীলিয়া। 1 ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। 
নাফির অর্থ প্রদানকারী । (১) আতেফা, 4৫7 ফে'লে মুযারে। উহ্য ১১৮ যমীর ফায়েল (5) 
মাফ'উলে বিহী। (0) ০ 89! সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। - দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা“আলা বলেন, ১ ৮৮9 ০৩০৪? ০:০৮ রড 
19) এ ৪ এটা তাদেরই জন্য। অতএব তারা টগবগ করে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ রক্তের স্বাদ 


গ্রহণ করবে এবং এ ধরনের আরো অনেক তিক্ততার' €ছোয়াদ ৫৭-৫৮)। অত্র দু'টি আয়াতে গরম 
পানি ও রক্ত পুঁজ ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে বলে উল্লেখ হয়েছে। 


অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় 4৮ | 2. * 4:০০] শ৫ ৫ হজ ৩৮০১ ৫9 “তাদের 
জান্নাতে প্রবেশ করা তেমনই অসম্ভব যেমন সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা অসম্ভব" (আ'রাফ ৪০)। 
জাহান্নামে তাদের শাস্তি বেশী করা হবে অর্থাৎ তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

আবু বারযা ঞ্্্র* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -কে কুরআনের খুব কঠিন আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, আল্লাহ্র বাণী 004০. 11754 913৭5 “সুতরাং 


পদ নল এল দল হিল । আল্লাহ্র বাণী । [2 
৩2112 ৪০৪15১৮৮১৫৫ ১১৮৬ উস্পাঞ্ 'িতবার তাদের চামড়া জলে যাবে, 
ততবার আমি অন্য চামড়া বদলে দিব, যাতে তারা আযাবের স্থাদ পুরাপুরি রণ করতে পারে' 
(নিসা ৫৬)। আল্লাহ্‌র বাণী 1০. ৮৯১) ৮ ৩০৪ /-$৮ ৮৮০৮ 'তাদের চূড়ান্ত পরিণতি 
জাহান্নাম । যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমরা তাকে আরো তেজস্বী করে দিব' 
(বানী ইসরাঈল ৯৭)। আয়াত সমূহে তাদের স্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে (হাদীছটির সূত্র যঈফ, 
তবে আলোচনা কূরআনের/কুরতুবী ১৯-৩০ খও ১৯৭ পঃ)। হাসান বলেন, আবু বারযা আসলামী বরাক - 
কে আমি জাহান্নামীদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির কথা কোন আয়াতে 
রয়েছে, এমর্মে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে পড়তে শুনলাম 
এ আয়াতটি __ ২! ৮5343 1৮ ৪ তারপর তিনি বললেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে 
নাফারমানী করে, তারা ধ্বংস হল মোজমাউষ যাওয়ায়েদ হা/১১৪৬৩)। ইবনু আব্বাসঞ্ঞ্ছ+ বলেন, 
হামীম এমন গরম যা জ্বালিয়ে দেয়, আর গাসসাক্‌ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা (দুররে মানছুর)। 

অবগতি 


০০ পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মিশ্রিত রক্ত এবং কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু ও চামড়া হতে যে সব রস 
নির্গত হয়, তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যে সব জিনিসে উৎকণ্টা দুর্গন্ধ ও পচা 
গা ঘিন ঘিন করা গন্ধ থাকে তা বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপরিউক্ত আয়াত সমূহে 
জাহান্নামবাসীদের পানীয় সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। সাথে সাথে দুনিয়াতে তারা যে কাজ করত, 
তাও বলা হয়েছে। এ সকল মানুষ যেসব কাজ করত তাদের সমস্ত কথা, কাজ ও গতিবিধি 
এমনকি তাদের মনোভাব, চিন্তা-ধারা, সংকল্প ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আল্লাহ তৈরী 
করে রেখেছেন। আর এমন সতর্কভাবে করেছেন যাতে ক্ষুদ্ধ থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও গোপন না 
থাকে, বাদ না পড়ে । অথচ এ ব্যাপারে তারা ছিল বেখবর। 


॥ ৮6) ॥ ৯5১1০) (৮) 00 25149 (ত) উঠি (3 ৮)10 চেক 3) 
পদ) ৮০০ ৪6 00 5 লাগে পল) 02৩7 05108 (53224 

অনুবাদ : (৩১) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটা সাফল্যের স্থান (৩২) বাগ- 
বাগিচা, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়ক্কা নব্য যুবতীগণ (৩৪) এবং উচ্ছ্বসিত পানপাত্র (৩৫) সেখানে 
তারা কোন অসার-অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না (৩৬) এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
প্রতিফল এবং পূর্ণ পুরস্কার । 
শব্দ বিশ্লেষণ 

02864 ০৮-০ ৬৯ ইসমে ফায়েল মূল অক্ষর ”£ 5 মাছদার ০ £$| বাব /. -। অর্থ- যারা 
আল্লাহভীরু। বাব ১৮ থেকে 13? মাছদার অর্থ- বাচানো, রক্ষা করা । এখানে 5? কে দ্বারা 
পরিবর্তন করা হয়েছে এবং একটি অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। 


08... নতওযীহল কুরআন.........................................পোরা,৩০ 
টি ৬৭ ০০২০ মাছদার 1042 45 বাব 7০ অর্থ সফল হওয়া, কৃতকার্য হওয়া । 

3৪১০ একবচন ২০ অর্থ- উদ্যান, বাগ বাগান, ৬০৫স্০! ২০ অর্থ- চিড়িয়াখানা, ২১০ 
এ অর্থ- পার্ক, গণউদ্যান। 

(৫ একবচনে *_ ৫ ০ 3১2০ “আঙুরের গুচ্ছ” । 

০৪95 বাব 74 ও ১০: হতে মাছদার ১৫৫ ০999 অর্থ- স্তন পূর্ণ ও গোলাকার হওয়া, 
স্বীত হওয়া শপ বহুবচন ৩95 অর্থ- সুস্পষ্ট ও উন্নত স্তনবিশিষ্ট তরুণী, পীনস্তনী 
তরুণী । * 2$ বহুবচন *১১:৫ অর্থ- গিঠ, পায়ের গিঠ। 

57) ৩31 বহুবচন +০/০% অর্থ- মাটি, মৃত্তিকা । (7 বহুবচন +০/% অর্থ- সমবয়সী । 
৫-_ বহুবচন *.১৫৭ ০১7৫ অর্থ- পেয়ালা, পানপাত্র, গ্রাস। 

-১১- ইসমে ছিফাত, মাছদার ৩১১ 3১১ বাব ০9 অর্থ- পূর্ণ করা। যেমন ০1 32১ 
অর্থ- পেয়ালা পূর্ণ করল, ০)। ০১১ অর্থ- সজোরে পানি ছেড়ে দিল। 1১ অর্থ- পূর্ণ হওয়া ও 
উপচে পড়া। ৃ 

১৯২০৫ ৪৬ ১০০ শুট মুযারে, মাছদার ৩৩০ ৬০০০ বাব ২৯৮ অর্থ- তারা শ্রবণ করে । 
19_ বাব 7 -এর মাছদার, অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা । 

54 বাব ০ এর মাছদার, অর্থ- মিথ্যা বলা, অস্বীকার করা । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

1): ০১৪৫১ | জুমলাটি মুস্তানিফা। (320 উহ্য ৬+ শিবহ ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে ৩! 
-এর খবরে মুকাদ্দাম আর 194 ইসমে মুয়াখখার | 


৮৫ মি 4 লা র্প চার 


9 3৪4৯ (০০) 19, থেকে বাদলে বা'য 045) ০/-০ -এর উপর আতফ। 
0] 99537 (995) 394০ -এর উপর আতফ। ঘা ০995 -এর ছিফাত। 
১1$- (৮5) 3০০ -এর আতফ (৬৩১) (৩ -এর ছিফাত। 

35 চি নে ৩৯২০: &- জুমলাটি (52320) থেকে হাল। (3) নাফিয়া ১১২১এফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল '_$১ ১১২:- এর সাথে মুতা'আল্লিক। ।১ ৫ মাফ'উলে বিহী (4 
3১5) 19] -এর উপর আতফ। 


চু নিযে .0%) উত্ত 3. 5৮0 4 ফেলের মাফউলে বিহী টি ৬ 
শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 21 -এর ছিফাত। (5.০) 97_» থেকে বাদল। 
(৬.০) ».০ -এর ছিফাত। 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

উকি 225 ভগ 14 
দ) ৮৭ 8 ০০ 06 উদ উঠি ৬০৮ ১৮ এডি 3298 540০৯ 

“মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ 

ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে । এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যার স্বাদ 

ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। এমন পানির বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যা পানকারীদের জন্য 

সুস্বাদু ও সুপেয় হবে । আর এমন মধুর বর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন । 

সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা' 

মুহাম্মাদ ১৫)। 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


০52৯0 ০০ ০৮১0] ০21 ৮৮০ ও 5৩) ৩৭ 5০৪০ 911 1১)0০3 


“তোমরা তীব্রগতিতে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত 
ভি 57777777 রে 


৩.5 
৫০2৫ 


০৮৩ 3০5415০৮১৬০ চিত 
বর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায় থাকবে । পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনা-সামনি 
আসীন হবে" দেখান ৫১-৫৩)। আল্লাহ আরো বলেন, ০ ॥ 1) ১ ৮ই/ 0 “সেখানে থাকবে না 
কোন অসার ও পাপের কথা” (তুর ২৩)। অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও 
পাপের কথা প্রকাশ পাবে না। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

আবু উমামাঞ্জ্স* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই জান্নাতীদের গায়ের 
জামাগুলো আল্লাহ্র সন্তষ্টিরূপে প্রকাশিত হবে। তাদের উপর মেঘমালা ছেয়ে যাবে এবং 
তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের উপর 
তা বর্ষণ করি? অতঃপর তারা যা কিছু চাইবে তাই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তাদের 
উপর সমবসয়ক্কা যৌবনা তরুণীও বর্ষিত হবে (আবু হাতিম, ইবনু কাহীর)। 


রি ..... ভাওযাঁহল কুরান... ....................................পোরা, ৩০ 


অবগতি 

জান্নাতের লোকেরা কোন অসার, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, মিথ্যা ও অশ্ীল কথা-বার্তা শুনতে 
পাবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে জান্নাতের অসংখ্য বড় বড় নে'মতের মধ্যে গণ্য করা 
হয়েছে। জান্নাতে কোন আজে-বাজে কথা-বার্তা ও অনর্থ গল্প-গুজব হবে না। কেউ কারো নিকট 
মিথ্যা কথা বলবে না। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবে না। দুনিয়ায় গালি-গালাজ, মিথ্যা 
অভিযোগ, দোষারোপ, ভিত্তিহীন কুৎসা রটনা, অন্যের উপর অকারণ দোষারোপ করার যে তুফান 
বয়ে যাচ্ছে জান্নাতে এর লেশমাত্র থাকবে না । 


৮৮0৮ 8৮ পে) এত ক উন এ ০০] এড ৩০ ০০১0 ০৪0 ৩ 
চাডে ৬ ৪০ পে 0১ 0৮59৫205৮৮9 ৩১০5 ০9142 0 ০ এ 
4 পা 435 5 ৩ ৮] তই 2 35 এ তি ডু পেন) ০4 ৩০ 

(£.)10% তে এ 
অনুবাদ : (৩৭) যিনি যমীন ও আসমান সমূহের এবং এর মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র 
মালিক, যার সামনে কথা বলার কারো সাহস হবে না। (৩৮) যেদিন জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ 
কাতারবন্দি হয়ে দীড়াবেন, আর পরম করুণাময়ের অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলবে না, 
আর যাকে অনুমতি দিবেন সে যথাযথ কথা বলবে । (৩৯) সেদিনটির আগমন সত্য ও অনিবার্ষ। 
এখন যার ইচ্ছা নিজের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক। (৪০) আমি 
তোমাদেরকে খুব নিকট শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম । সেদিন মানুষ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ 


করবে, যা তাদের হাত সমূহ আগেই পাঠিয়েছে, আর কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে হায় আমি 
যদি মাটি হয়ে যেতাম! 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০) বহুবচন ₹-৪% অর্থ- প্রতিপালক, -7| ৮১ অর্থ- গৃহকর্তা, ০২7 ধর) অর্থ- গৃহিণী, ৮ 
৩৫) ৯ অর্থ- তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান । %_4-০ বহুবচন হ₹_24৮ অর্থ- দান, 
পুরস্কার । ৃ 

((.০._ বাব 21০4, -এর মাছদার, অর্থ- গণনা করা, হিসাব নেয়া । ০ ₹ অর্থ- তাকে 


যথেষ্ট দিল, তৃপ্তিসহ পানাহার করাল। ৮... ০.৮ অর্থ- যথেষ্ট দান। 

৮১৯%- মুবালাগা এর ছীগাহ, অর্থ- পরম দয়ালু। বাব ২... মাছদার ₹১:) ২৯ অর্থ- দয়া 
করা। যেমন £-) অর্থ- তার প্রতি দয়া করল, করুণা করল *:০ ₹-) অর্থ- তার জন্য রহমত 
কামনা করল 5৮০ ০১2) অর্থ- দয়া-দাক্ষিণ্য । 


88, ২৪০০ ৩৯ মুযারে, টিলার উরি জল 
কথা বলার অধিকারী হবে না। 
45- ₹ ৩০ 2 ৩৬ বাব ₹ 1০৩৫ এর মাছদার, অর্থ- সম্বোধন করা, কথা বলা £_৮৬ 


অর্থ- তার সাথে কথা বলল, ১১৬ “|| ৬ অর্থ- কথোপকথন করল। ৫. অর্থ- 
কথোপকথন । ৪৫: বহুবচন 2 অর্থ- বক বক্তৃতা, খুতবা । 4০০ বহুবচন ০ অর্থ- বক্তা 


বাণী। 
ও ৩৬5০০ -»13মুযারে । মাছদার 14 বাব ০-/। যেমন 23 অর্থ- দাঁড়াল | 6৮৪ 


অর্থ- সঠিক হল, সোজা হল 24 £4 অর্থ- তাকে দীড় করাল, খাঁড়া করল, নিযুক্ত করল ও 
হ7১০| অর্থ- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করল। 
০7৮1- অর্থ- রূহ, জিবরীল ফেরেশতা, প্রাণ । 
২07 একবচনে ৬.4 অর্থ- ফেরেশতা :5৩অর্থ- ফেরেশতা সুলভ, ফেরেশতা সন্নধীয়। 
০ বাব 7. -এর মাছদার, অর্থ- সারিবদ্ধ। অথবা শব্দটি ইসমে জামিদ, অর্থ সারি। বহুবচন 
*১১:০ অর্থ- দল, শ্রেণী। 
১9444৫5৮৪৬০ শুর মুযারে, মাছদার 2 বাব )_ 2১৫ অর্থ- তারা কথা বলতে 
পারবে না। £ ০ শব 14৩ অর্থ- কথা বলল, আলাপ করল। হ_-/44 অর্থ- কথোপকথন 
১৫ অর্থ- কথা, বাক্য, বাণী । 
১১ ৮৬ ১৪৭০ ২০1১ মাযী, মাছদার ১ 9 (৯ বাব ৬ অর্থ- অনুমতি দিল। যেমন ৩১ 
4 গর অর্থ- এ বিষয়ে তাকে অনুমতি দিল। 
0 ০৬ ৫০০ ০৯15 মাযী, মাছদার (%$ বাব 7_£ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। ৮ £)| 
বহুবচন 9 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 
9০_ শব্দটি ইসম | অর্থ- ঠিক, সঠিক, সত্য । 
০] শব্দটি ইসম। অর্থ- সত্য, সুনিশ্চিত । বহুবচন ০১3: । 
১ ৮৬ ৮৪০৮ ১০13 মাধী, মাছদার ₹:০ 314 বাব হও অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল। 
1০ ২৬ ০৪০৮ ৯০1 মাহী, মাছদার ১৬ বাব ২/০০। এখানে % টি হয়েছে এবং ৫ - 
এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। মুজাররাদ -এর মাধী 2০০ অর্থ- গ্রহণ করল। মাছদার 1. অর্থ- 


ধরা। তা জজ্তোত টিজার ০ 


৮ পাতা 


“২5 অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল, 4! ১4০ অর্থ- আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন। 
উনি 45০ শু৯ মাধী, মাছদার 10১8 বাব ৩০ অর্থ- আমি সতর্ক করলাম। /20| 7 2 
০১0১ অর্থ- বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করল, অবহিত করল। 

(3১- অর্থ- নিকটবতী, আসন্ন, ঘনিষ্ঠ । বাব ৫১৮ মাছদার 57% | যেমন £2* ₹ ০21 ০১ 
অর্থ- নিকটবর্তী হল, কাছে গেল। বাব ০ থেকে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে নিকটবর্তী কা। 
0 ২৪৬ ১৪১০ 4০1) মুযারে, মাছদার 172 বাব 7 অর্থ- দেখা, দৃষ্টি দেয়া, তাকাবে, দৃষ্টি 
দিবে। 

১৮১) বহুবচন ২) অর্থ- মানুষ, পুরুষ লোক। বিপরীত শব্দে বহুবচন । যেমন 5 7 -এর 
বহুবচন ».- অর্থ- মহিলা । 

২:4- ৮৩৬ 5১৬ ১০৮19 মাযী, মাছদার ৮:১৩: 4 বাব ১ অর্থ- অগ্বিম পাঠাল। যেমন ও 
24৬ ০০২ অর্থ- অগ্রিম মূল্য প্রদান করল। 

&& শব্দটি দ্বি-বচন। একবচনে "এ বহুবচন ০ অর্থ- হাত, ক্ষমতা । যেমন 42 অর্থ- তার 
দু'হাত। ৃ 

৫0 বহুবচন 448 3০5৫ অর্থ- কাফির, অবিশ্বাসী । 

2৮ অর্থ- হায়! আমি যদি! 

৫ ২০০ ১ মাহী, মাছদার ৮৮:47 বাব 7০ অর্থ- হতাম, মিশে যেতাম। 

(4%- বহুবচন */98ঁ অর্থ- মাটি, মৃত্তিকা । মাছদার 1: বাব ৬. যেমন এ 4 ০৮ অর্থ- 
স্থানটি চুর মাটি বিশিষ্ট হল, ৬ ০০ অর্থ- কোন কিছু মাটি মিশ্রিত হল। ।:% 42 ০ 
২9 অ - লোকটি চরম দরিদ্র হল। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৩৭) ৬ 2৯ ৩৫৯ 0৬: ৩৯৮ এ 53 ১০১০ 9৩০] ২ -)_ (৩7) এ: থেকে 
বদল (-/9--0) * ০০ -এর মুযাফ ইলাইহি। ০৮/7) 9০০ -এর উপর আতফ। (3) 
আতেফা (_) মাওছুলা ০ -এর উপর আতফ । (_$:) উহ্য ৩5 -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। (3 ১৬ জুমলাটি ০ ইসমে মাউছুলের ছিলা। (১০৯) ₹) থেকে বাদল। ৬ 


৩১৫৫২৫ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল (২?) ৩৯ 44২4 ৮ -এর সাথে মুতা*আল্লিক [0 
মাফ'উলে বিহী। ৃ ৰ ৃ 
(৩৮) 0০০ 099 ০০৮০ এ ৩৯550 5 এ 4009 ০9 টেন ৫৮2) 
যরফে যামান। পূর্ববর্তী 3৮৫৪  -এর সাথে মুতা'আল্লিক ০১ | 5 জুমলাটি 7১_ -এর 
মুযাফ ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান বিচারে মাজরূর। (৫১2) ফে'লে মুযারে ০% |॥ ফায়েল 
(৬43) ০7%। এর উপর আতফ। (৮০) হ 43 (%%॥ থেকে হাল। 3৮_4৫41৮ 
জুমলাটি ১১ / এর তাকীদ বা দৃঢ়তা প্রকাশক। (1) আদাতে হাছর (১2) ৩৮:৫৩ থেকে 
বাদল। ৩ ফেলে মাধী। £) ৩ -এর সাথে মৃতা'আল্লিক। 

৮৯৮০ 4 ০১ জুমলাটি ১ ইসমে মাউছুলের ছিলা। (3) হরফে আতফ। এ ফেলে মাধী উহ্য 

(১৯) যমীর ফায়েল ৮০ উহ্য 4৮ -এর ছিফাত। ()_:০ 105 (এ) ফে'লের মাফ'উলে 
মুত্লাক। 

(৩৯) এট 4 এ এজ পভ ০ ২০ টে ৬1১ (৬৬১ মুবতাদা ৫১ 2) ৩১ থেকে 
বাদল । $০ খবর। (০১) ফাহীহা (সূরা মাউন দ্রঃ) । (১০৫) শর্ত প্রকাশক অব্যয়, মুবতাদা %.__» 
ফে'লে মাধী -৩ ফে“লে মাযী, জওয়াবে শর্ত। শর্ত ও জওয়াব মিলে *._. মুবতাদা এর খবর 
এ) 4) ৬০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (4) -০ -এর মাফ উলে বিহী। 

(৪০) 5০৪ ৫4০ ১৩৩৭8 ৫ _ ৫৫) মূলে (এ! ছিল (৬) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল () ু 
-এর ইসম। ১5৩১০৫ জুমলাটি খবর 13 ফেলে মাযী ৮ ফায়েল ১৪ মাফ'উলে বিহী 1072 
দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী (2০) - -এর ছিফাত। 

9৩ ৬৬ ১ ০৯9 908 95 ০ ৪ পি (99 যরফে যামান ৩১ 
এর সাথে মুতা'আল্লিক ৮ জুমলাটি *% -এর মুযাফ ইলাইহি (৮ _1) ৮5 ফে'লের ফায়েল 
(5) মাফ'উলে বিহী 43 ফেলে মাধী 035) ফায়েল (3) 124 -এর মুযাফ ইলাইহি 244 ২22 
জুমলা « ইসমে মাফ উলের ছিলা, ৮৩ 05 জুমলাটি »,_ +: -এর উপর আতফ | 
হরফে তামবীহ ৩ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ৫) ০ -এর ইসম ৮: ফেলে নাকেছ, ০ 
যমীর ইসম 1 খবর । / ৬ জুমলাটি ২ -এর খবর ১5৫ উরজুমলাটি ০ -এর | 


এপরনি়ারারারারারারারারারারারারারারা 1... রা যারা রা 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আসমান-যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু 
আছে তার একচ্ছত্র প্রতিপালক হলেন আল্লাহ । যার সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই। 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন, « ০১৫ 11 24 দ (5৫ (54১ ১ “কে এমন আছে যে, তার অনুমতি 
ব্যতীত তার দরবারে কথা বলতে পারে' বোকারা ২৫৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “৫ ০০৮ 
এ 7১ | ৮.৫ যেদিন নির্ধারিত সময় আসবে, সেদিন তীর অনুমতি ছাড়া কারো কথা বলার 
সাহস হবে না' হেদ ১০৫)। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তব ০ ্ হি ত ০ 
১5 1 (৮১9 ০০৮০। “সেদিন শাফা'আত কার্যকর হবে না। তবে রহমান যদি কাউকে অনুমতি 
দেন এবং তার কথায় খুশী হন ততেবে ভিন্ন কথা)' (ত্হা ১০৯)। অত্র আয়াতগুলি ছারা প্রতীয়মান 
হয় যে, কিয়ামতের মাঠে কারো কথা বলার সাহস হবে না। 

৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ কাতার বন্দি হয়ে 
দাড়াবেন। আল্লাহ অন্যত্রে বলেন, 61585017252 “যেদিন আপনার প্রতিপালক 
জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবেন' ফেজর ২২)। 
অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির 
বলতে থাকবে, হায়রে হতভাগা আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, 
1৮-৮০-1১৮৯ ৮1১-০9 তারা তাদের কর্মফল উপস্থিত পাবে' (কোহফ ৪৯)। আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন, ০ লগিন কে ৩৪৪ ১০৪ (৫ “সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত 
কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে (ক্রামাহ ১৩)। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,£_ 25 ০74 "522 এ 
হায়রে হতভাগা যদি আমার হাতে আমলনামা দেয়া না হত"! (হাককাহ ২৫)। 

(১) ইবনু আব্বাসঞ্চন্র*+ বলেন, রূহ হচ্ছে আদম সন্তানের আত্মা । (২) হাসান ও কাতাদা (েহ.) 
বলেন, রূহ হচ্ছে আদম সন্তান। (৩) ইবনু আব্বাস, কাতাদা ও আবু ছালেহ (রহ.) বলেন, রূহ 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমূহের একটি সৃষ্টি। তারা আদম সন্তানের আকার আকৃতিতে আদম সন্ত 
1নের মত। তারা ফেরেশতা নয়, তারা মানুষও নয় । তবে তারা খায় ও পান করে । (৪) শাঁবী, 
সাঈদ ইবনু যুবায়ের ও যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, রূহ হচ্ছে জিবরাঈল ঞ্জাইই* | আল্লাহ বলেন, 
০৪১৩ ০ ৩১৩ ৩৩৪ ৫ ০ (0 এ ৩/আমানতদার বিশ্বস্ত রুহ অবতরণ করেছেন, 
যেন আপনি মানুষের জন্য সাবধানকারী হতে পারেন' €শু'আরা ১৯৩)। অত্র আয়াতে রূহ অর্থ 
জিবরাইল ঞ্পাহ” | (৫) ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, রূহ অর্থ কুরআন । যেমন আল্লাহ বলেন, হে 
মুহাম্মাদ সু ! এমনিভাবেই আমরা আমাদের নির্দেশে এক “রুহ” কে আপনার নিকট অহী 
করেছি শবরা ৫২)। অত্র আয়াতে রূহ অর্থ কুরআন । (৬) রূহ অর্থ একজন বড় ফেরেশতা বনু 


না এটির রুরু রর 


রস রা রা ই 
এবং সবচেয়ে নিকটবর্তী । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
37295887565. 84 8৮85 রি ৮৫৪ ০ 2৮০ ১5:18 ৮2285 পেন ৮ ০৮ ৮:০৮ 
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85715577221 568 5 
আদী ইবনু হাতেম ঞন্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকের সাথে 
প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে 
না এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়ল করে রাখবে । সে তার ডানে তাকাবে, 
তখন তার পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে তখনও 
পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম 
ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারেই মুখের সামনে অবস্থিত । সুতরাং খেজুরের 
ছাল সমপরিমাণ হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাচার চেষ্টা কর" ম্্সলিম, মিশকাত হা/৫৩১৬)। 


% 4 ৪ ০০৫ এ 644: দি রী ৮১৮৬৮ ৬ পপ টা রিকি ৯ নে রাত পর ০৮ 
এ ০১ হে তাল 2 এ ৬০৩ 0] কও 6৯ ভি৩এ ০৮ গে 99 জু আআ ০১৮০ ও ফর ৩৪ 
25087641455 5512155151715171518078 
আয়েশা প্্দ+ হতে বর্ণিত, নবী কারীম ই বলেছেন, ক্য়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, 
সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়েশা ক্দ্ঘ*বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি (খাটি 
মুমিনদের সম্পর্কে) এটা বলেননি যে, অচিরেই তার নিকট হতে সহজ হিসাব নেয়া হবে । উত্তরে 
তিনি বললেন, সেটি হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্ত যার হিসাব পুঙ্খানুপঙ্খুরূপে যাচাই করা 

হবে, সে ধ্বংস হবেই: বেখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫)। 
এ রি ০7০ 4৮ পর্ণ ৮ ০৬? ০৪৮ ্ঃ 8117 ৬ 25278 এ 8:5৮ কি বর 1৫. ০ প্‌ 
4225 এ 26 তেই কী ৬০ আআ ৩] উউ এ ০৯৮০ ৭৪ এড 6 এআ ভ৬০ ০৯৪ ০৪ 
৮৭১ 4)৮19] ৩্র 5 ভি এ ্ড শ১ ৩১ নি জি ৩ ৫৮) 
০৮ এ 0 2 00৮ উরি 29] ৪ ৩৫০ ০ এ৪ এও ধন ও ওগি 
১0 515 ০20 ০৯ ৪৯৩৭ ১ এ ৮ ১৫৪ ৩১৯০০ ৮ এও এপ 
০১0) এত ঝ। হর 

ান্লাল্লা- 

ইবনু ওমর ঞ্ম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈঞ্চ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ মুমিনদেরকে নিজের 
নিকটবর্তী করবেন এবং আল্লাহ নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতঃপর 


আল্লাহ সেই বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি এই গোনাহটি তুমি করেছ কি? এই গোনাহটি 
সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যা, হে আমার প্রভূ। আমি অবগত আছি। শেষ পর্যন্ত 


ই ..... ভাওযীহল কুরক্মান... পারা, ৩০ 


একটি একটি করে তার কৃত সমস্ত গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে 
মনে এই ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে । তখন আল্লাহ 
বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সমস্ত অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম । আর আজ আমি তা 
মাফ করে তোমাকে নাজাত দিব । অতঃপর তাকে নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে । আর কাফের 
ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে আনয়ন করা হবে এবং উচ্চস্বরে এই ঘোষণা 
দেওয়া হবে- এরা তারা, যারা আপন পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত | জেনে 
রাখ, এই সমস্ত যালেমদের উপর আজ আল্লাহ্‌র লানত" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৭)। 
| এ 0 ০০০৮০ 92১৫0 08 ০০০ ৬ »1 05০5 ৫০ উর্ ০৩ ১৩ ০ তি 
0 ও ৩6 552 ০৩ ৮0০] ১৮ ০৮ শি ৫ এ এ এ ৬০ ০০ ০৪ ৫ 2০9 
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 + 0৩ ৩৮ 9০৪ 0৩ ১৮০ এ৫০৫ 0 ৪ এত (9 0৩105 240 দত 
৮8215217151 
আনাস এ* বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ উরু -এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার 
রাসূলুল্লাহই ভাল জানেন । তিনি বললেন, ক্য়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি 
কথা বলবে সেই কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে যুলুম হতে 
নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যা, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে 
আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ 
তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কিরামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। 
অতঃপর আন্নাহ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা 
(কে কখন কি কি কাজ করেছো) বল। তখন অঙগ-প্রত্যঙ্গগুলি তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে 
দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙগুলিকে লক্ষ্য 
করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! তোরা দূর হয়ে যা! তোদের ধ্বংস হোক! 
তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করছিলাম* ম্সলিম, মিশকাত হা/৫৩২০)। অন্র 
হাদীছে বর্ণিত হয়েছে বান্দা ধারণা করে যে, স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। 
মানুষের এই নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ কু হাসছিলেন। 
০ লন ০ বু ০৯4 ওত ০ ০৩০০ ৭55 ই &। 0০০ ০০ 0৪ এ পা ১৪ 
৩) ০৮৫ ০৬৫৮ ৫ আঁ ০৮০ সা ০5৮ তে ০০ এ 
আবু উমামাহ এ+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, “আমার প্রতিপালক আমার 
সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা 


হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোন আযাবও হবে না। তাদের কোন 
হিসাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার প্রতিপালকের 


ভি তন আহমাদ, তি  ভিরমিষী, 
ই ৫ 


৪ ৫ 


1৮26056৫09৬ ৬৪ 961 0455 090০৭ রর ভন ও 
টা 


৮৬4 ৪৫ 


০০২০0০১৩৫০৬ ও ০0৫99 এডি ৮৮৮। 53 4৮০০3 4০৪0০ 


-৯০০১০০৪৬৯৪৫৬০০৮০৬৬৭০, 


পা 7 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ঞ্্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, বি তল নিজ 
জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি 
ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল 
দেখি, তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতাগণ কি 
তোমার প্রতি যুলম করেছে? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস 
করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোন ওযর পেশ করার আছে? সে বলবে, না, হে আমার 
প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি 
নিশ্চিত জেনে রাখ, ৪575 57755577759575775 


চা 


কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে, £১ _:,49 282০1৫55০৩৯ ও 01 এ 0 তি 
অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সু তার 
বান্দা ও রাসূল" । অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওযন দেখার জন্য উপস্থিত 
হও। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! এ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবিলায় এই এক 
টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন অবিচার করা 
হবে না। 


নবী করীম ই বলেন, অতঃপর এঁ সমস্ত দফতরগুলি পাল্লার একটিতে এবং এই কাগজের 
টুকরাখানি আরেকটিতে রাখা হবে । তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং 
অন্য কোন জিনিস ভারী হতে পারে না" (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৪)। 


-:60০9৯ ০০  এ০ ৯ ৪3 পে ০০ ৪০৩৬ 
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৮৮ 


৮৪... আওয়াল কুরজআন.........................................পোরা,৩০ 
আয়েশা প্ঞল্ম* বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূলুল্লাহ শঞ্কু -কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলতেন, 1৮. 0. 19:০৬ 2% "হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিন" । আমি 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী ধূঞ্! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বান্দার (কৃত 
গোনাহসমূহের) আমলনামা দেখবেন, অতঃপর তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়েশা! 
জেনে রাখ, সেই দিন যার হিসাবে যাচাই-বাচাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে' (আহমাদ, 
মিশকাত হা/৫৩২৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মাসউদ ঞ্ন্স+ বলেন যে, রূহ নামক ফেরেশতা চতুর্থ আসমানে রয়েছেন । তিনি সমস্ত 
আকাশ, সমগ্ৰ পাহাড়-পর্বত এবং সমস্ত ফেরেশতা হতে বড়। প্রত্যহ তিনি ১২ হাজার তাসবীহ 
পাঠ করে থাকেন। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা জন্ম লাভ করে থাকেন। 
কিয়ামতের দিন তিনি একাই একটি সারিরূপে আসবেন হোদীছটি বানাওয়াট)। 

(২) ইবনু আব্বাস ঞ্ম্প+ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাদের 
মধ্যে এমন এক ফেরেশতাও রয়েছেন যে, যদি তাকে বলা হয় সাত আকাশ ও সাত যমীন 
আপনি এক গ্রাসে নিয়ে নিন, তবে তিনি এক গ্রাসেই সবকে নিয়ে নিবেন। তার তাসবীহ হল 
০:৫৬ ৩৩০১, আমি আপনার পবিভ্রতা ঘোষণা করছি, আপনি যেখানেই তাকুন না কেন' 
(হাদীছটি বানোওয়াট)। 

অবগতি 

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে কাফিরদের চিৎকার ও মন্তব্য, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে 
যেতাম! আমি আদৌ জন্গ্রহণ না করতাম! অথবা মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে 
যেতাম! পুর্নবার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হত! তাহলে কতই না ভাল হত! কারণ জন্ম না 
হলে কিংবা মাটির সাথে মিশে গেলে অথবা পুনরুজ্জীবিত না হলে আজ যে আযাবের সম্মুখীন 
হয়েছি, তা হতে হত না। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ .. ভাওযীহল কুরআন... 4৮৫ 


সুরা আন-নাি'আত 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪৬, অক্ষর ৮১৭ 


৯ ১৬% ৪ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 

(৫) ৪: ৩৩ 0) ০৩৭৫৩ ৫) পু ০০৬৬ (১) ১৬ ০৬০৩৫) 
(98-47-5775 0)845155 626 (9০9105০7249 
1709 01) ৮০০০০ ৩1580 ১) 2৬৯) ৬ ০১১১১০ উঁ 9৮৮০ দে) ৮০৬ ৩১ 

05) 57৯46 ১19 0) 2০০19 5৮0 তে এডি 0) 8৮৮৩০ 8৫18 এ 
অনুবাদ : (১) যেসব ফেরেশতা ডুব দিয়ে টানে তাদের কসম। (২) যারা আত্মার বাধন 
সহজভাবে খুলে তাদের কসম । (৩) যারা দ্রুত সাতার কাটে তাদের কসম । (8) তারপর তারা 
হুকুম পালনে) একে অপরকে ছাড়িয়ে যায় । (৫) এরপর প্রত্যক কাজের ব্যবস্থাপনা করে । (৬) 
যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কী প্রবলভাবে কীপিয়ে তুলবে । (৭) তারপর আসবে আর একটি ধাক্কী। 
(৮) কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাপতে থাকবে । (৯) তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত-সন্ত্স্ত হবে। (১০) 
এ লোকেরা বলে, আমাদেরকে কি সত্যিই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? (১১) আমরা 
যখন পচাগলা অস্থিতে পরিণত হব। (১২) তারা বলে, এ প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতির ব্যাপার 


হয়ে দীড়াবে। (১৩) অথচ এটা শুধুমাত্র একটি প্রবল আকারের ধমক । (১৪) এবং সহসাই তারা 
উপস্থিত হবে একটি খোলা ময়দানে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০৬) _ ৬০ শী ইসমে ফায়েল, একবচন ২7 অর্থ- উৎপাটনকারী | মাছদার ৮০; বাব, 
7৮ অর্থ- যারা টেনে বের করে। যেমন «৬০ ৬* ৬: ৫ অর্থ- বস্তকে তার স্থান থেকে 
উৎপাটন করল, টেনে বের করল। 

৮৪- শব্দটি বাব ৫. -এর মাছদার। অর্থ- ডুব দেয়া। যেমন ৮.। ৬৯ ০০৮ অর্থ- পানিতে ডুব 
দিল, ডুবে গেল । 25 3০৯: অর্থ- গভীরভাবে ঘুমালো, অচেতন হল । 

৬ ৬০৮ ৩৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১০১$ বাব ০ _৯ অর্থ- যারা মৃদুভাবে বাধন 
খুলে । যেমন 5252 ৮: অর্থ- গিট খুলল। 2৮১0| বহুবচন ৬ অর্থ- ফস্কা গিরা, হালকা 
বাধন । 


উনি রারারারার্ার র্যা রা ররর: 1 
০৩০- ৬১৪, শুর ইসমে ফায়েল, মাছদার ₹-(__. ০৩: বাব শু $ অর্থ- যারা সীতার 
কাটে। (1 অভিজ্ঞ সীতারু। ₹-::| সীতার । যেমন ০. ৬ ০ অর্থ- যে পানিতে সীতার 
কাটল। 

০//৩০- ১৪" ৮ ইসমে ফায়েল, মাছদার এ :. অর্থ- যারা অপরকে ছাড়িয়ে যায়। যেমন 
90 এ! 25 অর্থ- বিষয়টির দিকে সে তাকে ছাড়িয়ে গেল। ০৩ 520. 4 অর্থ- সাতার 
প্রতিযোগিতা । 

২০:২০) ৬১৬ শশী ইসমে ফায়েল, মাছদার 172১৫ বাব এ: অর্থ-যারা ব্যবস্থাপনা করে। 
যেমন 7১ অর্থ- পরিচালনা করল, ব্যবস্থা করল। 

1০ বহুবচন *১/ অর্থ- বিষয়, ব্যাপার । “১01 বহুবচন গা অর্থ- আদেশ, নির্দেশ। 

₹%- বহুবচন গএঁ অর্থ- দিন, দিবস। সূরা গাশিয়ার ++ দ্রষ্টব্য 

৬ ৬৭ ১০।) মুযারে, মাছদার (০ বাব 7০4 অর্থ- প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। যেমন 
১১০৮ 2৪ অর্থ- তাকে প্রবলভাবে কীপাল, প্রকম্পিত করল। :4১৮) অর্থ- কম্পন, শিহরণ । 
২1 ৬০৮৭ -৯1) ইসমে ফায়েল, অর্থ- কম্পনকারী, ক্বিয়ামত দিবসের শিক্গার প্রথম ফুঁক। 
শু ৬১৮ 4৯1 মুযারে, মাছদার ৮ বাব ০৯“ অর্থ- পিছনে চলে, অনুকরণ করে। যেমন 
২০ অর্থ- তার পিছনে চলল, তাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করল । ৫4 বহুবচন ২4 4_ 
অনুবতী, অনুগামী ০৮৫ একের পর এক হল, ধারাবাহিক হল। 

২82- ৬১, ১১ ইসম ফায়েল, মাছদার ১, বাব 74 পিছনে আরোহণকারী | যেমন 23 
অর্থ- তার পিছনে আরোহণ করল। *১ ?১; অর্থ- সহ আরোহী, রিজার্ভ সৈন্য । হ₹_৯১ অর্থ- 
অনুগামী, শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক। ও ও 

*১১]_ একবচনে *₹._7 অর্থ- হৃদপিগু, অন্তর, মন। (9 অর্থ- আন্তরিকভাবে, আন্তরিকতার 
সাথে। 

4৯19- ৬১$০ ১০১ ইসমে ফায়েল, মাছদার 2) বাব ১» অর্থ- অন্তর কম্পিত হল। 
১০ একবচনে *০ অর্থ- চকু, দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি। যেমন ০০1 ০:46 “চোখের পলকে'। 
55 ০১ ইসমে ফায়েল। মাছদার (১:১০ বাব ৫? অর্থ- ভীত হয়, অনুগত হয়। 
যেমন :2৮ ৫:১০ অর্থ- তার দৃষ্টি অবনত হল। ১০4 ৫৩০ অর্থ- সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, 
অবনত করল। ৮ ৫১০ অর্থ- আওয়াজ নম্র হল |. 


চিনা ............তোগধাভল, কুরতআআান.................... কি 
চিক ২৪০ ৯ স্যার, মাছদার (6 বাব 2 অর্থ- বলল, চার ররন3 
বহুবচন 1% অর্থ- বাণী কথা, বক্তব্য। 

৩১১১৮: ৬৪৬ ০৪৭০ শশী ইসমে মাফ'উল, মাছদার ১; বাব 7 অর্থ- ফেরৎ দেয়া হয়েছে, 
রোধ করা হয়েছে। যেমন 434 / 241 অর্থ- উল্টো পায়ে ফিরল। 

$94- ৬৭ -০।১ ইসমে ফায়েল। বহুবচন ৮১. মাছদার ।” ০ বাব ₹৮_-০ অর্থ- প্রথম 
অবস্থায় ফিরে যায়। যেমন « ০১৬ ৬ ৩৯ অর্থ- যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরল, পূর্বের 
কাজে আবার ফিরে আসল । 

নি 77 

(4৬৮- একবচনে :1 অর্থ- হাড়, অস্থি। (৮০১০ 143 অর্থ- কংকাল 

১৮০০ চারবার তির 
অর্থ- ক্য়্রাপ্ত হল, পঁচে গেল। 

১০৫_ বহুবচন :০/%৫ অর্থ- পুনরাবৃত্তি, প্রত্যাবর্তন । যেমন ৮ % 7 র্ অর্থ- পুনঃ পুনঃ হল, 
পুনরায় ঘটল, পুনরাবৃত্তি হল । ₹৫| 755 অর্থ- বারংবার করল, বার বার করল। 

$৮০৬০_ ৬১০1১ ইসমে ফায়েল, মাছদার (0.৬. ০০৬ বাব ৫ _« অর্থ- ক্ষতিথ্ত হল, 
পথ হারাল । যেমন ৪০০  অর্থ- হায় সর্বনাশ! 

১০- বাব ০? -এর মাছদার, অর্থ- ধমক, হুংকার, ঝটকা, তিরস্কার । যেমন $,_৮ তাকে 
চিৎকার করে তাড়িয়ে দিল। »»।) অর্থ- বাধা দানকারী, তিরক্ষারকারী। 

$০৯.-0- বহুবচন ৮১ মাছদার 17 _. বাব ৫. _-। অর্থ-রাত্রী জাগরণকারী, জনমানবহীন 
সমতল ভূমি । যেমন | ৮. অর্থ- রাত্রি জাগরণ করল। জনমানবহীন সমতল ও বিস্তৃত 
ভূমিতে মুসাফির যেহেতু আতংকে বিনিদ্ধ রাত কাটায়, তাই সমতল ও বিস্তৃত ভূমিকে ১০৯. _. 
বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

(১-৫) ১০ ৩৪৩০৪ ০০৬৭৩০০5৬৩০ ৩১০ ৩)৩) 

[ভি ০১20৬ (9) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (০.4) 92 কসমের 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ৫--3) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (৮৯) ০) 


টস 4 তাই্বাতিন কুরান... হীরা? 

হতে মাফ'উলে মুত্লাক।। 19 ০950 পর্বত ব পূর্বের উপর আতফ | শব্দটি ৫ 

হতে মাফউলে বিহী। এ কমগুলির ৮: £ ০ উহ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে ০4 ৫ 

১4০০ | 

ভি ২১৯৮ ৮১: ৫%) যরফে যামান পূর্বের ৮১ ১৯ -এর সাথে মুতা'আন্নিক। 
ফেলে মুযারে ২ ফায়েল। এ জুমলাটি স্থান হিসাবে ৮% -এর মুযাফ ইলাইহি । 


(৭) ২১১ (৫2 জুমলাটি 22৮1০] হতে হাল। ত্ ফে'লে মুযারে, (৯) মাফ 'উলে বিহী। 
(5১) £ ৮ ফে'লের ফায়েল। 

(৮) ২2৯19 ০০৮৫ ৮০৮১- (৮০৮) মুবতাদা । এ_4০% যরফটি হ_?»।? -এর সাথে মুতা'আল্লিক 
&০/) ০ -এর খবর । 


80৫ 


(৯) ২০ (এ 05১০9 মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, হহ__»।০- -এর 
খবর । ৃ 

(১০) ৪০০৭ ৬৪ ৩১১১৮ ৫৩১ জুমলাটি উহ্য (১) মুবতাদার খবর। ৩১৮%ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল 6) 5943 445: 'অস্থীকারমূলক প্রশ্ন প্রকাশক অব্যয় । ৩! হরফে 
মুশাব্বাহ বিল ফে'ল (9) ৬! এর ইসম। (0) অব্যয়টির নাম ₹৫-% খু যে 3 - থেকে 
সরে ৮ -এর শুরুতে গড়ে যায়। ৮! এর শুরুতে ৩! যুক্ত হওয়ার কারণে তাকে ₹ 2৯ 
'লামে মুযহালাকাহ বলে' ৷ তবে ৬! -এর খবর যখন ৩! -এর ইসমের পূর্বে উল্লেখ হয় তখন 
আবার * অব্যয়টি স্বস্থানে ফিরে আসে | যেমন 1৮৯০. | ০৭ 319 ২৫০ ১৯০ ০৭ ৩] 
(১১১১১) ৬! -এর খবর, (১৬ ৬) ৩১১৮ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(১১) ৮৮1০ (৫14 0 পূর্ববর্তী ১৫৩ 445. -এর তাকীদ। 1 ঘরফ উহ্য 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক ৫ ফেলে নাকেছ, মাধী। (_9 যমীর ফেলে নাকেছের ইসম। 
৪৮০৬০ মাওছুফ ও ছিফাত মিলে 1৫ -এর খবর 


(১২) ১০৩০ 8৮619] $0109- এটি জুমলা মুস্তানিফা। ৫. 7) মুবতাদা 1১] হরফে জওয়াব । 
(4) ৩১ -এর খবর, (5০-) ৫ -এর ছিফাত। এ বাক্যটি 0 -এর 1১221 


1111 নারায়ন... রি রা 
(১৩) ৪৯9 5৮) ০ ০৯7 (5) হরফে আতেফা। ৩! হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল (2) 
১৬ । (৯) মুবতাদা ১০৯) খবর । (১:০1) ৪৯৮) -এর ছিফাত। 

(১৪) ০০৮৬ ১১1১ (3১) হরফে ফাছীহা সুরা মানউনের 15 + দ্রষ্টব্য । 0১) ₹_$০ বা 
আকস্মিকতা জ্ঞাপক অব্যয়। ১ মুবতাদা (১০৯০৬) উহ্য ১১৮১০ ফে'লের সাথে মুতা“আল্লিক 
হয়ে খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


অত্র সূরার প্রথম দু'আয়াতে ফেরেশতাগণ কিভাবে মানুষের আত্মা টেনে বের করেন, তা বলা 
হয়েছে। আন্লাহ অন্যব্র বলেন, 


(2 হতনা সি এসএ ০৮) ০০০৪ ৫৬ 95100 সু ও %? 

0৮ এছ ১৪ টি? শা 2 ঝা এক ৩৮৮ নি এ ০৮ 2৩ ০০: 
“হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন যখন তারা মৃত্যু কষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতাগণ 
তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও । ফেরেশতাগণ এ 
সময় বলে, আজ হতে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে। আর 


অপমানজনক শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার 
করে তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে (আন'আম ৯৩)। 

তিন নম্বর আয়াতে ফেরেশতাদের বিশ্বলোকে দ্রুতগতিতে সীতার কাটার কথা বলা হয়েছে। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩১০. £ এ  *৪ 4৩ “সবকিছু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে' 
(আম্বিয়া ৩৩)। ইবনু আব্বাসঞ্জ্ন্*+ বলেন, মুমিনের আত্মাসমূহ আল্লাহ্র সাক্ষাতের আশায় 
বিশ্বলোকে সাতার কেটে চলে (কুরতুবী) । অনেকেই বলেছেন, এগুলি ফেরেশতা নয় বরং এগুলি 
তারকাসমূহ যা নিজ নিজ কক্ষে সীতার কাটে । আর এটাই হচ্ছে সূরা আশ্বিয়ার অত্র আয়াতের 
অর্থ। আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, এগুলি হচ্ছে নৌকা যা পানিতে সীতার কাটে (তাফসীর 
ইবনে কাছীর)। ৬ ও ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কীপিয়ে তুলবে, 
তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা” । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


ও +5, ০১ পু ভর সি তপু 5০11 ১০৫1 বাদ ৪. ৮৮ উঠ তপু. 5৫ 
555 


“আর সেদিন সিংগায় ফুঁঘকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ আকাশ ও যমীনে যা আছে সকলেই মারা 
যাবে । তবে আল্লাহ যাদেরকে জীবিত রাখতে চান। তারপর আর একবার সিংগায় ফুঁকার দেয়া 
হবে এবং সহসা সবাই জীবিত হয়ে দেখতে আরম্ভ করবে" (হুমার ৬৮)। 


7০ 6 


আল্লীহ অন্যত্র বলেন, 88728270551 78756 এ লোকেরাও শুধু 


একটি বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে যার পর দ্বিতীয় কোন শব্দ হবে না' (ছোয়াদ ১৫)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, 

7৯০9 ক (5 ০৬9 ১৮১৭। ০4০৫০ ০:০0 হন ০৮০) ৪ ৮19 
“যখন একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভূ-তল ও পর্বতমালাকে উপরে তুলে এক আঘাতে 
চর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে" হোকা ১৩-১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0. ০.0 ১৮১0 ১০৮ ০% 


“যেদিন যমীন ও পর্বতসমূহকে কীপিয়ে তোলা হবে" ম্্ষযাম্মিল ১৪)। আয়াতগুলিতে কিয়ামতের 
বাস্তব বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
০ 2 ৪9 এ হগি। ০০০ ও ৮০০ ৩ ও গা 21751 


এ 23১4 05 ভে র্গ লে ভোজ আলি 00 625 05 এ এ ৬৭ 


তুফাইল ইবন ওবাই ইবনু কা'বঞ্জ্*তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 'প্রবল বেগে একটি কম্পন আসবে, তারপর বিকট শব্দে আর একটি 
ধাক্কা আসবে । এতে সকল মৃত প্রাণী জীবিত হবে। একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আপনি কি মনে করেন আমি যদি আমার ছালাতের সবটুকুই আপনার নামে দরূদ পড়ি? তখন 
রাসূলুল্লাহ ই বললেন, তাহলে তোমার ইহকাল-পরকালের সব চিন্তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট 
হবেন; আহমাদ, হাদীছ হাসান, ইবনু কাছীর, সুরা আহযাব ৫৬) । 


এ 63815 গ0 8০% ঠুউ &1 44555 45 এ সর পরা ০2 ১০ 


৮ 
তে রি পে 2০৮ 8০৫ 


5৯ 36০৮1 ৭৪ ১0 ৩ ৪ 22০15 ০০ এ 1১5 এ 1943) ৫ 
00 (৮ ০ 0৩ ০৪৪ টিন ১ 503 ০০ ০০৩01 তু মনে গা । 157) 


০ প& পপ ৪০ ্পঞ 
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তুফাইল ইবনু ওবাই ইবনু কাবঞ্্্ম*তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সু রাতের তিন ভাগের দু'ভাগ পার হওয়ার পর উঠলেন তারপর বললেন, হে মানুষ! 
তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। কথাটি তিনি দু'বার বললেন। প্রবলবেগে একটি কম্পন হবে, 


উল লু হে আল্লাহর 
রাসূল ক্র ! আমি আপনার উপর বেশী দরূদ পড়তে চাই। আমি আমার ছালাতের কত অংশ 
দরূদ পড়ব? রাসূলুল্লাহ ৯ঞ্ক বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? 
তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা । কিন্ত যদি আরো বাড়াও তবে ভাল । আমি বললাম, অর্ধেক 
সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। তবে আরো বৃদ্ধি করলে ভাল। আমি বললাম, দুই- 
তৃতীয়াংশ সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা । তবে আরো বৃদ্ধি করলে ভাল । আমি বললাম, 
তোমার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে । তাহলে আন্নাহ তোমার সব পাপ ক্ষমা করবেন" হাদীছ হাসান, 
ইবনু কাছীর, সূরা আহযাব ৫৬) । 

আল্লাহ অত্র সূরার ১৩-১৪নং আয়াতে বলেন, কিয়ামত হচ্ছে একটি প্রবল আকারের ধমক এবং 
মানুষ সহসাই একটি খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (৯: 4০৯৬ 
২১১৮ £ তখন তাদের চক্ষু ভীত অন্ত্তস্ত হবে। অপমান তাদের ঘিরে ধরবে' (কোলাম ৪৩)। 
আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, ০৫ -12 48150 /০-০০৮১ট ৮ ০৯১৪ ৩০৪ 
“তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্য রকম করে 
দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে" ইবরাহীম ৪৮)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5৮ ৫ 44০৪০ ৩১৭৩ এএ০৫ ৬) ৪৮ ০৩ ৩৩৭ ০৪ ৬০5 
০0৬৮৩ “এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, সেদিন এ পাহাড়গুলি কোথায় 


বিলীন হয়ে যাবে। হে নবী! বলুন, আমার প্রতিপালক এগুলিকে ধুলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে 
দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধুসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচু- 


নীচু এবং বক্রতা দেখতে পাবে না" তেহা ১০৫-১০৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, | ৮-47% 
21৮৮ ১১৩ ৮9 ১৩০৯৪ 50১৩ ০৮১0 ও 'ষেদিন আমি পাহাড়-পর্বত চলমান করব 
সেদিন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমি মানুষকে এমনভাবে ঘিরে 
একত্র করব যে, আগের ও পরের কেউ ছাড়া পড়বে না" (কাহ্‌ফ ৪৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ 
10110 ১13৮ ৯১৩৬৭ ০১১৯০ ৮৫৯৮৫ 'ষেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, 
সেদিন তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে তার ডাকে বের হয়ে আসবে। তখন তোমাদের 
ধারণা হবে যে, আমরা খুব অল্প সময় এ অবস্থায় পড়ে রয়েছি' (ইসরা ৫২)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৮ ৪৬ শে নিও ৮৮০ ৫ ৩৮5০ আর আমার কিয়ামতের সিদ্ধান্ত একটি একক ও 
চড়ান্ত, যা নিমিষের মধ্যে কার্যকর হবে' (কামার ৫০)। 


এ মর্মে আছার সমূহ 

ইবনু আব্বাস গ্রহ বলেন, +৮৯.-। অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবী। কাতাদা (রহঃ) বলেন, ৪০৯: অর্থ 
পৃথিবীর উপর অংশ । মুজাহিদ রেহঃ) বলেন, ৪০০০ অর্থ উপরের অংশকে নীচে করা হবে এবং 
নীচের অংশ উপরে করা হবে। তিনি বলেন, তা হবে সমতল যমীন । ছাওরী (রহঃ) বলেন, 
৮০০1 হচ্ছে, সিরিয়ার যমীন। ওছমান ইবনু আতিকা (রহঃ) বলেন, ৮০৯: অর্থ বাইতুল 
মাকদাসের যমীন। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, $০৯:-_॥ হচ্ছে বাইতুল মাকদাসের পাশের 
এক যমীন। কাতাদা একথাও বলেন, ৯ হচ্ছে জাহান্নাম । এসব মন্তব্যগুলি নিশ্চিত নয়। 
সঠিক এটাই যে, তা হচ্ছে যমীনের উপরের অংশ (ইবনু কাহীর)। 


অবগতি 
মক্কার কাফিররা ক্য়ামত একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করত। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে 
তাদের সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না। আর এ কারণেই তারা রাসূলুল্লাহ জু -কে ঠাট্টা-বিদ্ধপ 


করত । অথচ কিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্র কাছে কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজের জন্য 
আল্লাহকে বড় কোন প্রস্ততি গ্রহণ করতে হবে না। এর জন্য একটি ধাক্কা বা ঝাকুনি যথেষ্ট । 
তারপর আর একটি ধাক্কী। এরপর পরই মানুষ নিজেকে জীবিত দেখতে পাবে । পুনরায় ফিরে 
আসাকে মানুষ যতই ক্ষতিকর মনে করে না কেন এবং যতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না 
কেন। কিয়ামত ঘটবেই। মানুষের পুনরুখান হবেই । এ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে না। একে 
মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রপ করে রুখতে পারবে না। 


85555012055 58505557498 502) 
হ 20903 05) 5১১০ ৩0 এ এ 0১ ভি ও এ ৩৫০০3 0০) জে 
৮ 9 ঢা 0 তো) ০ ০9০ (৫) এ পরত 00) এ লেন 0১ এ 

৫৭) ৯৬৭ ০৭ 5 51৯ 91 0০) ৮909 2 এর ঝ। 2356 তে £) এ 
অনুবাদ : (১৫) আপনার নিকট কি মুসার ঘটনার খবর পৌছেছে? (১৬) যখন তার প্রতিপালক 
তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডাকলেন । (১৭) ডেকে বললেন, আপনি ফিরাউনের নিকট যান, 
সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করুন, তুমি কি পবিব্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক? 
(১৯) এবং আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যেন তুমি তাকে ভয় কর। 
(২০) অতঃপর মুসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখালেন। (২১) কিন্তু 
ফিরাউন মুসাকে অস্বীকার ও অমান্য করল । (২২) অতঃপর চালবাজি করার ইচ্ছায় পিছনে ফিরে 
গেল। (২৩) এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বল, (২৪) আমিই 
তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক । (২৫) পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার 
আযাবে পাকড়াও করলেন । (২৬) নিঃসন্দেহে ভয় করে এমন ব্যক্তির জন্য এতে বড় উপদেশ 
রয়েছে। 


লারা রোলার 111 
শব্দ বিশ্লেষণ 


নে 


টে _ ৪৬ ০৪৭৮ -০13 মাধী, মাছদার এ বাব ৮০০ অর্থ আসল। যেমন রগ অর্থ- তার 
কাছে আসল। « (রা অর্থ- উপস্থিত করল, আনল। 

৬১ ৮ বহুবচন ৬১৬০ অর্থ- কথা, খবর, বর্ণনা বাব হ_1০42 ও :] ০. থেকে অর্থ- 
কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা করা এবং বাব ০ থেকে অর্থ হবে কোন বিষয়ে অবহিত করা । 
৩৬ ২৩৬ 5 ০০5 মাযী, মাছদার 51312, বাব হ_০ অর্থ ডাক দিল, আহ্বান করল। 
যেমন (১! ১৫ অর্থ- পরস্পরকে আহ্বান করল। ০৩১ বহুবচন ৩,০১১ অর্থ- ডাক, আহ্বান। 
(১. বহুবচন ২৩ অর্থ- প্রতিপালক। ২) হ) অর্থ-গৃহিণী। 

১217 মূলে ছিল ১9 বহুবচন ১9 অর্থ- উপত্যকা, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি । 
০ ০৪০৩ ১৮1১ ইসমে মাফ'উল, অর্থ- পবিত্র। বাব /_:. হতে অর্থ- পবিত্র করা, বড়ত্ব 
বর্ণনা করা। 

০৮- তুয়া, সিরিয়ার একটি উপত্যকার নাম। 

৯০ ০০৬ ০৮ -০13 মাছদার ৩৩১ বাব ০ অর্থ- আপনি যান। যেমন ₹১ অর্থ- গমন 
করল। « ৯১ অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। £১ অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। (৬ । ১ অর্থ- 
আসা-যাওয়া । 145১ ? হ৫ অর্থ- আসা-যাওয়া । 

৪৮7 ৩৬১৭০ ০০1) মাধী, মাছদার (6৫ ? ৫ বাব ০ $। অর্থ- সীমালংঘন করল। 
ইসমে ফায়েল, (০৮৬ বহুবচন ১4 অর্থ- সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী । 

৬৮ ০০৬ ৮৪০৩৭) মুযারে, বাব ১ মূল অক্ষর 1 মাছদার 1: অর্থ- তুমি পবিত্র 
হবে, বিশুদ্ধ হবে। 

৩০- ৮:৫৩ -৯) মুযারে, মাছদার ৫: বাব -৮ অর্থ- আমি পথ দেখাব । যেমন ০৩ 
(ও অর্থ- পথ দেখাল, পথের নির্দেশ দিল। 

৬১৯০২ ০৯৬ ০৮০৬ ১০৭১ মুযারে, মাছদার ৩১» বাব ৬৯ _০ অর্থ- তুমি ভয় কর। যেমন 
*১০ অর্থ- তাকে ভয় করল। 

5০ এ ৩৬৬১5১০০০1১ মাযী, মাছদার 9101 8। অর্থ- দেখাল। যেমন (এ__$ 810 অর্থ- তাকে 
দেখাল, অবলোকন করাল। নর 


৯9...» আওয়াল কুরআন..................................পোরা.৩০ 
£0- বহুবচন ০7 1 অর্থ- নিদর্শন, চিহ্ন, ধর্মগ্রন্থের শ্লোক, আয়াত । 

৫1 ৬০, ১৯15 ইসমে তাফযীল, বহুবচন ০5 ৮ অর্থ- বড়, বৃহত্তম। 75 -এর 
মুআন্নাছ। বাব ₹%/ থেকে অর্থ বড় হল, বৃহৎ হল। ১৩০৪ অর্থ- বড়ত্ বা অহংকার | 

১৬ ০০৬ ৮৪০৮ ১০1১ মাধী, মাছদার 4৫ বাব) 2০ অর্থ- অন্বীকার করল। যেমন 
20৩ ৩ অর্থ- বিষয়টি অস্বীকার করল। 

৬ ৪ ০৮০৮ ১০13 মাধী, মাছদার ৩০_৮$ ২2০ বাব ০ :৮ অর্থ- অবাধ্য হল, 
নাফারমানী করল । যেমন « ৪ অর্থ- তার অবাধ্যচরণ করল। ১৬৪ ২০০ অর্থ- পাপ, 
অবাধ্যতা, বিরোধিতা । এ অর্থ- পাগী, অবাধ্য । বহুবচন ০2। 

০ ৬ ০5০৮ ০৮1১ মাধী, মাছদার 1909। বাব 04৬ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল। যেমন£৫০ 5১ 
অর্থ- প্রস্থান করল, মুখ ফিরিয়ে নিল। ৃ ৃ 

২: ৯৪৬ ০৪০৬ ১৩১ মুযারে, মাছদার ৬... বাব ০9 অর্থ চেষ্টা করে। 

7০5 5৬ ০5৭০ ০15 মাষী, মাছদার 1০5০ বাব ০7৮ ও ০ অর্থ- একত্র করল। যেমন 
"৯১৮৩ অর্থ- তাদের একত্র করল, সমবেত করল । 

০১0 ১5২০ ১০।3 ইসমে তাফঘীল, মাছদার 1915 বাব ০ অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ । 

2০ ৬৬ ১৪4০ 4০1) মাধী, মাছদার 14৩ বাব 74 অর্থ- ধরল, গ্রহণ করল। যেমন £2_- 
অর্থ- তাকে ধরল, বন্দি করল। ০৮ ৬ ৫64০1 -অর্থ- অতর্কিত তাকে ধরল, «_-+ ১১০ 
অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল। 27 
৫৫- শব্দটি ইসম । অর্থ- শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দৃষ্টান্ত । 

৪০0- বহুবচন ০০০ অর্থ- আখেরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়। 

০00 বহুবচন 3% অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়। 

৪০ বহুবচন ৮: অর্থ- শিক্ষা, উপদেশ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৫) ৮০৯১ ৬১১৩ এর্ট 35- ৫১) ইস্তিফহাম ত্বাকরীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রমাণিত করা এবং সম্বোধনকৃত ব্যক্তি হতে স্বীকৃতি দাবী করা উদ্দেশ্য । 


এ ফে'লে মাধী। (4) মাফ'উলে বিহী ০: ফায়েল। (০.%:) ৬০১৩ -এর মুযাফ ইলাইহি । 


(১৬) এঠ ৫ ০ ছু সঠিত 40 435 8] 00) যরফ পূর্ববর্তী ৬৮ ১ -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। ১৫ ফে'লে মাহী (3) মাফউলে বিহী। (4) ফায়েল। (১৩) ১ ফে'লের 
সাথে মুতা'আল্লিক। (১1) শব্দটি মূলে ১ ছিল। £.£ অব্যয়টি বিলুপ্ত করা হয়েছে। 
(০520) ১2 -এর ছিফাত, (5০) ১3 হতে বাদল। 

(১৭) ৬৮ & ৩১৮৯ এ ৮৯৯ জুমলাটি উহ্য (56) -এর 4১৯ । ৯৯ ফে'লে আমর (এ 
১৮৪১) ৮৯. -এর সাথে মুতা'আন্লিক () ৩! -এর ইসম ৬৮ ফে'লে মাধী, উহ্য যমীর 
ফায়েল। ১৮ জুমলায়ে ফেলিয়া ৩! -এর খবর । 

(১৮) ৬৮% ৩ ৩৫4১ ০৬- (-১) হরফে আতিফা ১ ফেলে আমর, উহ্য যমীর ফায়েল। 
(1) অক্ষরটি এখানে *০/০ তথা কোমলভাবে আবদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। 3 1 
উহ্য ৫১) মুবতাদার খবর এ_৫% ১ এ উহ্য মুবতাদার সাথে মুতা'আল্লিক। ৬ ফে'লে 
মুযারে। 

(১৯) ৬৯৯৯৪ ৩৫ এ! ৬০৯90) হরফে আতিফা, ৩১৭ ফে'লে মুযারে, উহ্য (৫) যমীর 
ফায়েল, (4) মাফ'উলে বিহী। (4৫, 1) -৬ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। জুমলাটি (_৫%) 
জুমলায়ে ফে'লিয়ার উপর আতফ । (১) হরফে আতিফা ৮০ ফে'লে মুযারে, উহ্য ০7 
যমীর ফায়েল। 

(২০) ০0 হু 896_ (33) হরফে আতিফা । 7 ফেলে মাযী, উহ্য ?১ যমীর ফায়েল (3) 
মাফ-উলে বিহী। হট দ্বিতীয় মাফ-উলে বিহী (০0) হুট। -এর ছিফাত। 

(২১) ০০০০ ০3৫৬. পূর্বের উপর আতফ। 

(২২) ৬০২ ১7: (5) হরফে আতিফা বিলম্ বুঝানোর জন্য আসে । (০:১0 ফে'লে মাধী, 
যমীর ফায়েল। (৬) ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। (5) জুমলা ফেলিয়াটি ;_:১ -এর 
যমীর হতে হাল। 

(২৩) ১ 7১৩ (9) হরফে আতিফা 5. ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। এখানে ০০৮. 


শব্দটি বহুবচন, এর একবচন ৮ মাফ উল উহ্য রয়েছে । (১) হরফে আতিফা | 5৬ ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল। 


২৪) এ ॥ ১ ঢা 04. (5) হরফে আতিফ: | 0 ফেলে মাহী, মীর ফায়েল মিলে 
1%। () মুবতাদা +5৫) খবর । (এ) “54 -এর ছিফাত। এ জুমলাটি % -এর ৭1 

(২৫) 4507 ৮৮০ ১৫ & ১০6 (০9) হরফে আতিফা | 1০ ফেলে মাযী (3) মাফ'উলে 
বিহী (8) ফায়েল। (04) 4০1 ফে'লের মাফ'উলে মুত্লাক (০.0) ৩:৩৫ -এর মুযাফ 
ইলাইহি (4500) ৪০ -এর উপর আতফ। 

(২৬) ৬১ ১৮৭ ৪৮ ৩১0৪ ৩1 0) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল (এ. 7১ ৬ $) উহ্য 
৫১১ 4৮) শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্পিক হয়ে (41) -এর খবরে মুকাদ্দাম। (1) লামে 
মুযহালাকা | যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা ৩! থেকে সরে ৮ -এর শুরুতে গড়ে যায় 
তাকে লামে মুযহালাকা বলে । আর ইসম এর শুরুতে & যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। 
তবে খবর যখন ইসম -এর পূর্বে আসে, তখন আবার €) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে । 
(৪৮) ৩! -এর ইসমে মুআখখার ৷ (এ) হরফে জার (2) মাজরূর ৬০৯ ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। শব্দটি মূলে ছিল (০৮৯) -এর (১) যমীর মাফ উলে বিহী। এ জুমলাটি (_) ইসমে 
মাউছুলের ছিলা। :৯- ৮০ জুমলাটি উহ্য 20 এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ৪৮ -এর 
ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

রে (০ ল 90194 ভরা 2১ 4১৪ 0310৫ এটি |] ৪০১০ ৬০০ এর্ণ ১9 
২১৬, মি 45855 
“আর আপনি মুসার খবর কিছু পেয়েছেন কিঃ যখন তিনি একটি আগুন দেখতে পেলেন এবং 


নিজের পরিবারকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর সম্ভবত তোমাদের জন্য কিছু আগুন নিয়ে আসব 
অথবা এ আগুনের কাছে আমি পথের দিশা লাভ করব' ত্েহা ৯-১০)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 57৮ ৮৫৩০ ১9৩ ৩৫ ৩৩ ০১০৬ ৩5 (এ 'আল্লাহ মুসাকে ডাক 
দিয়ে বললেন, হে মুসা! আমি আপনার প্রতিপালক । আপনি জুতা খুলে ফেলুন। আপনি এখন 
তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছেন" ত্েহা ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩ ৩৪০৪ 
৩৮ ১১০৯ এ ₹2১। ৫০৫ এ “আমি আপনাকে আমার বড় বড় নিদর্শন সমূহ 


দেখাব। এখন আপনি ফেরাউনের নিকট যান। সে বড় অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে" তহা 
২৩-২৪)। 


আল্লাহ আরো বলেন, ৯105৮ 4৮5 ০৩0, ১ ১১০৯ অরিলোহইগারী ধীর 


ফিরাউনের সাথে আপনার প্রতিপালক কিরূপ আচরণ করেছেন। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বিদ্রোহ ও সীমালংঘন করেছিল (ফেজর ১০-১১)। 


আল্লাহ আরো বলেন, .১ ১৮৫0 42 তি 0 2 ি$ জে হা ৩০০০ এ খু 
“আপনারা দু'জন (মূসা ও হারুন) ফিরাউনের নিকটে যান, কেননা সে বিদ্রোহী ও 


সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন, সম্ভবত সে নছীহত কবুল করতে 
পারে কিংবা ভয় পেতে পারে" ত্েহা ৪৩-৪৪)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 


৭৮১০ 9 23 ০৫০] এঁচি ৩০৩ ৫0 26 ৪০৫ এ ০০ এ ০56 8 ৪ 

0. 1 সিএ 
“হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বৃদ আছে বলে আমি জানি না। হে 
হামান! ইট তৈরী কর আর আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি উচ্চে আরোহণ 
করে দেখতে চাই মুসার মা'বুদ কোথায় আছেন' (কাছ ৩৮)। আল্লাহ্‌ বলেন, ০১৩ ০ 0 
০৪১৮ ০৭ ৩৫ ৩০৪ ও! “ফেরাউন মুসাকে বলল, তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও 


মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করলে মনে রেখ আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দি করে দিব' (শু'আরা ২৯)। 
আল্লাহ আরো বলেন, 


«| ৬ শন ০9৬ ০৫ এ০৫০০ পর ১০ শর রা পর 4 


রনিহারলার্রার যারা বৃ 1 
উধবলোকের পথসমূহ পর্যন্ত পৌছতে পারি। আমার চোখে এ মুসাকে মিথ্যবাদীই মনে হচ্ছে' 
(মুমিন ৩৭)। উল্লেখিত আয়াতগুলিতে ফেরআউনের সীমালজ্ঘনের ধারা বুঝা যায়। পৃথিবীতে 
অনেকেই সীমালজ্ঘন করেছে, তবে ফেরআউনের মত আর কেউ করেছে বলে মনে হয় না। 

এ মর্মে আছার সমূহ 

১৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মুসা তাকে বড় নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তিনি হাতের লাঠিকে 
অজগররূপে দেখালেন । নিষ্প্রাণ লাঠি চোখের সামনে জীবিত অজগর হয়ে যায় এর চেয়ে বড় 
নিদর্শন আর কি হতে পারে । আর তিনি হাতকে উজ্জ্বল করে দেখালেন । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 
বড় নিদর্শন হল লাঠি আর হাত। ২৪ নং আয়াতের তাফসীরে কাতাদা (রহঃ) বলেন, তা হচ্ছে 
ইহকাল ও পরকালের শাস্তি (দুররে মানছুর)। ইবনু আব্বাস ঞ্্স+ বলেন, পরিশুদ্ধ হওয়ার বাক্য 
হচ্ছে &। ১! 1 ৩ “আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা“বুদ নেই। শা'বী (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের 
দু'বার আল্লাহ দাবী করার ব্যাবধান হচ্ছে ৪০ বছর । প্রথমবার বলেছিল, আমি ছাড়া তোমাদের 


.... ভাওযাহল কুরান... .... ...... পারা ৩০ 


আর কোন মা'বুদ আছে তা আমি জানি না (কঁছাহ ৩৮)। ৪০ বছর পর বলল, আমি তোমাদের 
সবচেয়ে বড় প্রতিপালক (নোষি'আত ২৪)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


ছাখর ইবনু জুওয়াইরিয়া ঞ্ষ+ বলেন, যখন আল্লাহ মুসা এ্পাইব” -কে ফেরাউনের নিকট পাঠান, 
তখন বলেন, আপনি ফেরাউনের নিকট যান এবং বলেন, আমি আপনাকে আপনার 
প্রতিপালকের পথ দেখাব, আপনি তাকে ভয় করুন। অথচ কখনো সে ভয় করবে না। তখন 
মুসা এ্পাহই বললেন, প্রতিপালক আমি তার নিকট কেন যাব? আপনি জানেন সে ভয় করবে না। 
তখন আল্লাহ মুসার নিকট অহী করে বললেন, আমি যা আদেশ করি তা পালন করুন। আকাশে 
১২ হাজার ফেরেশতা ভাগ্য জানার জন্য চেষ্টা করছে। তারা ভাগ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি 
(দুররে মানছুর)। অর্থাৎ ফেরাউন আল্লাহকে ভয় করবে কি না তা মানুষ জানে না, মুসা এইই ও 
জানতেন না। 


সুদ্দী (রহঃ) বলেন, মুসা ্াইই” ফেরাউনকে বললেন, আপনি কি খুশী হবেন এমন যৌবনে যা 
কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, এমন রাজত্ যা কোন দিন শেষ হবে না, এমন বিবাহ, পান করা ও 
আরোহণের স্বাদে যা কোন দিন নষ্ট হবে না। আর আপনি মারা গেলে জান্নাতে যাবেন। আর তা 
হচ্ছে আমার প্রতি ঈমান আনা । কথাগুলি তার অন্তরে স্থান লাভ করে। ইতিমধ্যে হামান সেখানে 
পৌছে। ফেরাউন হামানের নিকট বিবরণ পেশ করে। হামান তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, 
তাহলে আপনাকেই ইবাদত করতে হবে। আর আপনি যদি প্রতিপালক হন তাহলে আপনার 
ইবাদত করা হবে। তখন সে বের হয়ে মানুষ একত্রিত করে বলল, আমি তোমাদের জন্য 
সবচেয়ে বড় প্রতিপালক (দুররে মানছুর)। 

অবগতি 

ফেরাউনের প্রতিপালক দাবী করার সারমর্ম : ফেরাউন এখানে বলে আমি তোমাদের সবচেয়ে 
বড় প্রতিপালক (নাধি'আত ২৪)। একদা ফেরউন মুসাকে বলে, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ কর, তাহলে মনে রেখো, আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দী 
করব। ফেরাউন বলে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ আছে তা আমি জানি না। 
ফেরাউন বলে, হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, আমি উচ্চে আরোহণ করে 
দেখতে চাই মুসার মাবুদ কোথায় আছেন? ফেরাউন বলে, আমার চোখে মুসাকে মিথ্যাবাদী মনে 
হয়। বিবরণে ফেরাউনের সীমালঙ্গনের ধারা বুঝা যায়। 


৩৮৮ 0০53 (2৪ডি (4) 9১০১ ভর্তি ৪০ ৯) ৩ গত 8 এ আঠা 
(৮) ৬১৮০ ০০০)9 ৮৮9) 0১০০০ ৮১০৩ ৩০ ০৮ তে *) ১৬১ ১ ০৬ ০৮013 তে ৭) 
চা 


পা গজতঠিধাহ্ন রুরু... রা 


অনুবাদ : (২৭) তোমাদের সৃষ্টি শক্ত ও কঠিন কাজ, না আসমান সৃষ্টি কঠিন কাজ? (২৮) তিনি 
আকাশ নির্মাণ করেছেন। এর ছাদ উচু করেছেন, তারপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। 
(২৯) এবং তার রাতকে আচ্ছন্ন করেছেন ও তার দিনকে প্রকাশ করেছেন৷ (৩০) তারপর তিনি 
যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৩১) তা থেকে তার পানি বের করেছেন এবং উত্তিদি উৎপাদন 
করেছেন। (৩২) এবং তার মধ্যে পাহাড়সমূহকে সুদৃঢ় করেছেন। (৩৩) তোমাদের এবং 
তোমাদের গবাদি পশুর উপভোগের জন্য । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

পি ১5 ১০13 ইসম তাফবীল। মাছদার 54 _» বাব 7 _০ অর্থ- অধিক শক্তিশালী বা 
কঠিন। সব বাব থেকে অর্থ একই শক্তিশালী হল, তীব্র হল। 3344) বহুবচন ৮.৬ অর্থ- শক্ত, 
কঠিন, প্রবল। ৃ ৃ 

(০- শব্দটি বাব 74 -এর মাছদার। অর্থ- সৃষ্টি করা। 

৮:40 বহুবচন :5।9 অর্থ- আকাশ, আসমান । মাছদার ।2:. বাব ০০4 অর্থ- উঁচু হওয়া, 
উধের্ব উঠা। 

ত্র ২৬ ০৪০৬ ১০1১ মাধী, মাছদার ০ 4 বাব ১০৯ অর্থ- নির্মাণ করল। যেমন ৬: 
| অর্থ- ঘর বা ভবন নির্মাণ করল | 0-%। 5৫ “মানুষ গড়ল", এএ। ০৫৭। টাওয়ার । 

০৪০ ৯৪৬ ০৮৮ ১০৪ মাযী, মাছদার ৮১০ বাব ০ "উচু করল? । 

৩২ শব্দটি বাব 7০ -এর মাছদার । বহুবচন ৮: “ছাদ'। যেমন (২: ৬: অর্থ- ঘর 
বা ভবন উঁচু করল । ০৮ ৩12, “উঁচু হল+। 

৪০_ ৬৬ ১54০ এ৯।) মাহী, মাছদার ২৫9: বাব :) ++ অর্থ- সোজা করল, বিন্যস্ত করল, 
সুঠাম করল, সমান করল । ৃ ৃ 

কপ ৮১৬ ৮৪৮ ১০1৪ মাধী, মাছদার ( ১১। বাব এ. অন্ধকার করেছেন" । যেমন 
120 &। ০৮ অর্থ- আল্লাহ রাতকে অন্ধকার করলেন। বাব ০৮ থেকে অন্ধকার হল। 121 
+৯০৪। অন্ধকার রাত' । 

1 ইসমে যরফ। বহুবচন ১ অর্থ- রাত, রাত্র। 

0০ ০৩5১ ০৯13 মাথী, মাছদার $1১1 বাব 04 অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
৬৮৮ ইসমে যরফ, অর্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সূর্যলোক, পূর্বাহ্ন 

+৮৬ বহুবচন ১০০ ১১১: অর্থ- পৃথিবী, যমীন । 


৩০১ 3 ৩ এ ৮ এব ও এ এগুলির অর্থ- এরপরে 1১ 32: তারপরে" । 

- ৪৬ ০5০০ ১০1১ মাযী, মাছদার 1৯১ বাব /০ (প্রসারিত করল" । যেমন . ৮৩ এ 
০৯১ অর্থ- আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করলেন। ::৯। ০ ৮-১ অর্থ- রুটি প্রস্তুতকারী আটার 
দলাকে প্রসারিত করল। ৃ 

০০_ বহুবচন ১৮ “পানি । 

৮ শব্দটি ইসমে জিনস। বহুবচন (1০ অর্থ- তৃণ, তৃণলতা, ঘাস। বাব শ$। যেমন ০) 
২2১০৭ অর্থ- গবাদি পশু ঘাস খেল। ৃ 

১০ ৮৩৮০৮৭০ ০০15 মাযী, বাব ১৮ অর্থ- কোন কিছুকে স্থির করল, সুদৃঢ় করল। বাব 
7 থেকে মাছদার 1১ “স্থির হল? । যেমন ৬৩7 ৩ “অটল ও দৃঢ়মূল পাহাড়” ৪০ 
৪৭ “সে নৌকা নোঙ্গর করল" । 

2 বহুবচন 2০০ অর্থ- ভোগের সামধ্রী, আসবাব পত্র। যেমন « ০০: অর্থ- তা উপভোগ 
করল, ব্যবহার করল । 

“৬ একবচনে ৮ গবাদি পশু। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৭) ৫50৫৭ ্ এ ঠ৩ ৮ 0) হামযা অব্যয়টি এখানে তিরস্কারমূলক প্রশ্নের জন্যে 
ব্যবহার করা হয়েছে। (০3 মুবতাদা (559 খবর | (৮) এ এ মুমাইয়াষের তামীয ৫0 
হরফে আতিফা (51250) ১3 -এর উপর আতফ (৬) জুমলায়ে ফে'লিয়া »এ। হতে হাল। 


(২৮) //-১ ৫৫০০ ২3০ এ জুমলাটি (54) জুমলা হতে বদল ৫ 3 ফে'লে মাযী, উহ্য 
যমীর ফায়েল, ৬ __. মুযাফ ৯ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ উলে বিহী। (-১) হরফে আতফ 
519. ফেলে মাষী, উহ্য যমীর ফায়েল। ।_$ যমীর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি পূর্বের উপর 
আতফ। 

(২৯) ৬০-৯ €০৮ রর ১০৪ঠি জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। () 2) ০০০ ফেলে 
মাধীর মাফ'উলে বিহী। (৬) 4: -এর মুযাফ ইলাইহি (5৬) 0৮ ৯ ফেঁলের মাফ'উলে 
বিহী। 


(৩০) ৮১5 ৩১ 3৩ ০৮7012- €$) হরফে আতিফা (০৮১0) উহ্য 5 ফে'লের মাফ'উলে 
বিহী। পরবর্তী ৮১ ফে'লটি এই উহ্য ফে'লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী (১ 35) 5 ফে'লের 
সাথে যুক্ত। ৮-১ ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল (৩) মাফ উলে বিহী। 


(৩১) ৬০৮৭ ০৩৬১ (০৮ জুমলাটি ৮ ফে'ল হতে হাল (১) ৮ ৯ -এর সাথে 
মুতা'আল্পিক। (১০০) ৫০ ফে'লের মাফ উলে বিহী। (১৬৮) 1১০৮ -এর উপর আতফ। 

(৩২) ১০০৯?_ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ | (0:০0) উহ্য এ: ফে'লের 
মাফ'উলে বিহী আর পরবর্তী ৬. ফে'লটি পূর্বে উহ্য ৬: ফেলের মুফাসসির। 


(৩৩) ৫০০০? 2৫০৩০ 054০) উহ্য ফে'লের মাফ'উলে লাহু (₹_£৫) ০4 -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক (১৫০০) ১৫ -এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ॥ | 91 *০ 4৫৮01 ০১০0 2 আকাশ সমূহ এবং 
পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ' [মিন ৫৭)। অত্র আয়াত 
দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ-যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ । কাজেই 


পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র কাছে অতি সহজ কাজ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 0 :-:% 
7 1 ৩0৭া 5 এ সে ৩ এক ১১৪ ০৮69 ০9৩৫০। ৯ প্যিনি আসমান- 
যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের মত সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ 
সৃষ্টিকর্তা” (ইয়াসীন ৮১)। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম । 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

আনাস ইবনু মালিক ঞ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, যখন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, 
পৃথিবী দুলতে লাগল । তখন আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করে তার উপর স্থাপন করলেন। তখন পৃথিবী 
স্থির হল। ফেরেশতাগণ পাহাড় সমূহ সৃষ্টি করাতে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, হে প্রতিপালক! 
তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা লোহা। 
ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে 
কি? হ্যা, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়ে 
কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? হ্যা, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির 
মধ্যে পানির চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা, বাতাস। ফেরেশতাগণ 
বললেন, তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যা। 
আদম সন্তানের দান, যা গোপনে করে' (তিরমিযী হা/৩৩৬৯; হাদীছ যঈফ)। 


অবগতি 
এখানে সৃষ্টি করার অর্থ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা । আর আসমান অর্থ সমগ্র উর্বজগত। একথা 
বলার অর্থ হল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে তারা বড় এক কঠিন কাজ বলে মনে করত 
এবং বার বার বলত, আমাদের হাড় যখন পচে গলে বিলীন হয়ে যাবে, তখন আমাদের দেহের 
বিচ্ছিন ও বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহকে পুনরায় একত্রিত করা ও তাতে নতুন করে প্রাণের সর 
করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। এটা চান্টিখানি কথা নয়। তারা কি কখনও ভেবে দেখেছে 
যে, এ বিশাল বিশ্বলোকের সৃষ্ট অধিক শক্ত ও দুঃসাধ্য কাজ না তাদেরকে একবার সৃষ্টি করার 
পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন? আল্লাহ্‌র কাছে প্রথম কাজটি যখন মোটেই শক্ত ও কঠিন ছিল না, 
তখন তীর পক্ষে দ্বিতীয় কাজটি কঠিন হবে কেন? আর এটা ভাবাও অযৌক্তিক যে, তার পক্ষে এ 
কাজ আদৌ সম্ভব হবে না। 
এ 1 ৯ ০৮ (৮০) ৮০০ ৩০] তত ৮6) ৪০0 পে) ০৬9 
৬2 তি পেন) ০] পে ৩0 099 290 ৮ পট পো) এত 5 ডি পন) 


টি রে 21. 5৫ ১৪ ৫ ০৫ ৮1 9..০22-528 
681) ৪৮০ ৬৯ &সা ৩৮ (৫) ভরা ০৪ তা ও +১ ৩৮০৪৩ 


অনুবাদ : (৩৪) তারপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে। (৩৫) যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম 
স্মরণ করবে । (৩৬) এবং প্রতিটি দৃষ্টিমানের সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হবে । (৩৭) তখন 
যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, (৩৮) জাহান্নাম হবে তার 
আশ্রয়স্থল । (৩৯) আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দীড়ানো ভয় করেছে (৪০) এবং আত্মাকে 
প্রবৃত্তি হতে বিরত রেখেছে (৪১) জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

(21524885155 2 মাযী, মাছদার ._£:৮-2 ০৫০ বাব 27৮ “উপস্থিত হল" । যেমন 
4] 9 ৮৮০ “তার কাছে আসল'। 

£100- ৬২৮০ 4০1) ইসমে ফায়েল, মাছদার 1০১. বাব 7 _০ অর্থ- দারুণ দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, 
সংকট। যেমন 5230 ০-:৮ অর্থ- বিপদটি বড় হয়ে প্রসার লাভ করল । 

434 ০৩৬ ১৪০০ ০০1) মুযারে, মাছদার 1745. বাব ৭) 4: অর্থ- স্মরণ করবে, উপলব্ধি 
করবে, উপদেশ গ্রহণ করবে। 

০৮- ২৬ ৬০৬৭ 4৯1) মাধী মাজহুল, মাছদার 1:০4 বাব) 2 অর্থ- প্রকাশ করা হবে, 
স্পষ্ট করা হবে। যেমন ৫ 7 অর্থ- কোন কিছু স্পষ্ট করল, প্রকাশ করল। বাব 5০4 হতে 
মাছদার 15 প্রকাশ পাওয়া? । 


পারা ৩০ তাওযীহল কুত্রক্মান ১০৩ 


--।_ জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রভুলিত আগুন। বাব ₹.. হতে মাছদার ২. «১ 
অর্থ- দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠা । 

পলা_ ২৪৬ ০৪০৮ ১০1৪ মাবী, মাছদার 4৩ বাব 14! অর্থ- অগ্রাধিকার দিল, প্রাধান্য দিল । 
৩]- শব্দটি বাব ₹.- -এর মাছদার । অর্থ- জীবন, বেঁচে থাকা। 

(350-পৃথিবী, জগৎ, খুব নিকৃষ্ট 25 এবং 2১১ হতে ইসমে তাফধীল। 52১ হতে ১ শব্দটি 
গঠন হলে অর্থ হবে বহুনিকট, খুব কাছে। আর হ_১ হতে হলে অর্থ হবে খুব নিকৃষ্ট । তার 
বহুবচন হবে (%১| যেমন ৪০: -এর বহুবচন 51 

9১৭- অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, আবাস । মূলবর্ণ (এ ১ ০) মাছদার ৮ বাব ১০]। যেমন 
১১ এঠা অর্থ- তাকে আশ্রয় দিল, তাকে অবস্থান করালো । এ শব্দের পর আসলে অর্থ হবে 
আশ্রয় গ্রহণ করা । আর এ আসলে অর্থ হবে দয়া করা। 

বাক্য বিশ্রেষণ 

(৩৪) ০] 0 ০০ - (১) হরফে আতিফা 9 ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের 
অর্থে। ৬০ জুমলাটি 19 -এর মুযাফ ইলাইহি। ৫210) ১৮৩ -এর ফায়েল (5০50) 2৫2) 
-এর ছিফাত। ৃ ৃ 

(৩৫) ৩২০ ৮ ১০৮ 5৫ *%_ ৫৯) পূর্বের %! হতে বদল। 4544 ফে'লে মুযারে ১০৮ 
ফায়েল। ৮ মাফ উলে বিহী ৬. ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। (৬. জুমলা ফেলিয়াটি « ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । 

(৩৬) ০১০ (৯ ০%০_ এ জুমলাটি ০ জুমলার উপর আতফ। ২০৮ £ মাহী 
মাজহুল (-__- নায়েবে ফায়েল। (৬৮) ০, £ -এর সাথে মুতাআল্লিক। $; £ জুমলা 
ফেলিয়াটি ১ -এর ছিলা । 

(৩৭) ৮ ১১1৩6 ৫০) ইস্তিনাফিয়া ৫ হরফে শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয় *__, মুবতাদা 
৮ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। ৬০৮ জুমলা ফে'লিয়াটি 2 -এর ছিলা। 

(৩৮) 0 ০) 29-0) হরফে আতফ | ??া ফেলে মাষী, যমীর ফায়েল 2:০। মাফ“উলে 
বিহী (399) ১০ -এর ছিফাত। 


রি 252 3&- (১) এ -এর জওয়াব । র। (2৮৩৭১? ু | এর ইদদ।: চি 
মুবতাদা 4%-] খবর । এ জুমলাটি | -এর খবর। তারপর এ জুমলাটি :+ মুবতাদার খবর | 
(৪০-৪১) % (৯ 2 ১৬ ০] ০৮ পে ৬৪9 এ) (৩5 ০১৬ ১ এটি- পূর্ববর্তী 
জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, “অতঃপর যখন সেই মহাবিপর্যয় সংঘটিত হবে৷ আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৮9 ০১১5০ “কিয়ামত খুবই ভয়াবহ ও অতীব তিক্ত মুহূর্ত' (কামার ৪৬)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০5 ৫ এ 9 ৩০১৬ 5৪ “সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে 
কিন্ত চেতনা ফিরেও তার কোন লাভ হবে না” (ফজর ২৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৮৭ ১ 
£-৩০। “অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কান ফীটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে" (আবাসা ৩৩)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন,১৮০১% ₹-০ এ চঠ্ডি ৩০ ০৫৯৭1 ৩ ৩১৯১৯ 1 “সেদিন তারা 
কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে" (মা'আরিজ 
৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন/- রি ২০৮০ ঘটি) 1৮৫ জা 4৫01৫ 0 “হে মানুষ 
তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর 


ব্যাপার” হেজ্জ ১)। আল্লাহ অত্র সুরার ৪০-৪১নং আয়াতে বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে 
খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রাখল জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল" । আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন) ১৮৬ ১ ৩| 9৮৯০৩ 0০৮0 ৯১৩৪ পা এ পর ডে ০৪ আমি 

আমার আত্মাকে নির্দোষ বলি না, কারণ আত্মা মানুষকে পাপের আদেশ করে, তবে আল্লাহ যার 

প্রতি দয়া করেন (তার কথা ভিন্ন)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত 

দয়াময়' হেউসৃফ ৫৩)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

০৬৯ ৬৯ 4৩৪ ০ ৩৬ ৬১০৫ ০৬ ৯৩ জু ঝ। ০১০০ এও এও 5০ ৩৪ 

0 5 &। হল 2৩৩ ০১৪ কি চন ০০৯০ ০৩৫ 9৯) ৫10০ ০৯ 
৬০]? ৬-৯এ। ৬১ 3০ 05 5909 9580 ৬১ ২:০9 «93৯29 

আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, “তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে আর 

তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, যে তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে তা 


হল- (১) যে কৃপণতা মান্য করা হয়। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ধ্বংস হবে (২) যে প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করা হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী ধ্বংস হবে (৩) আত্মগৌরবী অর্থাৎ অহংকারী ধ্বংস হবে। 


পারা ৩০ তাগুযাঁভল কুরআন ১০৫ 


আর যে তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে তা হল- (১) যে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় 
করে (২) যে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে (৩) 
মানুষ খুশী হোক অথবা অসন্তুষ্ট হোক সর্ব অবস্থায় হক কথা বলে" (সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২)। 
অত্র হাদীছে ধ্বংসের তিনটি কারণ উল্লেখ হয়েছে তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ । 


০6 ১০ ৮৮৫43 &। ২ ৬ 2 একে 5৮ 4১৬ পু ৯ 05৮0 0 0 5 ৪5 
7051 

আবু হুরায়রা ঞ্্ল* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর 

আনুগত্যের ব্যাপারে স্বীয় আত্মার সাথে জিহাদ করতে পারে । আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে 

গোনাহ ও পাপ ত্যাগ করতে পারে' (বায়হাকী, মিশকাত হা/৩৪)। 

অবগতি 

হ:0- এমন কোন দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । এর সাথে ০75 

যার অর্থ মহা বা বিরাট । শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, বিপদ বা 

দুর্ঘটনার বিরাটতৃ ও ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য শুধু ৫.০ শব্দটি যথেষ্ট নয়। ক্য়ামতের ভয়ংকর 

পরিস্থিতি বা ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য 54 -এর সাথে ৪০৫ -এর প্রয়োজন রয়েছে। 


ক্য়ামতের মাঠে প্রকৃত ফায়ছালার ভিত্তি কি হবে? এখানে ৩৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতগুলিতে 
সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মানুষের জীবনে একটা আচরণ এই যে, আল্লাহ্‌র দাসতৃসীমা অতিক্রম 
করে, যে কোন উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা লাভই হবে তার চরম লক্ষ্য । আর একটি 
আচরণ এই যে, প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ্র সামনে দীড়াতে হবে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে- এ 
কথা মনে রেখে নফসের খারাপ কামনা-বাসনা দমন করে রাখা । এ কারণে যে, এখানে নাজায়েয 
স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা এক কথায় প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিলে আল্লাহ্র সামনে কি জওয়াব দিব? 
মানুষ দুনিয়াতে এ দু'টি আচরণের যেটি গ্রহণ করবে সেটিই হবে তার পরকালে চূড়ান্ত 
ফায়ছালার ভিত্তি ও মানদণ্ড। 


(6) ৮925 440 এ! (৫) 55 ৮ ০ ঠোট) এ ০৫ ০০০৮০ 

৫৭১৩০ 9 জি এ চল ডিস ক ভি ৫০) ০৪৭ ৮১২৩ জে 
অনুবাদ : (৪২) এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামতের সেই দিনটি কখন আসবে? 
(৪৩) সে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলাতো আপনার কাজ নয় (8৪) ক্য়ামতের জ্ঞান তো আল্লাহ 
পর্যন্তই শেষ (8৫) আপনি শুধু সতর্ককারী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে 


(৪৬) যেদিন এ লোকেরা কিয়ামত দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে দুনিয়াতে এক দিনের 
বিকাল কিংবা সকাল তারা অবস্থান করেছে মাত্র । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১4 ৮৪৬ ০৪৭৮ শুরা মুযারে, মাছদার 31. বাব ০ $ অর্থ- তারা জিজ্ঞাসা করে। যেমন 
৩ ৬৫ বদি আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম'। 

২০৬ বহুবচন ০/০.০। পয়ামত? | 

৩৫- অর্থ- কখন, কবে। অব্যয়টি শর্ত ও কালবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয় । শব্দটি বিপদজনক ও 
বড় কিছু জানার জন্য ব্যবহার করা হয়। 

০৮৮ মূলবর্ণ (৬৭২) মাছদার 197 বাব /০/। ৮, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝানোর জন্য বা 
মাছদার মীমী। অর্থ- গতিরোধ করা, থেমে যাওয়া বা থামানো । 

/৪১- বাব ০ -এর মাছদার। অর্থ- উপদেশ দেওয়া, যিকির করা, স্মরণ, উপদেশ, ওয়ায । 


১৫০ শব্দটি যরফে যামান। অর্থ- চূড়ান্ত সময়, চূড়ান্ত সময়ের জ্ঞান। 

5435 $২০ ১০1১ ইসমে ফায়েল। অর্থ- ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী | যেমন ৮ 1 £3 
অর্থ- বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করল, অবহিত করল । 

15: ০- ৮৬ ০৮০৮ শুন মুযারে, মাছদার ৬ ৩] বাব ৬. অর্থ- অবস্থান করেনি, অপেক্ষা 
করেনি, বিলম্ব করেনি । 

£০-_ বহুবচন ৬:০৫ 'সন্ধ্যা'। ৮.০ অর্থ- রাতের খাবার, নৈশ আহার । ৫ “5 অর্থ- রাতের 
খাবার খেল । মুলবর্ণ 69 ০০৯ ৫৫) 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৪২) ৩০৮ ৩৫২০০ ০০ 34900 জুমলাটি মুস্তানিফা। ১১: £ মুযারে, যমীর ফায়েল 
(4) মাফউলে বিহী। (| ৬০) ৩64 -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৩. ইসমে ইস্তিফহাম, 
খবরে মুকাদ্দাম ৮১৮০ মুবতাদা মুয়াখখার । 

(৪৩) 0০6১ ১ ০ ০- (০৯) উহ্য ৫৮৩) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। 
১? মূলে ছিল (« :ঞ জিজ্ঞাসাবোধক  -এর পূর্বে ₹০ + হরফে জার আসার কারণে ₹ || বিলুপ্ত 
হয়েছে। ০ মুবতাদা মুয়াখখার। 55১: পূর্বে উহ্য ৫১) -এর সাথে মুতাআল্লিক। 
(8৪) 25 34: $1- ৫0 ঞ) পূর্বে উহ্য (১ ৮৮2) শিবু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক 
হয়ে খবরে মুকাদ্দাম | 15125 মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা মুয়াখখার । 


৪৫) এ ১০১০ ৩৯ ০১৩ নো ০0 1) /) হরফে মুশাব্াহ বিল ফেল (৮2) 59৫ আর ০ 
মুবতাদা ১১০ খবর । ৬* মাওছুলা ১ জুমলাটি তার ছিলা। 
(৪৬) ০: ৮৬ ঠা 07055 ৮ ৮- ৫১১ ১৫ -এর ইসম | ৮2 যরফে 
যামান (/% জুমলাটি স্থান হিসাবে মুযাফ ইলাইহি। ০] নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয় 
1: ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। ১2; 74 জুমলাটি ৩ -এর খবর । ! আদাতে হাছর তথা 
সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। &:৬) |): ফে'লের মাফ'উলে ফী। 09 হরফে আতিফা 
(৬৯) ৪ -এর উপর আতফ ৫১) ৬৮৮ -এর মুযাফ ইলাইহি। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
মহান আন্নাহ বলেন, 
৬ আর্ত % 0. ৩9 এ 0) ০০ ও এ 05 ০৮৮ ০৫ ডিএ ৩৪ ৩৪০ 
রা &॥ 03০ 1০ রি 051 ২৪০ ওর চিনি 2 রি টি বি 
চি | "5 
“এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা! সেই ক্য়ামতের দিনটি কখন আসবে? আপনি 
বলুন, ক়্ামতের সেই চুড়ান্ত সময়টি একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে। কিয়ামতের 
নির্ধারিত সময়টি একমাত্র তিনিই প্রকাশ করবেন । আসমান যমীনে সেই দিনটি বড় কঠিন দিন 
হবে । ক্য়ামতের সেই দিনটি হঠাৎ এসে পড়বে। এ লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে 


জিজ্ঞেস করে যেন আপনি তারই সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন। আপনি বলুন, কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ, লোক এ নিগৃঢ় সত্যকে জানে না ও বুঝে না' (আ'রাফ 


১৮৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১৯ পে ১১9 135 52 99027 তত “তারা নবীগণকে বলত, 
তোমরা যদি ক্য়ামত সংঘটিত হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে বল, ব্য়ামতের সেই 
দিনটি কবে সংঘটিত হবে"? (মূলক ২৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬১১০৮ ৫ ০ ৩ ০৯০০ 
এ 00০ ৩ ও ৩১)০৫ ০৪৪ ৩! (0০2 ১৮4৪০ ৬৮ ৩৮৪৮০ 19০ (5৬9 
“যেসব লোক কিয়ামত হবে এ কথা বিশ্বাস করে না, তারাই এদিনের জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্ত 


যারা কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এদিনকে ভয় করে। তারা বিশ্বাস করে যে, নিঃসন্দেহে 
সেই দিনটি অবশ্যই অবশ্যই আসবে । মনে রেখ যেসব লোক সেই দিনটি আসার ব্যাপারে 


বিতর্ক ও সন্দেহ করে তারা ভ্রষ্টতায় অনেক দূরে" শুরা ১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, চি 
॥ ৮%। 12 তারা বলে কিয়ামতের নির্ধারিত সময়টি কবে"? (ইউনুস ৪৮, নামল ৭১, সাবা ২৯, 
ইয়াসীন ৪৮, মুলক ২৫)। অত্র আয়াতগুলিতে অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের সত্যতা জানতে চায়। 


১০৮ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

(১) ওমর ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বললেন যে, জিবরাঈল এপহ” আমাকে বলেন, কিয়ামত 
কবে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ৯ তাকে বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী 

জানে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)। অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ সু জিবরাঈলকে বললেন, আমি 

তোমার চেয়ে কিয়ামত সম্পর্কে বেশী অবগত নই। আর কিয়ামত সম্পর্কে কেউ কারো চেয়ে 

বেশী অবগত নয় । 


ক রি 
০:২4. ৫171: 5০17:5512 57 দে ৪০545 4 2৮10 কি তি পি চি ০ তর ০৩০৮৫ 
৬৯ ০৯ ২৯1১৮) ০৪৮ এত [চলা ৪৯ ৩ ওই এ হত ০০ ৩১ ০০৯ প্র পা 
এ 0৬6 40105 015 খুনে ৪০০ ৬৮৪ এ 2৮ 226 এ & ৯150 খু 

১০ ৩৬ সত কী এ ২০৮১0 ০৪৮ ৩৪ ০ ১৯ ৬ 
(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ক্্+ হতে বর্ণিত, নবী কারীম ৯ একবার তার শেষ জীবনে এশার 
ছালাত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের 
ভিত জী? আজ হতে নিতো একন বহার মাধ আজ যারা ভগুতে আছে তাদের যেও 
অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ৯ -এর একশ' বছরের এ উক্তি সম্পর্কে নানা 
রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকলেন । প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, আজকে যারা জীবিত 


আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী এ 
যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবে (বুখারী হা/৬০১)। 


19 ৬5 080 ০ ৯ ই আ। ৮০) ৩৩ 45 6 ঞ। (৯ এ ৩০ জ্ও ৮ 
02৭ হু 81 05০0 0৩ 5 204 এটি ১ গু 2৬ 


(৩) আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা এন্ঘ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, 
বরং তার আমল স্থায়ী এবং আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ শু যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন, 
তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবের সামর্থ্য রাখে? (বখারী হা/১৯৮৭)। 


| 29 090 05 হও ২৫ ৬ ৯ 0০0 1105% | তথ) 51050 ০ ০ 2০ 
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পারা ৩০ তাওযাঁহল কুতব্রত্মান ১০৯ 
6১54১1452৩1 00 সে ১০ ৩৬০ ৪৮৭) (৬ ০০১10০৩ ৬% এ ০০৬ শর্ঘ এও 
ছি ৫ ০ (তা ০ 29 26 মু ০99 ফন ভে ৮%। 


(৪) আনাস ঞ্্স* হতে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী কারীম ই্ঞ্ু -এর খিদমতে এসে বলল, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! ক্য়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর 
জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে জবাব দিল, আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি, 
তবে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসি । তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতের দিন 
তুমি তার সঙ্গেই থাকবে । তখন আমরা বললাম, আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন, 
হ্যা। এতে আমরা সেদিন অতিশয় আনন্দিত হলাম । আনাস ৯ বলেন, এ সময় মুগীরাহ সু - 
এর একটি যুবক বয়সের ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার বয়সী। নবী 
কারীম ধ্্ু বললেন, যদি এ যুবকটি অধিক দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হবার আগেই 
কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে' বেখারী হা/৬১৬৭)। 
৩ ৪০৫ 64 22 টড ০ বি 55 ৪255. ৯ পিউ, 5: ভু ক 
৩7 পেশি] ৮৩৩ ভি ফুল ত5র্্ 0 ৩ উল আআ ৩১৮০ 0 এড আআ ভ৮০ 52০৯ ঞো ৩৪ 
৩ নো ০ ০ ০ 2 ৫ বশ 50 0 গিনি ১০৩ আছে ০৮19 ১4 
0 ডি ৮ এগ পে ও ফল তি এ০ তল ৬ অভ সি ০৪৩০ 
2250552724০ 0৮812501155 5 24840 442 
এ ক এ প্রা 5০08 5) হন তত এ 4 2৮০ ১৪ % 
(৫) আবু হুরায়রা ঞ্গ্ল* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, 
যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে । যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর 
লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে । এ সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র বাণী) “তখন তার 
ঈমান কাজে আসবে না ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ 
করেনি । কিয়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু*ব্যক্তি (বেচাকেনার) জন্য পরস্পরের 
সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে । কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমনকি তা ভাজ করারও 
সময় পাবে না। আর কিয়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার 
উন্ত্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত (এমন 
অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তোর পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী 
করবে কিন্ত সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। আর কিয়ামত (এমন অবস্থায়) 


কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় ও সুযোগ 
পাবে না (বুখারী হা/৬৫০৬, মুসলিম ৫২/২৬ হা/২৯৫৪)। 


১১০ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 
258 043 হল ৫ 2 পু গে ০ ৮০ ০০05 0৬) ৩৩ ৩ হা ০০ 


200৯ 0৩ ০ ক তে ও চে ক) 015 এ 9 05 ৮৯ এ! 
লা 
(৬) আয়েশা সন্র+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেযাজের গ্রাম্য লোক নবী 
কারীম সু -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ 
লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এ লোক বেঁচে থাকে, তবে তার বুড়ো হবার আগেই 
তোমাদের উপর তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু (বুখারী 
হা/৬৫১১, মুসলিম ৫২/২৬ হাঃ ২৯৫২)। 
অবগতি 


মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ ই -কে বার বার জিজ্ঞেস করত ক্য়ামত কবে হবে? কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে কিয়ামত আসার সময় তারিখ জেনে নেয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং কিয়ামতের 
দিনকে এবং মুহাম্মাদ সক -কে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা এবং তামাসা ও রসিকতা করাই ছিল তাদের 
লক্ষ্য । 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রক্মান ১১১ 


সুরা আল-আবাসা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪২, অক্ষর ৬০৯ 


৯১9 ৯1০ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

০৮১8 2৪ ০ সঁপে) এডি এ এ) 09 0) এট ভে এ 0) ৬9 ০৪ 

৫4845828550 26657581555 

১0) 2০৮১ প৬ ০০৯ 01) 5 0 0) ও এত ভিডি দে) এডি 9৯০০) 
0) 55205 0০) ৪৮৮০ (১৪6 05) 8৮6০৫ ২৪৮ 01) অর ০০০ 

অনুবাদ : (১) তিনি বেজার মুখ হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২) এজন্য যে, এক অন্ধ ব্যক্তি 

তার নিকট এসেছে (৩) আপনি কি জানেন হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত (৪) কিংবা উপদেশ গ্রহণ 

করত এবং উপদেশ প্রদান তার জন্য কল্যাণকর হত? (৫) যে লোক বেপরোয়া ভাব দেখায় (৬) 

তার প্রতি তো আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন (৭) অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্্‌ 

নেই ৮) আর যে লোক আপনার নিকট দৌড়িয়ে আসে (৯) সে আল্লাহকে ভয়ও করে (১০) 

অথচ আপনি তার ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করেন (১১) কখনো নয়, এতো একটি উপদেশ (১২) 

যার ইচ্ছা এ উপদেশ গ্রহণ করবে (১৩) এ উপদেশ এমন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, যা সম্মানিত (১৪) 

উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র (১৫-১৬) এ উপদেশ মহাসম্মানিত এবং পৃত ও পবিত্র লেখকদের 

হাতে থাকে। 

শব্দ বিশ্লেষণ 

০০4৫7 শর 54৬ ০৯9 মাযী, মাছদার ৮০৯:৮ ০৮০4৪ বাব ০০ অর্থ- ভ্র-কুর্চিত করল, ভ্রু- 

কুটি করল, বেজার মুখ হল, মলিন মুখ হল । 

৬১৮৭০ ১০1১ মাযী, মাছদার 1৫ বাব 422 “মুখ ফিরিয়ে নিল'। 

০৫_ ৮৩৬০৮ ০৯15 মাযী, মাছদার 122 ০4০ বাব ০১:০ আসল" | যেমন «41? 215 

“তার কাছে আসল' । 

৬ বহুবচন "১৮ ১০১ অর্থ- অন্ধ, দৃষ্টিহীন। বাব ০ হতে মাছদার এ _* অর্থ- অন্ধ 

হওয়া। যেমন ১১১ ০. অর্থ- অন্ধ হল। 

(৫) 4 ০৬ ১৪০০ ১৯।5 মুযারে, মাছদার 97১] বাব 0. 2১! অর্থ- অবহিত করল, অবগত 


করল । বাব ₹১০:০ হতে মাছদার 29১ অর্থ- জানা, অবগত হওয়া । 


তে ০৫০ ৮৭ ০০ সুরে, 2 
অর্থ- পরিশুদ্ধ হয়, সৎ হয়। 

৮৭ 4 ৮৩৬১৪০০০০1১ মুযারে, মাছদার 1543. £ বাব 4 £: অর্থ- উপদেশ গ্রহণ করবে, 
উপলব্ধি করবে, স্মরণ করবে । 

৩৪৪ ৬৬ ৬০৬ 4০) সুযারে, মাছদার (০৫ বাব ৩ "উপকার করবে । বাব ২/_৪। হতে 
উপকৃত হওয়া । যেমন £ "9 এ £ ৩৪ অর্থ- তার দ্বারা উপকৃত হল, তার দ্বারা উপকার লাভ 
করল। 

০51- বাব 74 এর মাছদার। অর্থ- উপদেশ, উপলবি, স্মরণ । 

১2 ২৩৬ ০55 ১০।১ মাযী, মূলবর্ণ “4০ মাছদার ৮০১. বাব 04. :.। অর্থ- ধনী হল, 
অভাবমুক্ত হল, বেপরোয়া ভাব দেখাল। মা 0. 

৩৩২ ০০৬৯০৪০৬০৯১ মুযারে, মূলে ছিল ৩৫ মূল অক্ষর (৬২০) মাছদার ৬০ বাব 
12 অর্থ- পিছনে লাগেন, আপনি তার পিছনে লাগেন। 

২: 7 ৯৬ ০০০ ১০১ মুযারে, মাছদার ৬__. বাব ০ ৯ অর্থ- কাজ করে, চেষ্টা করে, 
দৌড়ায়। 

৬৯৮ ৬ ০৮০ ১০1১ মুযারে, মাছদার ৬৯ বাব ০৯৮ ভয় করে, আশংকা করে। 

৩৫ ৮০৩ ০৭০ ১০) মুযারে, মূলে ছিল ৬ মূল অক্ষর (%) মাছদার (বাব ২) 
অর্থ- তুমি ভুলে থাক, তুমি উপেক্ষা কর। ৯ ১৪ “কোন কিছু ভূলে থাকল" $. $াঁ অর্থ- 
তাকে উদাসীন করল, অমনোযোগী করল, ভুলিয়ে দিল। 

85-৫- বাব 1২ মাছদার। অর্থ- উপদেশ, উপদেশ বাণী, উপদেশের বস্তু । 

এ ৮৪৬ ০৪০৮ ১০13 মাধী, মাছদার ২:৬০ 44৬ বাব শ9 অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল । 

০4১ ০৪৬৮ ১54০ ০০1) মাযী, মাছদার।/5১ বাব 7 অর্থ- স্মরণ রাখল, স্মরণ করল। 
২০ ২২৯৮০ বহুবচন ২১৩৩. ০১৭৮ অর্থ- ছহীফা, গ্রন্থ, কাগজ, আমলনামা, পত্রিকা । 
০৫৫ ৩১৬ ১০1) ইসমে মাফ'উল। অর্থ- সম্মানিত, মর্ধাদাসম্পন্ন। যেমন ১৬2৫: সে 
তাকে সম্মানিত করল । 

২০১১৮ ৩১৪৭ ০০) ইসমে মাফ'উল, মাছদার 1০3) বাব ০9 অর্থ- উচু, উন্নত। 


টি হানা ভিরিটাডিিরত পরিস্কার, জীবাণু মুক্ত বাব 
0১০ হতে অর্থ হবে পবিত্র কা, বাব :/5 হতে অর্থ হবে পবিত্র হওয়া, নিক্কলুষ হওয়া । 

৬০ একবচনে ১ অর্থ- হাত, ক্ষমতা -1- অর্থ- হাতে হাতে, হাতে নাতে । 

০ _+_ একবচনে ১. মাছদার 1. বাব ০১০ অর্থ- লেখক, আমল লিপিবদ্ধকারী, 
ফেরেশতা । যেমন ৩,৩।০:.. 'চিঠি বা বই লিখল" +.. বহুবচন 34: 'বড় গর । 

+০5- একবচনে :2১৫ অর্থ- মহান, মর্যাদাবান, দানশীল। 

রি একবচনে ৩1 অর্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী | মাছদার 1 বাব 7০ 
অর্থ- সত্য বলা, কথা রক্ষা করা। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৮9 ৮ ৫০) ফেল মাধী, যমীর ফায়েল ৫) হরফে আতফ। 1১ £ ফে'ল মাধী, 
যমীর ফায়েল। 9 জুমলাটি :.:৫ জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 

(২) ৬১৯ ৮৬ ৩ এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মাফ'উলে লাহু। 

(৩) ৬৫% 40 ১১৫ ৫১- ৫) হরফে আতিফা (5) ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা (5)১4 ফে'ল 
মুযারে, যমীর ফায়েল ৫4) মাফ উলে বিহী। এ জুমলাটি (5) -এর খবর। ১ ৫% ধর্খজুমলাটি 
৪০১৫ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। 

(8) 4:51 5548 09 হরফে আতিফা ৮4 জুমলাটি ৬_5% জুমলার উপর 
আতফ। (9) সাবাবিয়া ২ ফেলে মুযারে ৫) মাফউলে বিহী 5747 0 ফায়েল। এ জুমলাটি 
পূর্বের উপর আতফ। 

(৫) ৪০ ৩ + ৩ (৭) হরফে শর্ত ও তাফছীল ০: ইসমে মাওছুল, মুবতাদা। .॥ ফেলে 
মাধী, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ৫১) -এর ছিলা। 

(৬) ৫ 4 ০৪ ৫০১) শর্তের জওয়াব । ০? মুবতাদা ৫7) ৩: ফে“লের সাথে 
মুতা'আল্লিক ৷ 5০ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ০7 -এর খবর । তারপর 4 ০ 
৬ এ জুমলাটি | ০ জুমলার খবর । 


€) নে ৩৫০০০ ডি তিতির রো ্ এ জুমলাটি 
মুবতাদা মুয়াখখার । 

(৮) ৬:০৫ ৬০৬ ১ এ 0) হরফে আতিফা । (4 হরফে শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয়। *__, 
ইসমে মাওছুলা, মুবতাদা 4০ জুমলাটি তার ছিলা ৷. £ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ 
জুমলাটি ০৬ হতে হাল। 


(৯) ০ 9১_ €9) হালিয়া 9৯ মুবতাদা ৬৯০ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি 
?১ মুবতাদার খবর | (:১ 9১ জুমলাটি ০. ফেল হতে হাল । 


(১০) এ $৫ 4 ৩3 ৫০9) এ -এর জওয়াব ০ মুবতাদা ৫০) এ $৫ -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি ০ মুবতাদার খবর । ৬ $ ৫০ ৩ এ জুমলাটি *_£ মুবতাদার 
খবর । 

(১১) 8৮2 0৫- (56) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয় । ৩ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল 
(5) যমীর ৩! -এর ইসম। 85-/ খবর। 

(১২) 25১ ৮ ১০৮ ৫০9) ই“তেরাযিয়া ১ ইসমে শর্ত, মুবতাদা। ০.৯ ফেলে মাযী, যমীর 
ফায়েল। এ জুমলা শর্ত। ১০5১ জুমলাটি তার জওয়াব । 


ডি 2? 
শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ু -এর দ্বিতীয় খবর ০০১ ২০১৮ ২০৫ এ ইসমগুলি 
২০ -এর ছিফাত। (-% উহ্য 6) -এর সাথে মুতা'আর্লিক হয়ে ২৬ এর চতুর্থ 
ছিফাত ৩০০০) ৬০ -এর মুযাফ ইলাইহি। 


(১৬) 52675 (25 005) ১০৪৮ -এর ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় মানুষকে অন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এভাবে মানুষকে ডাকা মানুষের জন্য 
অপমানজনক । আন্নাহ অন্যত্র বলেন, ০ 20517%744 58855 


ডেকো না' (হুজুরাত ১১)। মুফাসসিরগণ এ বিষয়টির জওয়াব এভাবে দেন যে, রাসূলুল্লাহ শা 
কুরাইশদের নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, যে সময়ে অন্যের সাথে কথা বলার মত পরিবেশ 


রা জু পন 
মুফাসসিরগণের এ জওয়াব কতদূর নিশ্চিত তা সঠিক বলা যায় না। সঠিক উত্তর আল্লাহ ভাল 


জানেন । আল্লাহ তা“আলা এঁসব নেতাদের অন্তরকে অন্ধ বলেন, 3১৫৩ ০৮১0। ০৪1১৮-৫ চ্ 


ও ১ ল%2) 2৫ 5৫5 20 এত ৫ ৫ 0 ০৮ এস 2 ডি ১৪৫ ০৮6 ১ 
১১৩০ এএ লোকেরা কি যমীনে চলাফেরা করে না যে, তাদের অন্তর বুঝতে পারত এবং তাদের 


কান শুনতে পেত। আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না। কিন্তু অন্তর অন্ধ হয়, যা 
বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে' (হজ্জ ৪৬)। অত্র সুরার ৬-৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আপনি তার 
পিছনে লেগে আছেন, অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ কাউকে 


হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, +১১ ৮ ৮: ৩৮০) ৮৬ ওপর 
১ ২১০ ০১৮৭০ ৩৬ ৮৭৮ ১৯ ও এ লক্ষ্য কর তোমাদের নিকট একজন রাসূল 
এসেছেন, তিনি তোমাদেরই একজন । তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক। 
তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কামনা । ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিশীল ও 
দয়াশীল" ভেওবা ১২৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 1১৮০ 31৯১৬ এক ৩ ৫ ৩৫৪ 
(২০ ০১:০৭। 4৬ 'তিবে এরা যদি এ কুরআনের উপর ঈমান না আনে, তাহলে আপনি হয়তো 
তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করে ফেলবেন, কোহফ ৬)। অন্যত্র তিনি 
বলেন, ১4 হি ০ 'আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র' (রা'দ ৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩ 
3 এ ৬৩৫ 'আপনার কাজ একমাত্র পৌছে দেয়া। অর্থাৎ এছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব 
নেই" শেরা ৪৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 77577 
দায়িত্‌ নয়” (বাকারাহ ২৭২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০৯৩ (| এ ৩। ০১০৮০ ১১৬৪ শি 
খারা ঈমান আনে তাদেরকে বিতাড়িত করা আমার কাজ নয়। আমিতো বেল সুস্পষ্ট 
সাবধানকারী' €শুআরা ১১৪-১৫)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
12) 87221 ০ ০২০ ৩০20 ৯০৬ রঠ7 ৩ 05 08 88 ক ০৪ 2৫৩ ৮ 
১০৯ এ এত ৯১ ৪০০ ৯) ০ এ 
(১) আয়েশা প্ন্র+ হতে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সু থেকে বর্ণনা করেছেন, “কুরআনের হাফিয 
ও পাঠক লিপিকার সম্মানিত ফেরেশতার মত। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্তেও যে বার বার কুরআন 


মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে" (বুখারী হা/৪৯৩৭, মুসলিম ৬/৩৮ হা/৭৯৮; আহমাদ 
হ/২৪৭২১)। 


১১৬, তাগুযাভ গল কুরআন. এ পারা ৩০ 
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6০ ০৩ এ 5 পেজ ওকি 92 2 
(২) আয়েশা এন্ঘ* বলেন, সূরা আবাসা ইবনু উম্মে মাকতৃমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে 
রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট এসে বার বার বলতে লাগল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ২ ! আমাকে সঠিক 
পথ দেখান। তখন রাসূলুল্লাহ সঙ -এর নিকট মুশরিকদের নেতাদের একজন ছিল। 
রাসূলুল্লাহ শু বার বার অন্ধ ব্যক্তির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং মুশরিক ব্যক্তির প্রতি 


লক্ষ্য করছিলেন এবং বলছিলেন, তুমি দেখছ না আমি কি বলছি? তখন সে বলছিল, জি-না আমি 
দেখি না” (তিরমিযী হা/৩৩৩১)। 
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(৩) সা'দ ্ঘ+ হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল সা শু একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ 
পর সেখানে বসেছিলেন । সাদ প্ঘ+ বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু 
দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পসন্দের ছিল। তাই আমি আরয 
করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্র শপথ 
আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি । তিনি বললেন, না, মুসলিম । তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব 
থাকলাম । অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা ব্যেক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হল। তাই আমি 
আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহ্‌র শপথ আমি 
তো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম । তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। 
তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম । রাসূলুল্লাহ ঈ পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। 
তারপর বললেন, “সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার নিকট 
তার চেয়ে অধিক প্রিয় । তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ 
তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন" (বুখারী হা/২৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আয়েশা ঞ্ঞক্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ একদা কুরাইশ নেতাদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি 
তাদের বলছিলেন যে, আমি এই এই কল্যাণ নিয়ে আসব, এটা ভাল নয় কি? তারা বলল, হ্যা, 
আল্লাহ্র কসম | ইতিমধ্যে ইবনু উম্মে মাকতৃম আসল, তখন তিনি তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 


পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রক্মান ১১৭ 


সে তীকে সঠিক পথের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ 
সুরাটি নাধিল হয়” দররে মানছুর ৮৩৮১ পৃঃ)। 

(২) আনাস ঞ্ষ্্স* বলেন, ইবনু উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট আসল, তখন তিনি 
ওবাই ইবনু খালফের সাথে কথা বলছিলেন । তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ 
সুরাটি নাযিল হয় (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ)। 

(৩) ইবনু আব্বাসপ্্* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ই; ওতবা ইবনু রাবী'আহ, আব্বাস ইবনু 
আব্দুল মুত্তালিব, আবু জাহল ইবনু হিশাম-এর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন এবং তাদের 
পিছনে খুব লেগেছিলেন। তাদের ঈমান আনয়নের আকাংখা করছিলেন। এ সময় তার নিকট 
একজন অন্ধ ব্যক্তি আসে, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতৃম। তখন তিনি তাদের সাথে 
চুপে চুপে কথা বলছিলেন। অন্ধ ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত পড়তে লাগলেন এবং বলতে 
লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল এছ ! আপনি আমাকে শিক্ষা দেন, যা আপনাকে আল্লাহ শিক্ষা 
দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সু তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি মুখ বেজার করলেন, তিনি 
ফিরে গেলেন, তিনি তার সাথে কথা বলা অপসন্দ করলেন, তিনি অন্যদের দিকে ফিরে গেলেন । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ ই যখন তার চুপে চুপে কথা বলা শেষ করলেন এবং পরিবারের দিকে 
ফিরে গেলেন। এ সময় আল্লাহ তার দৃষ্টির কিছু পরিবর্তন ঘটান এবং তার মাথা ন্চি করেন। 
তারপর এ সুরাটি নাযিল করেন। তারপর অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে যা নাধিল হওয়ার ছিল তা নাধিল 
হল। তারপর আল্লাহ্র নবী তাকে সম্মান করলেন, তার সাথে কথা বললেন। তিনি বলেন, 
আপনার কি প্রয়োজন, আপনি কি চান? (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ পৃঃ) । 


(৪) ইবনু যায়েদ প্্* বলেন, নবী কারীম আর যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে 
এ আয়াতগুলি গোপন করতেন (দুররে মানছুর ৮/৩৮১ প৪)। 


(৫) যাহহাক ঞ্ন্স+ সুরা আবাসার ব্যাপারে বলেন, রাসূলুল্লাহ ৬ একদা কুরাইশদের এক 
সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি তার 
নিকট আসে এবং তাকে ইসলামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ৯: তার থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহ নবীকে সতর্ক করেন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
তখন রাসূলুল্লাহ ই তাকে ডাকেন ও তার সম্মান করেন এবং তাকে দু'বার মদীনার প্রতিনিধি 
বানান (দুররে মানছুর ৮/৩৮২)। 

(৬) মাসরূক প্ম্প* বলেন, একদা আমি আয়েশার নিকটে গেলাম, তখন তার নিকট মুখ আবৃত 
অবস্থায় একজন লোক ছিল। তিনি তাকে আমরুদ ফল কেটে মধু দিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। আমি 
বললাম, হে আয়েশা! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি উম্মে মাকতুম। যার ব্যাপারে আল্লাহ 
নবীকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন । আয়েশা এ+ বলেন, এ ব্যক্তি নবী কারীম ৯: -এর নিকট 
আসে, তখন তার নিকট ছিল ওতবা ও শায়বা । তিনি তাদের দিকে ফিরে যান (দুররে মানছুর 
৮/৩৮২)। 
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(৭) মুজাহিদ ঞ্গ্ম* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ই কুরাইশ নেতাদেরকে নিয়ে নির্জনে কথা 
বলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেন। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে 
আশা করেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি আসে । রাসূলুল্লাহ ঈগ তাকে দেখে তার আসা অপসন্দ করেন। 
তিনি মনে মনে বলেন, এসব কুরাইশ নেতাদের সাথে আসে নীচু শ্রেণীর অন্ধ দাস ব্যক্তি। একথা 
বলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন এ সূরা নাযিল হয় দেররে মানছুর ৮/৩৮২)। 


ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল এবং পুরুষ-নারী সবাই সমান। আপনি 
সবাইকে সমান নছীহত করবেন । হিদায়াত আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। 


অবগতি 

আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম ছিলেন নবী করীম সু -এর 
নিকটাত্রীয়। এ আত্মীয়তার বিষয় সামনে রাখার পর তিনি তাকে দরিদ্র কিংবা কম মর্যাদার 
লোক মনে করে তার প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। 
না। কারণ তিনি নবী করীম এ -এর সম্পর্কে ভাই এবং অভিজাত বংশের লোক ছিলেন। হীন 
মর্যাদার ব্যক্তি ছিলেন না। অতএব এ আচরণের মূল কারণ কুরআনেই স্পষ্ট হয়েছে। আর তা 
হচ্ছে তিনি ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। কুরাইশের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের যত শক্তি 
অর্জন হবে ইবনু উম্মে মাকতুমকে ইসলামের কথা বললে ইসলামের ততটা শক্তি বৃদ্ধি হবে না। 
কাজেই এ সময় রাসূলুল্লাহ সছ্‌ -কে বাধাগ্রস্ত করা তার জন্য উচিৎ হয়নি। তিনি যা জানতে চান 
তা পরেও জানতে পারেন। 


জ্ঞান অর্জনের বৈঠকে আসার জন্য এবং জাতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ধনীদের কোন প্রাধান্য নেই। আল্লামা যামাখশারী বলেন, আল্লাহ 
এখানে মানুষকে আর একটি সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছেন (কাশশাফ ৪/৫৪৫)। অত্র আয়াত 
সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম ঈপ্ অদৃশ্যের কোন সংবাদ জানতেন না । বলা হয় যে, 
নবী কারীম যদি কোন আয়াত গোপন করতেন, তাহলে এ আয়াতগুলি গোপন করতেন 
(জামেউল বায়ান ৩/৫২ পৃঃ তাফসীর কাসেমী ৯/৩২৬)। অনেকেই মনে করেন অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের কোন গোনাহ হতে পারে । কারণ আল্লাহ এখানে নবী করীম কা - 
কে কঠোর সতর্ক করেছেন যা গোনাহের প্রমাণ করে । আল্লামা রাষী (রহ.) বলেন, এগুলি অবাস্ত 
ব মন্তব্য । 
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অনুবাদ : (১৭) অভিশাপ বর্ষিত হোক এ মানুষের উপর | সে কতই না সত্য অমান্যকারী (১৮) 


আন্লাহ তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্রের একটি ফৌটা দিয়ে আল্লাহ তাকে 
সৃষ্টি করেছেন। (২০) অতঃপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তারপর তার জন্য জীবনের পথ 


পারা ৩০ তাগযীহল কুরআন... ই 


সহজ করে দিয়েছেন। (২১) তারপর তার মৃত্যু দিয়েছেন ও কবরে পৌছার ব্যবস্থা করেছেন। 
(২২) এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, পুনরায় তাকে জীবিত করবেন । (২৩) কখনো নয়, 
আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা সে পালন করেনি। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

0৯. ৬ ০০ 4৯1১ মাযী মাজহুল, মাছদার ।_3 বাব 7০ “হত্যা করা হয়েছে'। শব্দটি 
এখানে বদ দো“আর স্থলে ধ্বংস হোক বা অভিশপ্ত হোক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

১০০) বহুবচন ৮. অর্থ- মানুষ, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। 5১ 
১৮ 'মানবাধিকার' । 

তাত (৯৮৫৪ মাছদার (055 ও 1০5 বাব ৮" সে কত অকৃতজ্ঞ'। যেমন 7 4 
২25 "অকৃতজ্ঞ হল'। ২১১৫ ১/০4 "নিমকহারামী"। 

৪ বহুবচন ০ অর্থ- বন্ত, জিনিস, বিষয় 4:2৬ ৬১০ অর্থ- ধীরে ধীরে, ত্রমানয়ে। 

(০ ২৪৬ ০৮০০ ১০) মাধী, মাছদার 141 বাব 7 “সৃষ্টি করলেন'। 

240০ বহুবচন * ০০: অর্থ- শত্রু, বীর্য। 

7 ০৬ ০5১৬ ১০।১ মাষী, মাছদার 5 4৩ বাব 4৪ অর্থ- নির্ধারণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য 
করল। 

০) বহুবচন ০ অর্থ- পথ, রাস্তা, উপায়। ১১৮-| ৮৬ 'পথচারী” ১৮-। ১৪ “মুসাফির । 
৩০ ৮৪৬ ০৪৭৮ ০০15 মাধী, মাছদার 2৩ বাব ২৬৬ অর্থ- মৃত্যু দান করল, মেরে ফেলল । 
9৪ ৩০ পবৃত্তিকে দমন করল' ২০20 অর্থ- মরণপণ চেষ্টা করা, মরণপণ লড়াই করা। 
০৯ অর্থ- মৃত্যু, ধ্বংস ২০: অর্থ- প্রাণহীন, মৃত। 

তি ২৩ ১৪২৬ ১০1১ মাযী, মাছদার 193) 'কবর দিল বা কবরে স্থান দিল" । বাব /-/ হতে 
মাছদার 17 “দাফন করা" । যেমন ০: /ও অর্থ- তাকে দাফন করল, পুঁতে রাখল । ৮ বহুবচন 
2১% অর্থ- কবর, সমাধি । 3৮2০ বহুবচন এ+ অর্থ- কবরস্থান, গোরস্থান। 

রি ৬ $-৬ ১৯15 মাযী, মাছদার 1)৯১49174 পুনরুথান করলেন? । 

৬০ ২৩৬১54০১০19 মুযারে, মাছদার 9: 912০9 বাব ০০ যেমন 2১৩০_। ০০০৪ 
“ছালাত আদায় করল । ১ 2) অর্থ- শেষ হল, সমাপ্ত হল, পূর্ণ হল। %:০_হাঁ। অর্থ- বিচার 
পুরণ, পরিশোধ । ৃ 


নি হাটিরিয়ারহা মাছদার, টিতে নির্দেশ দিল। যেমন 
এ 45: তাকে কোন কিছুর নির্দেশ দিল" | +১0| বহুবচন +এ%ঁ 'আনুগত্য* । »স। বহুবচন ৯১৩ 
ককাজ'। | 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৭) 4০০ ১০৮ 4- জুমলাটি বদ দো'আ মূলক। 13 মাযী মাজহুল ১-| নায়েবে 
ফায়েল। (৮) ইন্তেফহাম মুবতাদা ১7: জুমলা ফে'লিয়াটি খবর । প্রকাশ থাকে যে, (2) টি 
ইন্তেফহাম তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

(১৮-১৯) 52458 2০ অর ৩০ 4০০ পুত ডে ১ জুমলাটি মুস্তানিফা (৪ গোঁ ৩) প্র 
ফে'লের সাথে মুতা'আন্লিক। £4 ফেলে মাহী, যমীর ফায়েল (০) মাফউলে বিহী ৮4০৬০ 
£21 আগের জুমলা হতে বদল । (১) হরফে আতিফা 94 ৪ ফেলে মাধী, যমীর ফায়েল ৫) 
মাফ “উলে বিহী। 

(২০-২২) 4৮০ তিনশ ঠর্গিউ হিলি ৮ ০ 2 ৫) হরফে আতিফা 
একত্রীকরণের পাশাপাশি বিলম্বিত করা বুঝায় 4১. পূর্বে উহ্য /-£ ফে'লের মাফউলে বিহী। 
পরের 7. £ ফে'লটি সেই উহ্য ফে“লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী বা মুফাসসির । 7_£ ফে'ল মাযী, 
যমীর ফায়েল (3) মাফ'উলে বিহী। ০০ ফে'লে মাষী, যমীর ফায়েল (3) মাফ'উলে বিহী (39) 
হরফে আতিফা £3 জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের উপর আতফ। (:) হরফে আতিফা। 1১ যরফ 
শর্তের অর্থে (5) ফেল ও ফায়েল মিলে শর্ত। ১73 শর্তের জওয়াব । 

(২৩) ৮15 ০০% ৩11৬ (5) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। .: নাফী ও সাকিন 
প্রদানকারী অব্যয়। ০৪ ফে'লে মুযারে থাকার কারণে শেষে থেকে হরফে ইল্লাত এ বিলুপ্ত 
হয়েছে (_:) ইসমে মাওছুল মাফ'উলে বিহী। $__£ জুমলা ফে'লিয়াটি ছিলা । মাওছুল ও ছিলা 
মিলে মাফ“উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, ১৭৮ ৮৮৮৬৭ ৩৮ উড শপ ১০৪ ৯১ উকি & ৩ 
6 'তার প্রতিবেশী কথা প্রসংগে তাকে বলল, তুমি কি কুফরি কর সেই মহান আল্লাহ্র 
সাথে যিনি তোমাকে মাটি হতে তারপর শুক্র কীট হতে সৃষ্টি করেছেন? আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ 


সিন কুল (কাহফ ৩৭)। টনি পু 
করা হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মানুষের অহংকারের কিছু নেই। কারণ মানুষ 
খুব তুচ্ছ বস্ত দ্বারা সৃষ্ট । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 42: 015০১ ৩৮৪ ৬ 
1-.._£ 12০: 25 'আমি মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি, যেন আমি তাদের 
পরীক্ষা নিতে পারি। পরীক্ষার আর একটি কারণ হচ্ছে আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির 
অধিকারী করেছি' (দোহর ২)। অব্র আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বলেন, আমি মানুষকে স্বামী-স্ত্রীর 
সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি। এভাবে মানুষের সামনে পেশ করে মানুষকে অহংকার মুক্ত 
হতে বলা হয়েছে। মানুষ যে পরিমাণ অহংকার মুক্ত হবে, সে পরিমাণ ইবাদতের প্রতি আগ্রহী 
হবে । আল্লাহ বলেন, 


২ ৩৮ ২২০ ৬০০৪ ০০৮ ৩২০ ৩৯ ৩ ৬৫ ১০ ভি চ আ.  জা ও 
নি উন জনি রি ভিন 
“হে মানুষ! মরণের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ হয়, তাহলে 
তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুক্রকীট হতে, 
তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর গোশত পিওড হতে যা কখনও আকৃতি বিশিষ্ট হয় আবার কখনও 
আকৃতিবিহীন হয়। (আমি একথা বলছি) তোমাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার 


জন্য । আমি শুক্রকীটকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে রেখেছি । তারপর তোমাদেরকে 
একটি শিশুরূপে মায়ের গর্ভ হতে বের করে আনি' (হজ্জ ৫)। 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ০ ৬০ ১* ৬০ ১৮ 150 8০৮ তা ৩০০৮9 
“মানব সৃষ্টি শুরু হয়েছে মাটি হতে। তারপর তার বংশধারা চলছে সেই বন্ত হতে যা এক নিকৃষ্ট 
পানিরূপে নির্গত হয়” সোজদা ৭-৮)। 

অত্র সুরার ২০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি তার চলার পথ সহজ করেছি। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 17451419155 ৫1 15:4। 235 (৫ “আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। কাজেই সে 
হয় শুকরগুযার হোক, না হয় অকৃতজ্ঞ হোক' (দাহর ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬: ৯ 5559 
“আমি তাকে ভাল-মন্দ দুটি পথ দেখিয়েছি" (বালাদ ১০)। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ বলেছেন, 


“আমি মানুষকে সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেইনি, আমি তাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাতের ভাল- 
মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি" । আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরার ২২নং আয়াতে বলেন, “অতঃপর আল্লাহ 


যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের পুনরুথান করবেন । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১*_9া 
১১৮৬ 9] ০10১৭ (এ তীর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষের আকৃতিতে যমীনের 


বুকে ছড়িয়ে পড়েছ" (রম ২০)। আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্হীন অবস্থা হতে অস্তিত্ দিয়েছেন, তিনি 
এ মানুষকে মরণ দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না বলে ধারণা করা অন্তত মানব 


জাতির কাজ নয় । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4812১. 1%1.৩৫ 2 0৬১০ ০ 0৬৭ এ শা? 
2. $প5 0৬ ৬০ ঞ। ১0 ৭ও ৩৫ তারপর হাড়গুলির প্রতি লক্ষ্য করেন, কিভাবে 
হাড়গুলি সাজাই, গোশত ও চামড়া দ্বারা পূর্ণ করি? এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখনই তার 


সামনে উদঘাটন হল, তখন সে বলল, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান (বাকীরাহ ২৫৯)। আল্লাহ 
মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম এর প্রমাণে অত্র আয়াতটি স্পষ্ট ও খোলাখুলি দলীল। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
১১910৯19০৮6 ৪ এ 0 পল ০৬ ৩০ 0 15০0 এও এ৪ 2৮০ ০ 
নত (019 গা 2 জি ৯৯০ 


আবু হুরায়রা ঞ্্্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিয়াংশের একটি হাড় ছাড়া 
মানব দেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সেই হাড় হতে 
গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৭)। 

5 480 সেলে 25 জা তক মি তো টি সে ও এ৫ ০৩ এন 3) 5 
মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী কারীম সু বলেছেন, “মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি 
অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিয়াংশ খাবে না। তা হতেই মানবকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এবং ক্য়ামতের দিন তা হতেই তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে" (মুসলিম, মিশকাত হা/ 4)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরষী ঞ্ন্র+ বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি অথবা ইবরাহীম ঞ্পাহই” -এর 
মুছহাফে পড়েছি। সেখানে দেখলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! তুমি আমার সাথে 
ইনছাফ করলে না। তোমাকে পূর্ণমানুষ করেছি। তোমাকে শক্ত মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর 
তোমাকে নিরাপদ স্থানে শুত্রকীট করে রেখেছি। তারপর শুক্রকীটকে এক টুকরা গোশতে 
পরিণত করেছি। তারপর একটা রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর রক্তপিপ্ডের মধ্যে হাড় 
সাজিয়েছি। তারপর হাড়ের উপর গোশত লাগিয়েছি। তারপর তোমাকে মানুষরূপে আকৃতি দান 
করেছি। হে আদম! আমি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে কি? তারপর তোমাকে বহন 
করা তোমার মায়ের জন্য কঠিন হলেও সহজ করে দিয়েছি। যাতে করে তোমার মা তোমাকে 
নিয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং কষ্টবোধ না করে। অতঃপর নাড়িভুঁড়ি প্রশস্ত করলাম । অজ- 
প্রত্য্গ পৃথক পৃথক করলাম । নাড়িভূঁড়ি সংকীর্ণ ছিল। পরে আরো প্রশস্ত করলাম । অঙ্গ সমূহ 
সংকীর্ণ ও মিলে ছিল। আমি সব পৃথক পৃথক ও প্রশস্ত করলাম। তারপর তোমাকে তোমার 
মায়ের পেট হতে বের করার জন্য ফেরেশতাকে আদেশ করেছি। তারপর তোমাকে নগ্ন ও 
শক্তিহীন করে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছি। তারপর তোমাকে দেখলাম তুমি খুবই দুর্বল। কেটে 


বা “এগঞহটিদাহ ররর টি 


খাওয়ার মত সামনে কোন দাত নেই, চিবানোর মত ভিতরে কোন দীত নেই । তারপর তোমার 
মায়ের বুকে তোমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করলাম, যা গরমের দিনে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডার দিনে গরম। 
তোমার জন্য শরীরের চামড়া, গোশত, রক্ত ও রগের ব্যবস্থা করলাম। তারপর তোমার মায়ের 
অন্তরে দিলাম দয়া, আর তোমার পিতার অন্তরে দিলাম সহানুভূতি ও মমতা । তারা দু'জন চেষ্টা 
করে কষ্ট করে তোমাকে লালন-পালন করবে তার জন্য । তোমার জন্য তারা আহার যোগায় । 
তোমার ঘুম না হলে তাদের ঘুম হয় না। এত কিছু করলাম তোমাকে পরিবার হিসাবে গ্রহণ 


হে আদম সন্তান! যখন তোমার দীত কর্তন করতে পারে, ভিতরের দাত চিবাতে পারে তখন 
তোমাকে শীতের সময় শীতের ফল খেতে দিয়েছি আর গরমের সময় গরমের ফল খেতে 
দিয়েছি। অতঃপর যখন তুমি জানতে পারলে আমি তোমার প্রতিপালক, তখন তুমি আমার 
নাফারমানী করলে । অতএব এখন তুমি আমার নাফারমানী করেছ । আমাকে ডাক, আমি তোমার 
ডাকে সাড়া দিব। আমি নিকটেই রয়েছি। আমি ডাকে সাড়া দিব। আমার নিকট প্রার্থনা কর, 
আমি বড় ক্ষমাশীল, আমি বড় দয়াশীল (দুররে মানছুর ৮/৩৮৪)। 


অবগতি 

কুফরী করার আগে মানুষের উচিৎ তার নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা। তার 
অস্তিত্ব কিভাবে হয়েছে। কি জিনিস দিয়ে ও কিভাবে তাকে তৈরী করা হয়েছে। কিরূপ অসহায় 
ও অক্ষম অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে । এসব কথা তার ভেবে দেখা দরকার । 
নিজের প্রকৃতি ও সঠিক পরিচয় ভুলে গিয়ে আত্মন্তরিতায় সে কিভাবে লিপ্ত হতে পারে? নিজের 
সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা কিরূপে তার মনে স্থান পেতে পারে। মানুষ 
নিজের জন্ম ও ভাগ্যের ব্যাপারে যেমন অসহায়, তেমন নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র সামনে 
একান্তভাবে অসহায় ও অক্ষম। মানুষ নিজের ইচ্ছায় দুনিয়ায় জন্ম নিতে পারে না। নিজের 
ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্য এড়াতে বা পিছিয়ে দিতে পারে 
না। যেস্থানে যে সময়ে মরণ নির্ধারিত ঠিক সে স্থানে সে সময় সে অবস্থাতেই ঘটবে । তার 
ব্যতিক্রম হবে না। তা কেউ ঠেকাতে ও রদবদল করতে পারবে না। তার জন্য যে ধরনের কবর 
নির্ধারণ করা হয়েছে, মরণের পর সে ধরনের কবরেই সমাহিত হবে । তার এ কবর মাটির নীচে, 
সমুদ্ধের গভীরতায়, আগ্তনের মধ্যে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে যে কোন স্থানে হতে পারে । 
সৃষ্টিজগত একক্র হয়েও তাকদীরে নির্ধারিত বিষয় এক বিন্দু বদলাতে পারবে না। 
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অনুবাদ : (২৪) এছাড়া মানুষের উচিৎ সে যেন তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (২৫) 
আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। (২৬) অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭-৩১) তারপর তাতে 
নানারপ শস্য উৎপাদন করেছি আংগুর, তরি-তরকারী, যায়তুন, খেজুর, ঘন বাগ-বাগিচা আর 


দারা হ্বাাতো ভিটা রা স্ 
জীবিকার সামগ্রী রূপে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

8 ৬৩৬ ৪০৮ ১০3 মুযারে, মাছদার 1 ও 1 বাব 7০1 অর্থ- তাকায়, দৃষ্টিপাত 
করে। যেমন 41 এ /2 অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত করল। 

০৮ বহুবচন ২ অর্থ- খাদ্য, খাবার । 

12০ ০1৫০ ০৯ মাধী, মাছদার (৫০ (০ বাব 7: “আমি ঢাললাম' | যেমন ০)। ৫০ অর্থ- পানি 
প্রবাহিত করল, পানি ঢালল। ০০ 4 অর্থ- পানি প্রবাহিত হল, গড়িয়ে পড়ল। 

». 0 বহুবচন 2.» পানি। মূলে ছিল 2১ _ | (৫) হরফটিকে আলিফে পরিণত করে ৫) টি 
হামযায় পরিণত হয়। 

(322 1৫০ ৩২ মাযী, মাছদার 42 বাব 7 “আমি বিদীর্ণ করলাম" । যেমন ০৫ || 
অর্থ- বিদীর্ণ করল, ফাটাল। 

০০৬- বহুবচন ১০০ ও ৩১৬) অর্থ- ভূমি, পৃথিবী । 

এ 4৫ ৩৯ মাধী, মাছদার ।:$ ও 154 বাব /-/ "আমি উদ্ভিদ অংকুরিত করেছি'। যেমন 
৩ &| ৩ আল্লাহ উদ্ভিদ উৎপন্ন করলেন' । ০৫ বহুবচন 2০৫ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস। 
৩ বহুবচন ৬৪০ অর্থ- উৎসভূমি, উৎপনস্থল । 

৫ _ বহুবচন ₹১১৮ অর্থ- শস্য, দানা । 

(:০- বহুবচন "আঙ্গুর" । যেমন ২] ১:৫৮ "আঙ্গুরের গুচ্ছ! । 

:52)- একবচনে 2:১8) অর্থ- জলপাই, জলপাই গাছ। যেমন ২০3) বহুবচন ₹ 7১8) 'যায়তূনের 
রস বা তেল । 

ভি একবচনে ৭১5 খেজুর গাছ ৷ 1০ একবচনে এস 'খেজুর' | 

%995_ একবচনে £24৩ অর্থ- উদ্যান, বাগান, পার্ক। যেমন 972০) 2:১৩ "চিড়িয়াখানা 
£42 2১০০) অর্থ- পার্ক, সাধারণ উদ্যান। ৃ ৃ 

$- ইসমে ছিফাত, মাছদার (৫ বাব ৫... অর্থ- ঘন, সন্নিবেশিত । যেমন £ £০0 4 
“বাগানটি ঘন বৃদ্ষপূর্ণ হল" । ৮. 45 3 অর্থ- ঘন বৃকষপূর্ণ বাগান, নিবিড় উদ্যান। বহুবচন 
হি 


৫ বহুবচন 151 অর্থ- ফল, মেওয়া। রিনি “ফলওয়ালা' । 

(4 £১0| বহুবচন ₹% অর্থ- ঘাস, তৃণ। 

গড বহুবচন ২১০ অর্থ- ভোগের সামথী, আসবাবপত্র । যেমন ৩০ উপভোগ করল' ০১৫ 
4 ঃ অর্থ- তা উপভোগ করল, ব্যবহার করল | 

রা একবচনে ৮ অর্থ- গবাদি পশু, গৃহপালিত পশু। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২৪) ০৭৬৮ এ ১০ ০০১ (০) ইন্তেনাফিয়া ১ অব্যয়টি লামে আমর। ” 2 ফে'লে 
মুযারে ১.-১৬। ফায়েল। (4৬ এ) ৮5: ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

(২৫) ৫০ 5৩9। ৮০ উঁ- ৫) মূলে ছিল চট (১) ৬ -এর ইসম। ০50 (০ জুমলাটি 
৩ট-এর খবর | ৮০ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল ৮2 মাফণউলে বিহী (৫ _০) মাফউলে 
মুত্বলাক। এ জুমলাটি পূর্বের *+.৮ থেকে বদলে ইন্তেমাল। 


রা 


(২৬) ০৮১0 55 ০ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 


ক₹০ ৯০৮৮ পপ 


(২৭-৩১) 5 ₹ 45 ০৫৯ 98০০9 টা 6524 0257 ০ ০৩ ৩3 0236- (3) 
হরফে আতিফা 1৫2 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (৬৯) । 2: ফে'লের সাথে মুতা'আন্রিক। 
(5) মাফ-উলে বিহী। পরের ইসমগুলো ৫. -এর উপর আতফ। (4৯) $ 14 -এর ছিফাত। 


(৩২) ৮০৮৫০) ৮৪৬ (5৬১ উহ্য 4 ফে'লের মাফ'উলে লাহু (৫) ৬. -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক (৫০০) ৮৫ -এর উপর আতফ। অর্থাৎ ৮5০০0 ১৫৫1০4০০991 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, (৩০০৩ ০০০১ ৫৮ এ “আমি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। 


যাতে তার সাহায্যে ফল-ফসল, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি' 
(নাবা ১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


2 2 ঠা 


97, ৮৮4৮৭ 1৮০ 


১৮৫১০9৯৮৯০০ 


লস 
যমীনে স্থায়ী রেখেছি। আমরা তাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর এ পানির 
সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান করেছি। তোমাদের জন্য এসব 
বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে । আর তা হতে তোমরা খাদ্য লাভ করে থাক । আর 
সে গাছ ও আমরা উৎপাদন করেছি যা সাইনা পাহাড়ে উৎপাদন হয়। সে গাছ খাদ্য 
গ্রহণকারীদের জন্য তেল ও আহার্ষ নিয়ে উৎপাদন হয়” (মুমিনুন ১৮-১৯)। 

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের আহারের ব্যবস্থা কিভাবে করেন তার বিবরণ দিয়েছেন। যে 
বিষয়ে মানুষের ভাবা উচিৎ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 ৮ ও এ ১৮১0 এ] 19 ৮ 
"১, € 0) 'তারা কি কখনও যমীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি? কত বিপুল পরিমাণে কত 
প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি"? (শু'আরা ৭)। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন 
দেখার ইচ্ছা হলে দূরে কোথাও যেতে হবে না। চোখ খুলে যমীনের উর্বরতা ও নিদর্শন দেখলেই 
হবে। আল্লাহ বলেন, ৮৮ ৩৬ ০০১০ এ ও ৪৩ এপ ০৭০8) 'আর আল্লাহ আকাশ 
হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন” রেম ২৪)। 
অত্র আয়াতে মরণের পর জীবিত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লাহ আছেন তাও প্রমাণিত হয়। 
আর জানা যায় যে, আসমান-যমীনের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


০ ৪ % এ সে) 41০6 ৬৪ এ এ 085 ৬৬০ 2 ৮ এত ভে & 

“8 
'আল্লাহ বাতাস প্রবাহিত করেন। অতঃপর বাতাস মেঘ নিয়ে চলে। তারপর আমি তাকে 
অনাবাদী অঞ্চলে নিয়ে যাই। সে যমীননে পানি বর্ষণ করে জীবিত করে তুলি যা মৃত পড়েছিল। 
মরা মানুষগুলির জীবিত হওয়া ঠিক এরূপই হবে" ফোতির ৯)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ 


পরকালকে অসম্ভব ও অবান্তর মনে করে এটা মানুষের ভিত্তিহীন ভাবনামাত্র। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 


| ৮৮০০৩ ৩2 এও ৯৪ 2 ভ ত পঠি ও ফন ০০0 ধা 

৪০৫ 950 ০051 0130 ৮ জঞ$ 
“এ লোকদের জন্য মৃত যমীন একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা হতে 
ফসল উৎপাদন করেছি যা তারা খেয়ে থাকে । আমরা তাতে খেজুর ও আহ্গুরের বাগান তৈরী 
করেছি এবং তার মধ্য হতে ঝর্ণধারা প্রবাহিত করেছি, যেন তারা ফল খেতে পারে" (ইয়াসীন ৩৩- 


৩৫)। এখানে আল্লাহ বলেন, আমি পানির সাহায্যে শস্য ও ফল গাছ উৎপাদন করি যা মানুষ ও 
গবাদি পশুর খাদ্য । আর এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ ৮০১৮ ৫07৩ 25 26 এ (৮89 ১ ৮৩ জপ ও ৭ ও 


ইসি হাহ বুরহান... টি 


“যিনি আকাশ হতে এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে 
জীবন্ত করে তুলেছেন, এমনি ভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মাটির ভিতর হতে জীবন্ত করে 
আনা হবে" ্বেখরুফ ১১)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, এ বৃষ্টিপাতের নিয়মের উপর এক মহা 
শক্তিমান সন্তার নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলছে। তার ফায়ছালার বিরোধিতা করার কোন ক্ষমতা কারো 
নেই। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ টা 2৩০ 20 কটা তির ০ পল টর্সি 
৩৮৫৫ 09 ভোজ এ গে স ০১1)। তামরা কি কখনও চোখ খুলে তাকিয়ে দেখছ, 
যে পানি তোমরা পান কর এ পানি মেঘমালা হতে তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণ করেছি? 
আমি ইচ্ছা করলে তো তাকে তীব্র লবণাক্ত করে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শুকরিয়া আদায় 
কর না কেন”? ও্য়াকি'আ ৬৮-৭০)। অন্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্ব দান করতে 
আল্লাহ সক্ষম। তিনি তাকে সৃষ্টি করতে পারেন, এমন ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির 
কারণে অস্তিত্‌ লাভ করে, তারই রিযিক খেয়ে, তারই পানি পান করে মানুষ বেঁচে থাকে । তাহলে 
কি করে মানুষ তার সামনে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী হতে পারে? আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত 
করতে পারে? 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ 

:00 পেঁড 5 ফুট এ৬ ৩ জা ডি ভে ০ ৮৩ ১৮ ছি ০ ০ 
57155516511 06215058502 রি তি 

আনাস প্হ*বলেন, একদা ওমর পর মিস্বারের উপর 4:৫9 ০-:৫ পড়তে পড়তে ডা; 535৬ 

পর্যন্ত এসে নিজেই বললেন (৫5) -এর অর্থ আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু (6) -এর অর্থ কি? 

তারপর তিনি নিজেই বললেন, হে ওমর! এ কষ্ট ছাড় হোকিম, তাফসীরে ত্ৰাবারী হা/৩৬৪৭৮; হাদীছ 

ছহীহ, রূহুল মা'আনী ১৪/৩৪৩, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯১)। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 

যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলে? কিন্তু তার আকার আকৃতি জানা যায় না। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

ইবরাহীম তায়মী ঞ্ঞ্* বলেন, একদা আবু বকর ছিদ্দীক ঞ্্* -কে আল্লাহ্র এ বাণী ₹ 459) 

(49 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন, কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? 

কোন যমীন আমাকে তার পিঠে তুলে নিবে? যদি আমি আল্লাহ্র কিতাবের যে বিষয়ে ভাল জানি 


না তা জানি বলে উক্তি করি? অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই (রুহুল মা'আনী ১৪/৩৪৩ পৃ% ইবনু 
কাছীর ৬/৩৯১ পৃঃ)। 


ঠা রারারারারাারারারারারারারা 1... 
কেশ) এল এ) (০) এডি বিডি প€) কিল ৪ 2 পো) ০০০ ০৩9 
(৭) 5৬122 অ৮৩৮ (99 8০ ০ ত৮) তি) ক ডে এ 5 দেন 4 

-€) ৪ কা ৮৯ ৪ (1) 2 ভি ৫) ৪৮ ৬৬ ১৬০৯ ৯১ 
অনুবাদ : (৩৩-৩৬) অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো বিকট শব্দ উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ 
নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদী হতে পালাবে । (৩৭) তাদের প্রত্যেকে 
সেইদিন এমন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত 

অবস্থা থাকবে না। (৩৮) সেদিন কতক মুখ ঝকমক করতে থাকবে । (৩৯) হাসি, খুশী ও 

আনন্দে উজ্জ্বল হবে। (৪০) আবার কতিপয় মুখ হবে ধূলামলিন। (৪১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে । 

(৪২) এরাই হল কাফির ও পাপী লোক। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

£2০0- ৬৬০ ২৯1১ ইসমে ফায়েল, মাছদার (৬.০ বাব 7: অর্থ- বিকট শব্দ, কান ফাটানো 
শব্দ । যেমন ১১১ ৫ ০ অর্থ- কানে এমন জোরে প্রহার করল, যার ফলে লোকটি বধির হয়ে 
গেল। 

৮- ৮৪৬ ০৭৩ ১০) মুযারে, মাছদার 17১ 4০ বাব ₹৮_-৩ “পলায়ন করবে । ৮ ২০ 
৮০] ৮ ৭ বহুবচন ০০) অর্থ- মানুষ, পুরুষ, লোক। 9 বহুবচন ০ ও 59 অর্থ- 
নারী, স্ত্রীলোক । 39 অর্থ- পৌরুষ, পুরুষতৃ, মানবিকতা । 

ঠ বহুবচন ১৯ ও ৪০] অর্থ- ভাই, বন্ধু। $০ '্রাতৃত্'। যেমন 45 এ "উভয়ের 


- বহুবচন ০৩4০৩ অর্থ- মা, মাতা, মূল, উৎস। ? 5৫0 “মাতৃভাষা' ৬.০) ৫ “মন্দের 
উৎস" । , 

*, বহুবচন গ্্ পিতা" | 5৫0) ১ অর্থ- জাতির পিতা, জাতির জনক। রা ৬ হে আব্বা ৮: 
৩ “হে আব্বু” ০ ১০ 'ঁ 'বংশ পরম্পরায়” । 

২৩ ১$০ 4৯15 ইসমে ফায়েল, বহুবচন ২৮১ _+ অর্থ- স্ত্রী, বান্ধবী । বাব ৩ _- থেকে 
মাছদার 25.:০ ও 2০ “সাথী হওয়া”। 

*- বহুবচন ৩১ ০এির্থ- পুত্র, ছেলে, সন্তান । 

১৬_বহুবচন ১১%৯ অর্থ- অবস্থা, কাজ, ব্যস্ততা । হ০:-৮0। ১%%5॥ “সামাজিক বিষয়াদি । 


পারা ৩০... .... তাওযাহল কুরআন... ৯২৯ 
- হি টিটি ২০15 মুযারে, বাব ১০৬ মুখাপেক্ীহীন করে, | 


১৪৯_ শব্দটি বহুবচন । একবচনে 4৯? অর্থ- মুখ, চেহারা । «৯ 3 অর্থ- সামনা-সামনি, 
মুখোমুখি । 

৯০২৫- ৬$ ১০1১ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1/4.. বাব এ) অর্থ- উজ্জল, সুন্দর । যেমন 
০ 72 অর্থ- “ভোর বা ফর্সা হল?। 

২০০০-৬১-০১ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১.০ বাব ০৯. 'হাস্যকারী”। যেমন 8 
২৮ অর্থ- হাস্যোজ্্বল চেহারা, হাসি-খুশি চেহারা । 

৯৮৯ :৫- ৬ ১০ ১1১ ইসমে ফায়েল, মাছদার 14. ০. বাব ২০৫ অর্থ- উৎফুল্ল, 
আনন্দিত। যেমন ৮১. 1৮0 প্রফুল্ল চেহারা" । 5944 বহুবচন “5: £ অর্থ- সুসংবাদ, শুভ 
হান, ৃ ৃ 

১ ৩০ ০ অর্থ- ধুলি, ধুলা, ধুলো । বাব ০ _- মাছদার ৷: অর্থ- ধুলিময় হল, ধুসর 
বর্ণের হল। 

(১১4 এ ৬৪% ০৯15 মুযারে, মাছদার ১2১; অর্থ- আচ্ছন্ন করে, ঢেকে ফেলে। যেমন ৩৯ 
/- 'মলিনতা'। যেমন 194 159) 5৪ অভাবগস্ত হল" । 

$০- একবচনে ৫ আর একটি বহুবচন * 4৫ “কাফির । 

পি একবচনে এ আর একটি বহুবচন ৬১ “পাপাচারী" । 


বাক্য বিশ্লেষণ 
৩০4০ ৩ 8 ০ ৮৮ টি ১০ ০৫০ 5৫, 
৫ 70০71 ৫ বে ব্রি তিও কেও কও 


ডিও ৮ 52 0 2050 ০৬19 


৮০৮ 


ঠা এট 
(৩৩-৩৭) ঘা -এর (০১) ইন্তেনাফিয়া 294.) জুমলা মুস্তানিফা, 1 ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক 
ইসমে শর্তের অর্থে। এ শর্তের জওয়াব উহ্য বাক্যটি হচ্ছে”. ০9 94411 ০০.) 
ফেলে মাযী, 51 ফায়েল। ৫%) $) হতে বাদল “2 ফে'লে মুযারে ১৮: ফায়েল। ৩) 
৫০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। পরের ইসমগুলি এর উপর আতফ। ৮ ১৩5৫ খবরে 


১৩০ তাওযীহুল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে ০১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ১৫ মুবতাদা মুয়াখখার। *০: 
ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল ৫) মাফউলে বিহী। এ জুমলা ফেলিয়াটি এ ৫ মাওছুফের 
ছ্ফ ত। 

(৩৮-৩৯) ১৮৯৭ অর্ভিত ০০ ২৪৯ ১৮৯১ ৯৯১) মুবতাদা 0০৯) ১৮৮ শিবহ 
ফে'লের সাথে মুতা'আন্লিক। (2..:) 4: -এর প্রথম খবর 2৫০৩০ দ্বিতীয় খবর £ 2৫. 
তৃতীয় খবর । 

(৪০) ৪৮৪ ৬৭৮ 4৯ ৯১55 (9) হরফে আতিফা ৯১) মুবতাদা। (১৯) ৪৯৮ ফেলে 
সাথে মুতা'আল্লিক। (2: খবরে মুকাদ্দাম ১,:০ মুবতাদা মুয়াখখার ৷ 5৮ 2: জুমলাটি 


44 


০১৯৪ মুবতাদার খবর । 


(৪১) 58 $১৮-৫৮৪৮ ফে'লে মুযারে (5) মাফ'উলে বিহী 379 ফায়েল। এ জুমলাটি 2১% 
-এর দ্বিতীয় খবর । 

(৪২) $-। 8০৫ ৮১ ৩4 (4৯) মুবতাদা, (১ মুবতাদা ছানী, ৪৯-| 84৫0 প্রথম ও 
দ্বিতীয় খবর। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮ ৬১ ৮৪ এ ৫ ৫ ৩৮7৪2 এ 
১১৮০৫ ৮৯ 'এসবকে পুনরায় জীবিত করার জন্য নির্দিষ্ট দিনই এদের ফায়ছালার দিন। সেদিন 


কোন নিকটাত্ীয় নিজের কোন নিকটাত্ীয়ের কোন কাজেই আসবে না এবং কোথা হতেও 
তাদেরকে সাহায্য দান করা হবে না" (দুখান ৪০-৪১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


১ 6 এ ইত এন্টি 0 খত এ এ) এ গন ০ 
০ ৩ ৮১০38 তা ০০) এ ০১ এ ৬৮ ৮০ ৬ উল এ 

২০ ৬৯৮ 
“অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি হবে সেদিন, যেদিন আকাশ গলিত রূপার বর্ণ ধারণ করবে । আর 
পাহাড়গুলি ধুনা পশমের বর্ণ ধারণ করবে । তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের কোন প্রাণের 
বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তারা পরস্পরকে দেখতে পাবে। সেদিনের শাস্তি হতে রক্ষা 


পাওয়ার জন্য অপরাধী লোক চাইবে নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও আশ্রয়দানকারী নিকটের 
পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় হিসাবে দিতে, যেন এসব কিছু তাকে এ শাস্তি 


হতে বাচাতে পারে' টাটা তের রি এস (১১ টনি [০ 


3৮৮৮-০৭-1৫ ৩: ৩ ৫ ন৬৬ 'আজ এখানে তার সহম্সী বন্ধু কেউ নেই। আর 
ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুঁজ ছাড়া তার কোন খাদ্যও নেই, যা অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ খায় না' 


৮০৮৪০ 


(হাককাহ ৩৫-৩৭)। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, 04 ৮ 4600 ৩৬ ১০০৪ ৮ ৬৫0 


“সেদিন এমন একদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সে ফায়ছালার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে থাকবে" ছনফিত্বার ১৯)। আয়াতগুলিতে আন্নাহ কিয়ামতের 
মাঠে মানুষের নিঃস্ব ও নিরুপায় হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


পে এ 8৮ 


॥ :250 0:99 ২০৮ ৪৩ ৪০৮ ৪৬ 3০ ৬ | 05০9 ০৩ 0৩ ১০৩ ০৮ ০৪ 
। 2:09 ১ বে 25 ৪ ০856০ 44) 015 875877571552 5581 855 
92 ১০ 2 


ইবনু আব্বাসপ্চ্ঞ্স* বলেন, নবী কারীম ২; বলেছেন, “তোমরা নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাত্নাবিহীন 
অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে একত্রিত হবে। একথা শুনে তার এক স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ৯! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে অথবা একজন অপর জনের 
লজ্জাস্থান দেখতে পাবে । রাসূলুল্লাহ ৯১ বললেন, এ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত 
থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ থাকবে না" (হাকিম, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯২)। 


2 2569 এ মন হে র্‌ তি ১০ পা ৫ এ গজ রা ৬ রে শর ৩ 


০৮১৮৮০৮ 


ইবনু আববাস ঞ্ঞঞ্স* বলেন, নবী হোন জে “তোমাদেরকে নদে নগ্নদেহে, 
খাত্নাবিহীন অবস্থায় একক্রিতকরা হবে। একজন মহিলা বলল, একজন অপরজনের লজ্জাস্থান 
দেখতে পাবে কি? রাসূলুল্লাহ ই বললেন, হে মহিলা! এ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত 
থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর কোন সুযোগ থাকবে না' (তিরমিযী হা/৩৩৩২)। 


০২ ৮৩ ৫৩ 9 15255 রা] সি ৮৪। ৫৩৪৬৪ এ নি ০৫ ১০ 
- ৩ 1০০ ড০৭ 4 ০0 ০০০৮ 


আয়েশা এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন, “ক্য়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে, 
খাত্নাবিহীন” অবস্থায় একত্রিত করা হবে । আয়েশা এ+ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ২ ! 
তাহলে নারীদের লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? রাসূলুল্লাহ ঘ বললেন, সেদিন মানুষ এত ব্যস্ত 
থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারো থাকবে না" (নাসাঈ হা/২০৮৩)। 


টন তায জারির 
| টি ৪১০৪ ৮ 5 ৭৫ ৬ ই 81 5০০ 0 5 জু জে 00 2০ ০০ 
০5401 :00 824 21 0554 558 ঠ৫তিনে? এ 15010 4১৭1 2৮ তি নে 

্ ্ 5 9 2 0 ০ ৫ রি 5:58 755 ১ রি 

ছাল্লালসা- . ছাল্লাল্লা- 

নবী কারীম ইহ -এর স্ত্রী সাওদা প্রন্দা+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইহ বললেন, “মানুষকে কিয়ামতের 
দিন নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তাদের শরীরের ঘাম তাদের নাক 
বরাবর হবে বা কানের লতি পর্যন্ত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! তাহলে কি 


মানুষ একে অপরের লজ্জাস্থান দেখবে? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, মানুষের তাকানোর অনুভূতি 
কারো থাকবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ ই এ আয়াতটি পড়লেন" মস্তাদরাকে হাকিম হা/৩৮৯৮)। 


90৮৮ 202 9০ ফি ৩৫ 2৯০৭ 025 ৯ 3) 05০ ০০ ও ঘি ০ 

০৪ | ৮৮ 2 জজ ০৬৮? 9 এ ০৮০০ 
আয়েশা ঞ্্প+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কটু -কে বলতে শুনেছি, “ক্য়ামতের দিন মানুষকে 
নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে । তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল ৯! নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি 


বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই 
পাবে না” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০২)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

আনাস ইবনু মালিক ঞ্্দ+বলেন, আয়েশা এ+ একদা রাসূলুল্লাহ কু -কে জিজ্ঞেস 
উৎসর্গ হোক। একটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করব, আপনি সে বিষয়ে আমাদেরকে বলবেন 
কি? নবী কারীম ২ বললেন, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান থাকলে বলব । আয়েশা এ+ বললেন, 
পুরুষদের কিভাবে ক্য়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে । নবী কারীম ৯ বললেন, নগ্ন্পদে ও 
নগ্নদেহে। তারপর আমি অপেক্ষা করলাম। আয়েশা প্রবন্ম* বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূলুল্লাহ জু ! নারীদের কিভাবে সমবেত করা হবে। তিনি বললেন, অনুরূপ নগ্রপদে ও 
নগ্নদেহে। আয়েশা ঞ্ঞল্ম বললেন, তাহলে কিয়ামতের মাঠে তাদের লজ্জাস্থানের কি গতি হবে? 
নবী কারীম আহ বললেন, আয়েশা তুমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে? সেদিন আমার উপর এমন 
বিপদ ও সমস্যা নেমে আসবে যে, তোমার পরনে কোন কাপড় থাকবে কি-না তা আমার গোচরে 
থাকবে না। আয়েশা প্ঘ+ বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী উচু ! সে সমস্যা ও বিপদ কি? তখন নবী 
কারীম ফু এ আয়াতটি পড়লেন 428 33 45254 ১১০ ১। 14 তোফসীর, ইবনু কাছীর)। 


জাফর ইবনু মুহাম্মাদ তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সু 


পারা ৩০ তাগুযাঁভল কুরআন ১৩৩ 


মুখের উপর অন্ধকার ছেয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা*আলা এটাই বলেছেন ॥ ০ 75 ১১৮%) 
১: তোফসীর, ইবনু কাছীর)। 


আয়েশা প্ঞ্+ হতে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেদে ফেললেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ ্ঞু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাদছ? তিনি (আয়েশা) বললেন, জাহান্নামের 
আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে, তাই কীদছি। (আচ্ছা বলুন তো!) কিয়ামতের দিন আপনি আপনার 
পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, (হে আয়েশা!) জেনে 
রাখো, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। একটি “মীযানের 
কাছে”, যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারী রয়েছে, না-কি হালকা । 
দ্বিতীয়টি “আমলনামার দফতর পাওয়া অবস্থা*, যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই লও 
তোমার আমলনামা এবং এটা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, উহা তাকে ডান 
হাতে দেওয়া হয়েছে না-কি পিছন হতে বাম হাতে দেওয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল '“পুলসিরাত”, 
যখন এটা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে (মিশকাত হা/৫৩২৫)। 


অবগতি 

পালানো বলে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তার একটি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, মানুষ তার 
আত্রীয়-স্বজনকে কঠিন বিপদে দেখেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। বরং উল্টো দূরে 
সরে যাবে । কারণ তার মনে ভয় হবে সে তো এ বিপদে কোন উপকার করতে পারবে না। আর 
একটি অর্থ হতে পারে যে, মানুষ যেভাবে পরস্পরের জন্য পাপের কাজ করেছে এবং একে 
অপরকে গোমরাহ করেছে, তার খারাপ পরিণতি সামনে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকেই 
অপরের নিকট হতে দূরে পালাবে । যেন কেউ তাকে দায়ী করতে না পারে। ভাই ভাইকে, সন্তান 
পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে এ মর্মে ভয় করবে যে, সে হয়ত তার 
বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে সাক্ষ্য দিবে। 


৯১০৮%১১০% 


১৩৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


সূরা আত-তাকবীর 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৯; অক্ষর ৪৬০ 
৮৮১৬৯ 810 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
০৮ 9০00 পে 525 0৩193 তে) ০০ সা 193 0) ০৮ ৮১। 19 
সু) 0) ০5) ৮৯ তু ০) ০৮ ১৬] 95০) ০৬৮ ৮৮০ 956) 
ডি 560,95 0) 5৪ 2511154)85-5851909 81288 
-06) ০০৮66 তাপ ভিড 0) ৩ ফর) ঠ9 0৫) ০০০ 1193 0) 
অনুবাদ : (১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে । (২) যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে । (৩) 
যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে । (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিকে ছেড়ে 
দেয়া হবে। (৫) যখন বন্য জন্তগুলিকে একত্রিত করা হবে । (৬) যখন সমুদ্রগুলিতে বিস্ফোরণ 
ঘটানো হবে । (৭) যখন প্রাণগুলিকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। (৮) যখন জীবন্ত পুঁতে 
দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (৯) সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে? (১০) যখন 
আমলনামা সমূহ খুলে ধরা হবে। (১১) যখন আকাশ সমূহের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে। (১২) 
যখন জাহান্নামকে প্রজ্লিত করা হবে। (১৩) যখন জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে । (১৪) 
তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

-২2)_ বহুবচন *৯১% 'ূর্য' | তৈ। (৫৬ “রোদে শুকাল" (-্ “রোদ পোহাল? ৫.১ 
ছাতা । 

০১95- ৮৩৮৬ ৬৪ ১৯13 মাধী মাজহুল, মাছদার ০:১৩ বাব 4০০৬ মূল অক্ষর (১55) অর্থ- 
পেঁচাল, গুটাল, বৌচকা বাধল। যেমন +-::20| ১755 'সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে'। 
৮ 35৫ অর্থ- গোলাকার করে পেঁচিয়েছে। 

১৯০) একবচনে +১ অর্থ- তারকা, নক্ষত্র । 


53৫017 ৮৪৬ ৬০৪ ০5 মাযী, মাছদার 19351 বাব ০৩) । অর্থ- বিক্ষিপ্ত হল, ছড়িয়ে 
পড়ল। 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুতব্রত্মান ১৩৫ 
০৮১ একবচনে ০৩৯ বহুবচনে সা ০৭৮৯ ০4৮৯ পাহাড় । 
০০ ৫৬ ৬৪৮ ১1) মাহী মাজহুল, বাব 1১। মাছদার ৮. মুল অক্ষর ) ০৪ ০৮, 


8৮৫৮ 


“চলমান করা হবে" । যেমন 2. অর্থ- তাকে হাটালো, চালাল। 


9৫ একবচনে 9০১) বহুবচন ৮৮ */9/১ অর্থ- দশ মাসের গর্ভবতী উটনী, পূর্ণ 
গর্ভবতী উটনী। 154 অর্থ দশ। শব্দটি বাব ০, থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন | ০ 
“দশমাংশ গ্রহণ করল । ”:১০ বহুবচন ৮৮১৮ “এক দশমাংশ' | ০7১০ “মহররম মাসের ১০ 
তারিখ" । 

4০5 ২৪৬ ৬১৪০ ১০1) মাধী মাজহুল । মাছদার ১১০১৫ বাব 1১০ মাদ্দা ] ০৮ € “ছেড়ে 
দেওয়া হল' । যেমন 1: 1০ “উট ছেড়ে দিল" । 940 ০ “ঘর নষ্ট করে দিল'। 

+৮-%_ একবচনে /১১-॥ বহুবচন +৮:- ০১১৪ অর্থ- বন্য পশু, বন্য জন্ত। একটি প্রাণী 
বুঝানোর জন্য ১.৩? ব্যবহৃত হয়। 

০০১০ ৫৬ ৬০৪০ ১৯15 মাধী মাজহুল মাছদার 1০:১০ বাব ০ ও ৮০/০। অর্থ- একত্রিত 


48৮৮. 


করা হবে" । যেমন ০১০ অর্থ- তাকে একত্র করল, সমবেত করল । 

5০০0 একবচনে ৮০ বহুবচনে ১৬ স্স্ট১এ সাগর । 

০ 9৬ ৬১৬ ১০1৪ মাধী মাজহুল মাছদার 1০৯৮. বাব ১০৪ অর্থ- বিক্ষু্ধ করা হল, 
স্বীত করা হল। যেমন ০-১। 7. পানি উৎসারিত করল। ১ বহুবচন ৮: “নদী উপচানো 
পানি? । 

।- একবচনে "৮৫ বহুবচন /-১২৫ ০ প্রাণ" । 

৩০%৮- ৬ ৬১৬০ ১০13 মাধী মাজহুল, মাছদার (০: বাব ০ অর্থ- যুক্ত করা হল, 
জড়ানো হল। যেমন 4 34 ৮ (%) তার সাথে যুক্ত করল'। 

১5১৮৮০)- ৬০১৬০ 4০।১ ইসমে মাফ উল, মাছদার 10; বাব ,০:০ অর্থ- জীবন্ত পুতে ফেলা 
মেয়ে। যেমন £23 1০০ 9 'লোকটি তার মেয়েকে জীবন্ত কবর দিল'। 


4০7 ৮৩৬ ৬০০ ০15 মাধী মাজহুল, মাছদার ১. বাব শ$ “জিজ্ঞস করা হল'। যেমন 
4৮ ১ $0 'আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম" । 

গোঁ শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ দেয় (১) শর্তের জন্য আসে, যেমন ₹১:০| ২১২০৫ (5 
'তুমি যাকে মারবে আমি তাকে মারব" । (২) জিজ্ঞাসার জন্য আসে, যেমন রা ১৫৫ “তোমাদের 
কে এসেছে'? (৩) ইসম মাওছুলের অর্থে আসে, যেমন ০ -কর্টা ৮1 “তাদের মধ্যে যে 
উত্তম তাকে সালাম কর । এখানে জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 

 3১- বহুবচন ও বহুবচনের বহুবচন 0 অর্থ- পাপ, গুনাহ। 

ভি ২৩ ১০1 মাধী মাজহুল, মাছদার ১৪ বাব ০০ অর্থ- হত্যা করা হল, খুন করা 
হল। 

 ১:,৫০) একবচনে 52:০০ বহুবচন * ০.০ 2১৩০ অর্থ- গ্রন্থ, আমলনামা, কাগজ । 
০০১৫ ৬৮৬ ৬৪৪ ১৯1১ মাযী মাজহুল, মাছদার 1: বাব ৮ অর্থ- প্রকাশ করা হল, 
ছড়িয়ে দিল, বিছিয়ে দিল। 

»4॥- বহুবচন ৬১257 আকাশ । 

০4৬৬ ২৬ ৬১৬০ -০1) মাধী মাজহুল, মাছদার (০:১৫ বাব ০৮ অর্থ সরিয়ে দেয়া হবে। 
যেমন ২০০0 ৮:১৩ 'যবাহকৃত পশুর চামড়া ছিলল' । 

::৮1- অর্থ- জাহান্নাম, প্রচণ প্রজ্ছলিত আগুন। শব্দটি বাব ₹-. থেকে ব্যবহৃত হয়, মাছদার 
(১১০০৯ ০৩৯০৮ যেমন 94 ৬০০০ আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্লিত হল। 


০০০ ৬৪৬ ৬০৬০ ০০9 মাধী মাজহুল, মাছদার 12... বাব ১০ 'পরজ্ছবলিত আগুনকে 


উসকে দেয়া হয়েছে'। বাব ০৫ হতে মাছদার 1০০. এবং বাব 0০৩ হতে মাছদার 9০. অর্থ- 
আগুন উসকে দেওয়া, প্রজ্্লিত করা। 


£]_ বহুবচন +০। অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূর্ণ উদ্যান। 


০- ৬ ৬০৬০ ২০1১ মাযী মাজহ্ল মাছদার ১১১। “নিকটবর্তী করা হবে" । বাব 5০ হতে 
মাছদার এ; অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া । 2। অর্থ- নৈকট্য, মর্যাদা । 


এ টডাটা নাহ রজদ্নি পরতে ভোহাজদাতে 
১৬৬ হতে মাছদার ৮১৬ “অবহিত করা' বাব ১ হতে অর্থ- শিক্ষা দেয়া, বাব 1০৩৫ হতে 
অর্থ- শিক্ষা গ্রহণ করা । £0 'জ্ঞানী' 212. শিক্ষক! । 

০১০20 ৪৩৬ ৩০$ ।১ মাযী, মাছদার 1/4৮। বাব 8] অর্থ- উপস্থিত করল, আনল। 
বাব 7 হতে মাছদার 17:০০ অর্থ- উপস্থিত হওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 55 ৮১৫ 119 ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, তাতে শর্তের অর্থ রয়েছে। এখানে 
পরপর ১২টি শর্ত আসছে। ”/- ২০৫ জুমলা এ শর্তৃগুলোর জাযা বা ৮৫ (৮ শর্তের 
উত্তর" । /.১4| পূর্বে উহ্য ২১7৫ ফে'লের নায়েবে ফায়েল। পরবর্তী ০7১5 ফেলটি পূর্বে উহ্য 
ফেলের তাফসীর র। মূল বাক্য এভাবে ২১০5৫ +৯৫। 75619 1 

(২) ০74। 2১৯০। 191) পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ সাত আয়াত পর্যন্ত 
একই তারকীব। 

(৮- ৯) ৩ ০ ৪ ৫০ ৮৮১৭ 1) পূর্বের উপর আতফ। ৮১ 6 পরবর্তী 45 
এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৮১ 6 ১4৩ জুমলা ফেলিয়াটি ২. ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে 
বিহী। ১০, ১১ ও ১৩নং আয়াত পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ | 

(১৪) ০০৮৮ ৮৯ ৬৭ পূর্বের শর্তশুলোর জাযা। -4 ফে'লে মাযী +- ফায়েল। 
(৮) মাফউলে বিহী। ০০:০১ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে'লিয়াটি (5) ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আন্লাহ অত্র সুরার ২নং আয়াতে বলেন, যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ আল্লাহ 
মহাশুন্যের কোটি কোটি তারকাকে পরস্পর সংযুক্ত করে রেখেছেন । কিয়ামতের দিন তা খুলে 
দেয়া হবে। ফলে সব তারকা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ সূরা ইনফিতারে বলেন, 1১1 
৬০ ৮5121 'যখন তারকা সমূহ কিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে'। অর্থাৎ তারকা সমূহের যে পরস্পর 
বাধন রয়েছে তা থাকবে না। এ সময় তারকাগুলি পৃথিবীর উপর বিক্ষত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
পড়বে । আন্নাহ বলেন, 20০6 ০১4৫০ ০১৫০৮ 50১৫ ০৮0 এ/ও ০৬ ৮42 


১৩৮ তাওযীনল কুরত্মান পারা ৩০ 
“মুলত চিন্তা-ভাবনা তো সেদিনের জন্য হওয়া আবশ্যক যেদিন আমি পাহাড়-পর্বতগুলিকে 
চলমান করে দিব। তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে । আর আমি মানুষকে 
এমনভাবে একত্রিত করব যে, আগের ও পরের কেউ বাকী থাকবে না" (কাহফ ৪৭)। অত্র সুরার 
৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন বন্য প্রাণী সমূহ একত্রিত করা হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


তত পতল ৫ উজান & ৩৭ সে 2৬ ৪ ৯৮ যত 5 

-১১৮২৯% ৮) এ! 
“যমীনের উপর বিচরণশীল যে কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত যে কোন 
পাখিকেই দেখ, তারা তোমাদের মতই বিচিত্র প্রজাতি । আমি তাদের ভাগ্য নির্ধারণে কোন ত্রুটি 
রাখিনি । শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হবে' (আন'আম ৩৮)। এ 
আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সমস্ত প্রাণীকেই কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। অত্র সূরার ৬নং 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, যখন সমুদ্রগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন নদী 


ও সমুদ্রে আগুন জ্বলতে থাকবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, টে 25811? “যখন সমুদ্রগুলিকে 
দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে” (ইনফিতার ৩)। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন সমুদ্গুলি দীর্ণ-বিদীর্ঘ হবে এবং 
তাতে আগুন জুলে উঠবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন 5৮৯ ০৮9 “আগুনে পূর্ণ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ 
সমুদ্রের কসম" । অর্থ সমুদ্রের তলদেশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, তার পানি স্থলভাগে পড়বে এবং সমুদ্র 
আগুনে ভরে যাবে । আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, যখন জীবিত পুঁতে দেয়া মেয়েকে 
জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন 


এ 5 ৮৮৮ ৬ ১ ৬ 59132 এগ »৯$ 1১০০ এসঠি এ ৪০০ ১০ এ ১19 
৮৮8 ৬ 2৮44 805 এল 
“যখন এদের কাউকেও কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখ কাল হয়ে 


যায়। আর সে তখন ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে । মানুষের নিকট হতে লুকিয়ে থাকে, এ 
খারাপ সংবাদের পর কেমন করে মানুষকে মুখ দেখাবে । সে চিন্তা করে যে, অপমান সহ্য করে 


কন্যাকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে দিবে' নোহল ৫৮-৫৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7... ১ 
০০ ০412০ 2১৩0 সি 38 নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা নিজের 
সন্তানকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে' (আন'আম ১৪০)। 

অন্যত্র তিনি বলেন, ১৫9 ৮৫34, ০১ ও ০ 25570 এ 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা কর না। কেননা আমি তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও 


দিব" (আন'আম ১৫১)। অত্র সুরার ১৪নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তখন প্রত্যেকটি মানুষই 
জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে । তিনি আরো বলেন, 


1571 না 1110-42নরা ক 


টি 
“সেদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে । সে ভাল কাজই 
করুক আর মন্দই করুক । সেদিন প্রত্যেকেই এ কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট 
হতে বহু দূরে অবস্থান করত তবে কতইনা ভাল হত"! (আলে ইমরান ৩০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
টি তি এ এ ১০ ৩ সা এ এ: এ “সেদিন তোমার প্রতিপালকের সামনে 


গিয়েই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে 
দেয়া হবে (কিয়ামাহ ১২-১৩)। উল্লেখিত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে ক্য়ামতের মাঠে মানুষ তার 
জীবনের সব কর্ম উপস্থিত পাবে । 


এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা সন্তান হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

এ) এ এ ১০ ১৬ | ০১০১ ০৪ ০৯৬ পট ও ৬ এ৪ ৮ ৮৪ 
ভিত 8410158255075717 52 

রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “কারো যদি সামনা সামনি ক্য়ামত দেখার ইচ্ছা হয়, তাহলে সে যেন 

সুরা কুব্বিরাত, সূরা ইনফেতার ও সুরা ইনশেকাক্‌ পড়ে (তিরমিযী হা/৩৩৩৩ “হাদীছ হুহীহ')। 
টা পা আত ৬ ০72852০০878 পিউ 5 (০ 
২০৩২ 65 01০০ ০৯২0 লাশটি] এড উউ ও ৩৫ এ এ ভ০ ১৪০৯ জা ৩৮ 

আবু হুরায়রা ঞ্্দ+ বলেন, নবী কারীম ২ বলেছেন, “সূর্য ও চন্দ্রকে কিয়ামতের দিন গুটিয়ে 

ফেলা হবে' (বুখারী হা/৩২০০)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১। রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, সূর্যকে জাহান্নামে গুটিয়ে ফেলা হবে (ইবনু কাহীর, হা/৭১৫৯)। 

২। আনাস ঞ্ন্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ কু বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র দু'টি আলো, যাকে আলোহীন 

অবস্থায় জাহান্নামে নিমজ্জিত করা হবে (ইবনু কাছীর, হা/৭১৬০)। 

৩। আবু হুরায়রা ঞ্মম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ক বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে ক্র়ামতের দিন উপুড় 

করে আলোহীন অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ইবনু কাছীর, হা/৭১৬২)। 

৪ | নবী কারীম সঞ্জু বলেন, কিয়ামতের দিন তারকাগুলিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং 

যারা আন্নাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করেছে তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । তবে 


ঈসা পা 2 
খুশি হতেন, ত তবে এদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হত বনু কাছীর, হা/৭১৬৩)। 

৫। রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, একমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীরা, জিহাদ পালনকারীরা বা 
গাযীরা যেন সাগরে সফর করে । কারণ সাগরের নীচে আগ্তন আছে এবং সেই আগ্তনের নীচে 
পানি আছে (তাফসীর ইবনু কাছীর হা/৭১৬৪)। 


জীবন্ত প্রোথিতকরণ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ 

১9০৮ 1 1১০) ০৮০৮ ০ একি ৩৯ লিউ ক এজ ৩৪ এ ০ 

৮০ 93০১5২৩৪৭38 ৮95) ১৮ ৪০55৫ খু ৮০ ও 9০০৯ এ 

1? 259 ৬ ৪০০ ২7 এরও ও ৮০০ ০৩৬ এ ০৪ 19০2 5 ৩৪ / 
৩৫০ 8৮৯৭ 


আয়েশা এ+ বলেন, উকাশার বোন জুযামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ঈঃ -কে 
জনগণের মধ্যে বলতে শুনেছেন “আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা 
করেছিলাম । কিন্তু দেখলাম যে, রূম ও পারস্যের লোকেরা গর্ভবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং 
তাতে তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। তখন জনগণ তাকে বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি বললেন, এটা গোপনীয়ভাবে জীবন্ত পুতে দেয়ার শামিল । আর এটাই 


হচ্ছে 4 রি 7 “জীবিত পুঁতে দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' ম্বসলিম 
হা/১৪৪২; তি রী 955 | 
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৩৮. পা পপ ্প 
এ তত 


3০৩5 ৫5৫5 0৮ এস এ ৩৭৩০2 ৩ ওঠ ও ৩৩ ৫35৬০ ৩০৪ 
শি রি মি] 54491 4১১৪ ১ ৫। ৪ 5 3339] 


সালামা ইবনু ইয়াধীদ আল-জু্ফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই 
রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল এজ ! আমাদের মাতা 
মুলাইকা আত্ীয়তার সম্পর্ক রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন। এছাড়া অন্যান্য ভাল আমল 
করতেন । তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তার কোন কাজে আসবে 
কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমরা বললাম, তিনি জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের এক বোনকে 
জীবন্ত পুতে দিয়েছিলেন, এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি? নবী কারীম ৯ বললেন, যাকে জীবন্ত 
দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে।' তবে পরে ইসলাম গ্রহণ 
করলে ক্ষমা হবে' আহমাদ হ/১৫৮৬৬; ইবনু কাছীর হ/৭১৬৭)। 


হার? ০৮০৩৪০৪০৪৪/০ এ হারা... 222১ 
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ইবনু মাসউদ ঞ্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে 

দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামী" (তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/১৬৮)। 

আযল করার শারঈ বিধান 

এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। 
৩১৮১ উউ এ তে ১ ও ভা) 9 458 আস ০১ ৩ ৩৩ এ ৬ 

জাবির ঞ্্ক্প* বলেন, আমরা আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল (বুখারী, মুসলিম)। অন্য 

বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের আযল করার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ৯: -এর কাছে পৌছল কিন্তু তিনি 


আমাদের নিষেধ করলেন না" মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়, 
সহবাস ও আযল' অনুচ্ছেদ) । 
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জাবির প্্ঞ্স* বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ৯ -এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল উদ ! 
আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খিদমত করে, সে আমাদের পানি বহন করে । আমি 
তাকে উপভোগ করি। অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পসন্দ করি না। 
রাসূলুল্লাহ ঈু বললেন, “তুমি ইচ্ছা করলে আযল করতে পার। তবে তার যা ভাগ্যে নির্ধারিত 
আছে তা হবেই" । হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় রাসূলুল্লাহ 
স্-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। 
রাসূলুল্লাহ শু বললেন, “তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার যা হওয়ার তা হবেই" (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৩১৮৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৭ বিবাহ' অধ্যায়)। 


০০৮ ৪ ৩ তল এড 9০] ও 597 কউ ঞ। 15০0 ৩ ৩০ এড আস্ত জৈি৪ 
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আবু সাঈদ খুদরী প্সন্র+ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের 
হলাম । সেখানে বহু আরব নারী বন্দিনীরপে আমাদের হাতে আসল । এ সময় আমাদের নারী 
সঙ্গমের আকাজ্কা জাগল এবং নারীবিহীন আমাদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ল। আমরা 


যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে আযল করাকেই পসন্দ করলাম । আমরা আযল করার দৃঢ় ইচ্ছা করলাম । 
কিন্তু আমরা বললাম, আমরা কি রাসূলুল্লাহ ই -কে না বলেই আযল করব অথচ তিনি আমাদের 


ও .... ভাওযাহল কুরান... ....পৌরা. ৩০ 


মাঝেই আছেন? সুতরাং আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, “তোমরা 
আযল না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার তা হবেই” বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৩১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৮)। 
১৮৫৫০০05৮৮6 0৪ এ ০৪ জু &॥ 1০0 62০ ৭ 2 ০১৩৭ ১০ ভি 
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আবু সাঈদ খুদরী ঞ্্্র+ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ঈু -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। 
তিনি বললেন, প্রত্যেক বীর্ষ দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার 
ইচ্ছা করেন, তখন কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না" (মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ 'বিবাহ' 
অধ্যায়)। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল 
করতে পারে। 


আযল পরিত্যাগ করা উত্তম 


বিভিন্ন কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম। বিভিন্ন কারণে আযল করা হারাম। যেমন- বেশি 
সন্তানের কারণে দরিদ্র হওয়ার ভয়, বাচ্চাদের লালন-পালনের কষ্টের ভয়। এটা মানুষের কর্ম ও 
ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবন্ত হত্যার মত হবে। যা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন, 


০০০৮ 025 ৮০৮ 2৬ পি ০12569৮65০৮ ৩১০ হুড সখ চ 9 
“দরিদ্র হওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে 
আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ” (ইসরা ৩১)। 
নিশ্চয়ই আযলে বিবাহের উদ্দেশ্য খর্ব হয়। আর তা হচ্ছে বংশধর বৃদ্ধিকরণ, যা আমাদের নবীর 
গর্বের বিষয় হবে । 

701 পর ভাট গা ১01১৮ উঁ ঞ ০১০০ এ৩ ৩৩ ১০ ০০৪০৪ 
মাঁকাল ইবনু ইয়াসার ঞ্মপ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “তোমরা বিবাহ কর প্রেমময়ী ও 


অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীকে । তোমাদের সংখ্যায় আমার জন্য সকল উম্মতের মাঝে গর্বের 
কারণ" (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)। 


পা ০০ তথ এ 257 পে ডে 2 ও 0০০ ০৮৮ 03 ভি) ভু হক ০০ 
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জুদামা বিনতু ওয়াহাব ঞ্জ্+ বলেন, একদা আমি কতক লোক সহকারে রাসূলুল্লাহ ৯ -এর 
কাছে গেলাম । তখন তিনি বলছিলেন, “আমি স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ 


পারা ৩০ তাগুযাঁভল কুরআন ১৪৩ 


করার ইচ্ছা করলাম । কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দেখলাম যে, তারা স্তন্যদানকালে স্ত্রী 
সহবাস করে, অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা তাকে 
আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূলুল্লাহ শু বললেন, “এটা হল জীবন্ত সন্তান 
গোপনভাবে পুঁতে ফেলা । এটা আল্লাহ্‌র বাণীর অন্তর্ভুক্ত । “যখন জীবন্ত পুতে দেয়া সন্তানকে 
জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে (তাকভীর ৮: মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯, 
বাংলা মিশকাত হা/৩০৫১)। 

উপরের বিবরণ ছারা প্রমাণিত হয় যে, আযল হচ্ছে গোপন জীবন্ত হত্যা । তবে গর্ভধারণের 
কারণে রোগ বেশী হবে মনে করলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে । মৃত্যুর 
ভয় হলে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা যরূরী | আল্লাহ্‌ বেশি জানেন। 


ওত ০৩ ডে উঠ 2) 5 সু ও) 45০0 গে ক তই ৮ গজ এ৪ ০ ১৪ 
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ওমর ঞ্ম্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইবনু আছিম রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট এসে বললেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত 
করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ কপ বললেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে 
একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও । তখন কায়েস ঞ্্্* বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সহ ! 
আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই । রাসূলুল্লাহ সপ বললেন, তাহলে তুমি 
প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করে দাও" (বাযযার, তাবারানী, ইবনু কাছীর 
হা/৭১৭১)। 
০৬০ ৩৯৬ ০ 0৬5 ফু৯জ। ও তত এ কোড ৩৪9 কত 2 ০৪ ঘু3) ও 
ঘর ৩৮০ ০9 4৪৮ 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কায়েস ইবনু আছিম বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮টি 
মেয়েকে জীবন্ত প্রোথিত করেছি। নবী করীম ক্র বললেন, “তুমি প্রত্যেকটি মেয়ের বিনিময়ে 
একটি করে উট কুরবানী কর" (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭২)। 
০ রি ৩ ৩ ০ পা ০ 4৫7 ৩ তা ১ পারত চি এ 2 ৩ 5 পা ০ ৫ পাতি ৯ ্ সি লে পে ০৮ 
7১৮ ৬৪ ০৬০ এ ০১ এ ৩ ৩এ্রা ক মন 5455 55 6 এ (০) এড ১০ 
6 পভ ৪ 0535 ০৪ 05৪ টি (ত এট পি? ক লে জি ৬৬৫ ভুল ভি 
৪৩ ৫৬ গতি ০ ০৬ ঠা ০৩৩ ৪ 
আয়েশা পল্ম* বলেন, একজন মহিলা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আসল। তার সাথে দু'জন মেয়ে 
ছিল। একটি খেজুর ছাড়া তাকে দেয়ার মত আমি বাড়ীতে কিছু পেলাম না। এ খেজুরটিই আমি 


১৪৪ _তাওযীভল কুরআন পারা ৩০ 


তাকে দিলাম। মহিলা খেজুরটিদু্ুকরা করল এবং তার দু'মেয়েকে দিল, সে নিজে কিছু খেল 
না। তারপর উঠে চলে গেল। নবী কারীম সু আমাদের নিকট আসলেন, আমি বিষয়টি তাকে 
জানালাম । তখন নবী করীম ৯ বললেন, যাকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হল এবং সে 
তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করল, তাহলে এ মেয়েরা তার জন্য জহান্নাম হতে রক্ষার ব্যাপারে 
অন্তরাল হবে' (বুখারী হ/১৪১৮)। 


টা (৪5258546816 4945 5025 
নিও এ 
আনাস ঞ্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের 
পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে । এ বলে তিনি নিজের 
আঙ্গুলিসমূহ একত্রিত করে দেখালেন” (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)। 
০৮ ০০০ ০৫ ৬৮ 2 ৩৫ 5 এপ »। 05 ০০০ 9৮ ৮ ০৫ হু ০৩ 
ওরা ১৩ ক ৩ তি কউ 0৯০9 2১০০ পপ 
ওকবা ইবনু আমের ঞ্ম্ূ+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শু -কে বলতে শুনেছি, “যার তিনটি কন্যা 
সন্তান থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধর্য্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য 
প্রদান করে পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা 
কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ হবে" (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯, ছহীহাহ 
হা/২৯৪)। 
ডি ১০ ০ ৮ ০ 2 ৩৪ এ 8১০3 9৯ ৩ 5৬ | 05০9 ০৩ 0৩ ১০৩ ০ ০৪ 
এস এ ০৬০৯০ 
ইবনু আব্বাস ঞন্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা 
হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতদিন তারা দু'জন তার কাছে থাকবে তাহলে 
তারা তাকে জানাতে প্রবেশ করাবে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)। 
০০ ৮9ি245509 9850 আঁ ভপ্ ০৩ চিজ | ৮০০ ৭৪ 0৩ ০১০০ ৬০ তি 
আবু সাঈদ খুদরী প্্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, রিভিউ নিরাকার 


পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর 
তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে" আহমাদ হা/১১৮৬৩)। 
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আবু সাঈদ খুদরী প্ঘ্গ*+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যার তিন জন মেয়ে অথবা তিনজন 

বোন থাকবে কিংবা দু'জন মেয়ে অথবা দু'জন বোন থাকবে । সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
করবে, এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে যাবে' (আহমাদ হা/১১৩২৩)। 


নি 
ক্টে ০৮ 


5০210) ৪ ০%০ ০ 5 ০৫ ৬৪ ০৩ 2 পু 81 05০0 0৬ 0 ৬৪০ ০: পা ০০ 

০:09 হএ৪ ঠিডি ডি অজ ও ৬ ৩৩ ০%পু০ 2৪ মা 
আনাসঞ্জঞন্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ প্র বলেছেন, “যার তিন জন মেয়ে থাকবে অথবা তিনজন বোন 
থাকবে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের লালন-পালনের ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। 


তাহলে সে আমার সাথে জান্নাতে এভাবে থাকবে । তারপর তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি 
দ্বারা ইশারা করলেন" (আহমাদ হা/২৯৫)। 
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জাবের ইবনু আবুল্লাহ প্্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, যার তিন জন মেয়ে থাকবে, 
যাদেরকে সে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রতি দয়া করবে, তাদের লালন-পালন করবে । তার জন্য 
জাননাত অবশ্যই যরূরী হয়ে যাবে । জাবির ঞ্্* বলেন, কেউ বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উপ ! 
কারো মেয়ে যদি দু'জন থাকে। রাসূলুল্লাহ সণ বললেন, দু'জন হলেও জান্নাতে যাবে । তখন কিছু 
ছাহাবী মনে করলেন, ছাহাবীগণ যদি একজনের কথা বলতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ঈ্ একজনের 
ব্যাপারেও জানীতের কথা বলতেন” (আহমাদ হা/১৪১৮১)। 


পপ নি 
কে ০৮ 


৮2:95 2 9 2 ৫ ০ 2 তি 0৩ এ5 6 81550 এ এ৩ ১ 9৩ 


এক৯ 92৩৪ ৯১৩ অ্ ত6 ১ স ৩১৪ এল এট ৩৪ এ) ৩ ৩০ 

-এিঠাও 
আনাস প্চ্ঞক্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জন মেয়ে অথবা বোন কিংবা তিনজন 
মেয়ে অথবা তিনজন বোন লালন-পালন করবে তাদের মরা পর্যন্ত। অন্য এক বর্ণনায় আছে 


যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ব্যাপারে স্পষ্ট না হচ্ছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত 
তারা পূর্ণ বয়স্কা না হচ্ছে অথবা ব্যক্তি মরা পর্যন্ত লালন-পালন করে । তাহলে আমি আর সে 


১৪৬ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


জান্নাতে এভাবে থাকব । একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন' 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৯৬)। 


এসব হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় মেয়ের সার্বিক 
দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে এর বিনিময়ে জান্নাত পাবে । ছেলের দায়িত্ব পালন করা পিতার 
দায়িত্ব হলেও তার পরকালীন কোন বিনিময় নেই। তবে ছেলে যদি পিতা-মাতার জন্য দো'আ 
করে। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) ইবনু আব্বাস ঞ্ষ্্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে সে যদি 
তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্চিত না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্ত 
[নদের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আবুদাউদ 
হা/৫১৪৬)। 


(২) সুরাকা ইবনু মালিক বলেন, নবী কারীম ২ বলেন, “আমি কি তোমাকে একটি বড় ভাল 
কাজ “ছাদাকা” কিংবা বড় ভাল কাজের মধ্যে একটির কথা বলে দিব? সুরাকা বললেন, যে কন্যা 
তালাক প্রাপ্তা অথবা বিধবা হয়ে তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তার জন্য উপার্জন করার 
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব বড় ভাল কাজ' হেবনু মাজাহ 
হা/৩৬৬৭)। 


(৩) একদা রাসূলুল্লাহ ক -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জান্নাতে কে যাবে? তিনি বললেন, নবী 
জান্নাতে যাবে, শহীদ জান্নাতে যাবে এবং যেসব সন্তান-সন্ততিকে জীবিত পুতে দেয়া হয়েছে, 
তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে" (ইবনু কাছীর হা/৭১৬৯)। 


(৪) কায়েস ইবনু আছেমরাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকটে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ৯ ! আমি 
জাহেলী যুগে আমার ১২/১৩ জন মেয়েকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছি। নবী 
কারীম সু বললেন, “তুমি সে সংখ্যা অনুযায়ী গোলাম আযাদ কর। লোকটি সে অনুযায়ী গোলাম 
আযাদ করল" (তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭৩)। 


(৫) একজন লোক রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমরা অজ্ঞ 
ছিলাম, আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম, আমরা সন্তান হত্যা করতাম । আমার একটি মেয়েছিল, আমি 
ডাকলে খুশী হয়ে দৌড়িয়ে আমার কাছে আসত। একদা আমি তাকে ডাকলাম, সে আমার 
পিছনে পিছনে আসল, আমি তাকে নিয়ে অনতিদূরে এক ইদারার নিকট নিয়ে আসলাম । আমি 
তার হাত ধরে ইদারার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম । আমি তার শেষ বাক্যটি শুনতে পাচ্ছিলাম, সে 
বলতেছিল, ও আব্বু! ও আব্বু! কথা শুনে নবী কাদতে লাগলেন, তার দু'চক্ষু অশ্রু গড়িয়ে বয়ে 
পড়ল। বৈঠকের একজন লোক বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ স্ঘু-কে চিন্তিত করলে। 
রাসূলুল্লাহ শু বললেন থাম, তাকে বলতে দাও, সে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে যা তাকে চিন্তি 
ত করেছে। নবী কারীম ই তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘটনাটি পুনরায় আমার নিকট পেশ 
কর। লোকটি পুনরায় বলল। নবী করীম ২ কাদতে লাগলেন, তার দু'চোখের পানি দাড়ি বেয়ে 


পারা ৩০ 


পড়ল। তারপর নবী কারীম ২ তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহেলী যুগের সব পাপ ক্ষমা 
করবেন, তুমি পুনরায় আমল শুরু কর' দোরেমী ২)। 


(৬) ইবনু আব্বাস এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ জু বলেছেন, যে সন্তান হত্যা করে সে ক্য়ামতের 
মাঠে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার সন্তান রক্তমাখা অবস্থায় তার দুই স্তন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় 
থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রতিপালক! এ হচ্ছে আমার মা, এ আমাকে হত্যা 
করেছে (কুরতুবী ২০/১৭৫ পৃঃ) । 

অবগতি 


আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ের বয়স ছয় বছর হলে মেয়ের মাতাকে বলত, 
মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও । তাকে তার বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যাব। অপরদিকে 
তার জন্য গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। তাকে সেই গর্তের পাশে নিয়ে যায় এবং তাকে বলে তুমি এ 
গর্তের দিকে লক্ষ্য কর। তারপর তাকে পিছন দিক থেকে গর্তে ফেলে দিত এবং তার উপর মাটি 
চাপা দিয়ে যমীনের উপরিভাগ সমান করে দিত। 


তাদের মধ্যে আরেকটি প্রচলন ছিল যে, সন্তান প্রসবের সময় হলে একটি গর্ত খনন করত এবং 
নিক্ষেপ করত। ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তাকে গর্তে নিক্ষেপ করত না" (তাফসীরে কাসেমী ৯/৩৩৬ 
পৃ)। 

হাশরের ময়দানে যখন মানুষের মামলা সমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন সকলেই জাহান্নামের 
দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগ্তন যেমন দেখতে পাবে, অপরদিকে তেমনি জান্নাতও চোখের 
সামনে উপস্থিত থাকবে । এর ফলে পাপী লোকেরা জানতে পারবে, তারা আজ কোন নি'আমত 
হতে বঞ্চিত হয়ে কোন ধরনের আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে । অনুরূপ নেক্কার লোকেরা কোন 
পারবে । 


0) ০৪9] ০৯09 (৯) ০০10 1209 0৭) এট ০9৭ (1০) ৩৩ এ 
30১১7 09 ০ সএ ভ 0৯১৪ 2৮০3০8 

(82 
অনুবাদ : (১৫) অতএব নয়, আমি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া তারকা সমূহের কসম করে 
বলছি। (১৭) আর রাতের, যখন তার অবসান ঘটে । (১৮) আর প্রভাতকালের, যখন প্রভাত 
শ্বাস গ্রহণ করে। (১৯) এটা মূলত এক সম্মানিত বাণী বাহকের উক্তি। (২০) যিনি অতীব 


শক্তিশালী । আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী | যেখানে তার আদেশ মান্য করা 
হয়। (২১) তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত । (২২) তোমাদের সাথী পাগল নন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


তাওযীহল কুরান ১৪৭ 


১ ১৬০ 4০ ফুযারে, মাদার ০০ বাব 114] রজত | যেমন 4৬ ৬28 
“আল্লাহ্‌র নামে কসম করল" | ও বহুবচন %৪ অর্থ- শপথ, কসম, কিরা। 


১০15 শব্দটি ইসমে জিনস, বাব 7০ ও ০7 হতে মাছদার 1৮ ০৮০৯০ 4০৬০ অর্থ 
পিছনে সরে যাওয়া বা লুকিয়ে যাওয়া। এখানে অর্থ তারকা । কারণ তারকাও সামনে আসে 
আবার লুকিয়ে যায়। একারণে শয়তানকে ০৩. বলা হয়। কারণ শয়তানও সামনে আসে 
আবার পিছনে হটে। 


)/০।_ একবচনে ১৬ মাছদার ৬০ বাব ০ অর্থ- চলমান, গতিশীল । যেমন ৮এ। ৩০৮ 
'পানি প্রবাহিত হল' । ৫৯৯? -১-১/) ₹2২-॥ ০০ “নৌকা, সূর্য ও তারা সমূহ ভেসে চলল'। 
১৫৪0 একবচনে ৮ ও ২০৩ বহুবচন ৮৫ ০৮৫ ৮১35 গিতিশীল ও 


প্রত্যাগমনকারী তারকা সমূহ' শব্দটি বাব ০০ হতে মাছদার ০৫ যেমন (০। ০: 
“তারকা সমূহ কক্ষপথে গমন করল । হঠাৎ আবার থমকে গিয়ে উল্টা পথে গমন করল। 


140 বহুবচন ০৫ অর্থ- রাত, রাত্র। 


০৪ ৫৬ ৮০৬ ০০) মাধী, মাছদার হ-:. বাব 4৬ অর্থ- রাতের অবসান হল, রাত 
অন্ধকার হল, রাতের আগমন হল 


০:- বহুবচন ৮12০ অর্থ- উষবা, ভোর, সকাল । 


০০৪৫ ৯৫৬ ৮৩০ ১০1 মাধী, মাছদার ৫ বাব এ: অর্থ- ভোর হল, সকাল হল, শ্বাস 
গ্রহণ করল, নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। 


০৮৮ বহুবচন 0109 5:90 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। 

০৯৮৭_ বহুবচন 1) 51../ ০1৮। ৬৯১০) অর্থ- দূত, বার্তা বাহক, রাসূল। 

১3৫ বহুবচন ০5 ৬০৪ অর্থ- মহত, সম্মানী । শব্দটির বাব €৮5 ইসমে ফায়েল, মাছদার 
1554 রত তে “দানশীল? ] 


$5- বহুবচন 95 ০595 4০ অর্থ- শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য । 


3:০- শব্দটি যরফে যামান ও মাকান উভয় স্থানে ব্যবহার হয়। অর্থ- নিকটে, কাছে, সময়ে, 
কালে । 7535 অর্থ- তখন, সে সময়ে | ০: অর্থ- যখন, যে সময়ে । 

৮০ বহুবচন ”১/০৮। ০৮১৮৮ ০৯৬ ২৬০৮ অর্থ- আরশ, সিংহাসন। 

*৫০_ ইসমে ছিফাত বহুবচন ০৫০ অর্থ- সম্মানিত, মর্যাদাবান। শব্দটি বাৰ | থেকে 
মাছদার 2৫4৩ “সম্মানিত হওয়া" 

₹/০১_ ১৪২০ ১০1) ইসমে মাফ'উল । মাছদার ₹০.। বাব ০ অর্থ- মান্য, যার আনুগত্য করা 
হয়। মূল অক্ষর & ১৮ ইসমে মাফ উলের অনুবাদ মুযারে মাজহুল দ্বারা করা হয়েছে। 

-:- ইসমে যরফ, “সেখানে” । এটি দূরবর্তী স্থান নির্দেশক শব্দ । 

৯ ইসমে ছিফাত, বহুবচন ০৫ অর্থ- বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন। মাছদার 4. বাব ৮5 | 
বররন 75 5557528555188-8 বছরের 
বহুবচন ₹.-০। সাথী, সঙ্গী, বন্ধু, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী । 

১৮১০০ ০55০ 4৯15 ইসমে মাফ'উল। বহুবচন ১১৩. 'পাগল'। শব্দটি বাব ১০: থেকে 
মাছদার ০ “পাগল হওয়া? । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৫) ৮৫১ ১৬ ৫) ইস্তেনাফিয়া, (3) যায়েদা বা অতিরিক্ত অর্থে । ফেলে 
মুযারে। যমীর ফায়েল। ৫০0: এ ফে'লের মুতা'আল্লিক। 

(১৬) ০৫0) 09) ০০৫ -এর ছিফাত। (০4৫) ০-৫-এর দ্বিতীয় ছিফাত। 
(১৭) 7-০-৫19 150) ৫) শপথের জন্য ও জার প্রদানকারী । (150) মাজরূর ৷ জার মাজরূর 
মিলে উহ্য :-..9 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ৫4) যারফিয়া মুতা'আল্লিক ৫.3 ফে'লের সাথে। 
০৮. ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি 1১! -এর মুযাফ ইলাইহে। 

(১৮) (৪৫1৬ ০৯3- পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 


এনরারারারাারানারারারারারারারারারা 1... রর রা 
(১৯) "৮ ০৮০০ 4৯ 2 জুমলাটি কসমের জওয়াব। ৫) ৬! -এর ইসম ৫১) লামে 
মুযহালাকা | যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা 1 থেকে সরে ৮ -এর শুরুতে গড়ে যায় 
তাকে লামে মুযহালাকা বলে । আর ইসম এর শুরুতে ৩! যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। 
তবে খবর যখন ইসম -এর পূর্বে আসে, তখন আবার €১) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে । 

01) !-এর খবর ০১০১) ০৮ -এর মুযাফ ইলাইহে ৮১৮৪) 4১০) -এর ছিফাত। 

(২০) ৬৫৩ ১৪১ ১ ৩৩৬ ৮৪ ১ ৪%৪ ৬৯ মুযাফ ইলাইহে মিলে (৮৮১) -এর দ্বিতীয় 
ছিফাত। (৬৮০) ০৯৮ -এর তৃতীয় ছিফাত। (4২০) ০৮৩ -এর সাথে মুতা'আল্লিক | (০২০) 

মুযাফ (১) মুযাফ ইলাইহে মুযাফ, আর ১৯.) মুযাফ ইলাইহে। 

(২১) ৩০০0০ ৫৬ _ ৫৮০১) ০১০ -এর চতুর্থ ছিফাত। 5 যারফিয়া এবং (৬ -এর সাথে 
মুতাঅন্লিক। ০০9 ডি এর পঞ্চম ছিফাত | ৃ 

(২২) ১১৯০৭ 75৮৮০ ০১- ৫) আতিফা ৫০) নাফিয়া ০ -এর সাদৃশ্য। ৫৫৩০০) ৮- 
এর ইসম। ৫৮) হরফে জার যায়েদা বা অতিরিক্ত । ১১: শব্দগতভাবে মাজরূর এবং 5 --এর 
খবর হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে যবর বিশিষ্ট । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা ১৭-১৮ নং আয়াতে বলেন, “রাতের কসম, যখন তার অবসান ঘটে । আর 
ভোরের কসম, যখন তার আগমন ঘটে”। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ৮-$ 131 150; “আর রাতের 
কসম, যখন তার অবসান ঘটে" ফেজর 8)। তিনি আরো বলেন, 1১. টি 02 3৩ 
(১৮১০৫ “দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকট করে তোলে । আর রাতের কসম, রাত যখন 
তাকে আচ্ছন্ন করে' শোমস ৩-৪)। আল্লাহ আরো বলেন, 19] 99 ০৪5৪৫ 9 9 
“রাতের কসম, যখন রাত আচ্ছন্ন করে লয়। আর দিনের কসম, যখন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, 
(লাইল ১-২)। তিনি অন্যত্র বলেন, ৬ 1১1 :019 ৮২) "উজ্জল দিনের কসম এবং রাতের 
কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়' য্বৃহা ১-২)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 9৬ 
72751516112 ০৮০] “তিনি প্রভাত বিদীর্ণ করেছেন এবং রাতকে 
প্রশান্ত করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন” (আন'আম ৯৬)। 


আল্লাহ অত্র সূরার ১ ১৯- ভিড -এর শক্তি, সম্মান ও বিশ্বস্ততার কথা 
বলেছেন। আল্লাহ আরো বলেন, 


0] 9৯ ৩] ত) 53৫1 ০৪ ৩৮ 0৩ পে) 9৮ 5০ সত ০৩60) ৬০৯১ ৯9 
৩১৮ 0) 90 ৯০৩ ১৯১ 0 এসিড ৪ ১১০০) ওঠ ২০৬ এ ৫6) ভি ভঁও 
9550 5৫ 60) ৬১০ ০০৩ ও ৬9 দে) অর্স 9 ০০৮ তেও ৩ ০১ ৬৪ 
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“তারকাসমূহের কসম, যখন সেগুলির অবসান হল। তোমাদের সাথী পথত্রষ্ট হননি, বিভ্রান্তও 
হননি। তিনি নিজের ইচ্ছায় কথা বলেন না। এটাতো একটা অহী, যা তার উপর নাধিল করা 
হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন মহাশক্তিধর মহাকুশলী ৷ তিনি সামনে এসে দীড়ালেন, যখন তিনি 
উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন। পরে নিকটে আসলেন এবং উপরে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। 
এমনকি জিবরাঈলও নবী ৯ -এর মাঝে দুই ধনুকের সমান অথবা দু'হাত কিংবা তার চেয়ে 
কিছুটা কম দূরতৃ বাকী থাকল। তখন জিবরাঈল পা” আল্লাহ্র বান্দাকে নবী করীম ক -এর 
কাছে অহী পৌছালেন। যে অহী তার পৌছানোর ছিল। চক্ষু যা কিছু দেখল অন্তর তাতে মিথ্যা 
মিশ্রিত করেনি। এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর, যা সে নিজের চোখে 
দেখেছেন। আর একবার তিনি তাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছেন' (নাজম ১-১৪)। 


(5246. 


অন্যত্র তিনি বলেন, 3 ১১৮ ৪ এ এ এ ০১০০ 1942 ৩৩ 2৫20 তাদেরকে বলেন, 
জিবরাঈলের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহ্‌র 
অনুমতিক্রমে এ কুরআন আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন” বোকারাহ ৯৭)। এসব আয়াতগুলি 
একত্রিত করে পাঠ করা হলে এখানে মহাশক্তিধর শিক্ষাদাতা বলতে জিবরাঈল এশা” -কেই 
বুঝানো হয়েছে। আল্লাহকে বুঝানো হয়নি। এসব আয়াতে জিবরাঈল ঞ্পাহই” -কেই বুঝানো 
হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
9? ০ ০৪৭৪ ৫95 তি ০ জে তা ্রেজে তপতি 0৬ ৬ ০ ১০১৪ ০০ 


চা 
আমর ইবনু হোরায়েছ বলেন, আমি নবী কারীম ৯: -এর পিছনে ফজরের ছালাত আদায় 
করলাম । আমি তাকে --3 ১৬ থেকে পড়তে শুনলাম" টজািাযা 
যায় যে, সূরার মাঝে থেকে অথবা সূরার যে কোন স্থান থেকে পড়া যায়। 
এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


১ ..... ভাওযীহল কুরক্মান.. পারা, ৩০ 


১। ইবনু আব্বাস পহ+ বলেন, ১৮-৫৩। )9৯ ১০৫৭০ ৮৪ ১ অর্থ সাতটি তারা (১) যোহাল 
(২) বাহরাম (৩) আতারিদ (৪) মুস্তারী (৫) যোহরা (৬) সূর্য (৭) চন্দ্র। ৮-৯ অর্থ ফিরে আসা 
এবং ৮৮ অর্থ দিনে অদৃশ্য হওয়া (দুররে মানছুর ৮/৩৯৫ পৃঃ)। 


২। কাতাদা ঞ্প্ল* বলেন, সেগুলি সব তারকা । কারণ তারকা রাতে প্রকাশ পায়, দিনে লুকিয়ে 
যায় (দুররে মানছুর ৮/৩৯৫ পু) । 

৩। মু'আবিয়া ইবনু কুররা ঞ্কগ্ল* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ই জিবরাঈল এলাইব” -কে বললেন, 
আপনি কতইনা সুন্দর, আপনার প্রতিপালক আপনার কতইনা প্রশংসা করলেন। আপনার শক্তি 
কত এবং আপনার আমানতদারী কেমন তা একটু বলবেন? জিবরাঈল ঞ্পাহই” বললেন, আমার 
শক্তি হচ্ছে আল্লাহ আমাকে লুত ঞ্জই -এর দেশ ধ্বংস করার জন্য “মাদায়েন* পাঠিয়েছিলেন, 
সেখানে চারটি শহর ছিল প্রত্যেক শহরে চার লক্ষ করে যোদ্ধা ছিল, মহিলা ও ছেলে-মেয়ে 
ছাড়াই । আমি নিচের যমীনসহ সব এমনভাবে উঠিয়ে ধরলাম, যাতে আকাশবাসী এ যমীনের 
কুকুর ও মোরগের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। তারপর আমি তাদের নীচে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করে 
দিলাম । আর আমার আমানতদারী হচ্ছে আমাকে এমন কোন আদেশ দেয়া হয়নি, আমি যার 
বিপরীত করেছি। আমানত রক্ষা করাই আমার কাজ (দুররে মানছুর ৮/৩৯৭)। ইবনু মাসউদ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈু জিবরাঈল এ্পাইব* -কে দেখেছিলেন, তিনি তার ছয়শত পর সহ আকাশ 
জুড়ে ছিলেন। 


অত্র সূরার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নবী কারীম উর জিবরাঈল প্লাইব -কে উজ্জ্বল দিগন্তে 
দেখেছিলেন । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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ইবনু মাসউদ পম্জন্র*+ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ৯ জিবরাঈলকে তার আসল রূপে বা আসল 

আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ ঈু তার আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা 


প্রকাশ করায় তিনি জিবরাঈল ঞ্লই” তার আসল আকৃতিতে প্রকাশিত হন । আকাশের সমস্ত প্রান্ত 
তার দেহে ঢাকা পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার তাকে দেখেছিলেন এ সময় যখন তাকে নিয়ে তিনি 


আকাশের দিকে উঠে যান। ১ 1 910 ?_$ দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে (ইবনু কাছীর 
হা/৬৩৫৪)। 


গা তাগযাহল কুরআন দের 
3518৮ ০0৮ এ$ ০৬ ভাত ভি 25 এ০০ ৯ ০১০৯ জু এ। 4৮০) এ? ৩৩ ঞ। ২৪ ০০ 
064 31055803550 05481 ৭০ ৬৫০ 2৮ ৬৪ 2 5০ 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ল্স* হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ এ জিবরাঈলকে তার আকৃতিতে 
দেখেছেন। তার ছয়শতটি পালক ছিল, এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের 
প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। সেগুলো হতে পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল (আহমাদ, ইবনু মাজাহ 
হা/৬৩৫৬)। 
(০৫9 ঞ &। ০5৮০ ০৩ 9৬ অর্সি ০২০ কও ০৫৬ ধু ১০৩৪ 2১ ১১০ 20 &॥ 5 0৪ 
৮৮০৬০৫১ 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ম্* এ ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ কু বলেছেন, আমি জিবরাঈল 
এপাইই* -কে দেখেছিলাম তার ছয়শতটি পাখা ছিল (ত্রাবারী হা/৩২৪৪৫, ইবনু কাছীর হা/৬৩৬১)। 


6 । 05 ০ 66 3 ০১59 ৩৮ মু ০8০ ই 1 ০9০0 ০ 0৬ ১১৯৫ ওঠ এ ১৩৩ ৩৪ 
০৮১০) 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ক্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ জিবরাঈলকে দেখেছেন এ সময় 


জিবরাঈলের দেহের উপর দু"টি রেশমী পোশাক ছিল । তিনি আসমান যমীন ঘিরে ছিলেন (ত্রাবারী 
হা/৩২৪৭০, ইবনু কাহীর হ/৬৩৬৪)। 


৮৮০৭ আগ? ৬০৮৭ টি৩০ পিসি ঘা অতি ও ১৮৯ এও ৯৭ ১৪৮৪ 

১৫৭ 
ইবনু আব্বাস ঞ্মম্প* বলেন, আপনারা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছেন যে, ইবরাহীম এপ” -এর সাথে 
আল্লাহ্‌র বন্ধুত্‌ ছিল, মুসা এই” -এর সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন ছিল এবং মুহাম্মাদ সু -এর 
সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ছিল (ইবনু খুযায়মা হা/২৮৫; ইবনু কাছীর হা/৬৩৬৮)। 


705 ৩৪9 3) ও 501 ৩ 95 ৫৪ ৩০০ 5০০১ ৪৪ 4 ০৮৮০ ০০৪ ১১ 1 
আবু যারপ্জন্স+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শু -কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার 
প্রতিপালককে দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ৯: বললেন, তিনি তো নূর, কি করে আমি তাকে দেখতে 
পারি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ শর বলেন, আমি নূর দেখেছি (মুসলিম হা/২৯১: ইবনু 
কাছীর হা/৬৩৬৯)। 

৩ এ্রঠ্ড ৪০ ৩৪ ইউ এ ০৮০০ এড ওও ৮৮৮ ০1 ০৮ 
(আহমাদ হা/ ২৬২৯: ইবনু কাছীর হা/৬৩৭৩)। 


১৫৪. তাগযাভ ঠল বুবআন তর পারা ৩০ 
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0৬:০০ এ) বিটিরো কের রানে 
টাটা (০ ০০০৪ ৩৮ তঁ এ এ ৬০৮ 55 এ 4 
25212252 এ 
সরি ১০০০ ১০ এ হি তত শিরায়? 

লগ 616 2ি 2 
আমেরঞ্ক্প+ আমাদের বলেন, মাসরুক ঞ্্্স+ আয়েশা প্ন্*-এর নিকট এসে বললেন, হে 
উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ কি তার *্রতিপালককে” দেখেছেন? আয়েশা পরন্দা+ বলেন, 
সুবহানাল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। তুমি কোথায় রয়েছ? বা তুমি কি 
কথা বললে? জেনে রেখো যে, “এ তিনটি কথা যে তোমাকে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে। 


(এক) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ই তার প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে। 


8:৮8 ৫81৫ 


অতঃপর তিনি দেখতে না পারার প্রমাণে একটি আয়াত পড়লেন ১১ | ৫৭ 
)০0। “কোন চোখ তাকে দেখতে পারে না। তবে তিনি সমস্ত চোখগুলি দেখতে পান" (আন'আম 
১০৩)। তারপর পাঠ করলেন, ০০৩ 99 ৩৮ ঠ (৩? 0 &। 244৫ ১64 ৩৫৩) 'অহীর 
মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোন মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা সম্ভব নয়” রা ৫১)। 
(দুই) তারপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে রাসূলুল্লাহ ঈট আগামীকালের খবর জানেন, 
সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন, ২৩ ০ ৪৩০ এ রা 
0 ৬ ৩9 ৩১ 454) “কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। কখন বৃষ্টি 
বর্ষণ করবেন তা তিনি জানেন, জরায়ুতে কি সন্তান জন্ম নিবে তা শুধু তিনিই জানেন । কাল কি 


উপার্জন করবে তা মানুষ জানে না। কোন স্থানে তার মরণ হবে তা মানুষ জানে না। আল্লাহ সব 
জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত' (লুকৃমান ৩৪)। 


(তিন) তারপর তিনি বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ৯ আল্লাহ্‌র কিছু কথা 
গোপন করেন, সে মিথ্যাবাদী । অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন 34 15০7 ৮ 
39 ৬* পে ১7 “হে রাসূলুল্লাহ শু ! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে যা 
কিছু অবতীর্ণ করা হয়, তা আপনি পৌছে দেন" (মায়েদা ৬৭)। 


তবে নবী কারীম ই জিবরাঈল এলই* -কে তার আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন (আহমাদ, 
ইবনু কাছীর হ/৬৩৮১)। 
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(০6০9০ ৩০১০৫ 0৩৬ ৩5 জু ৮০9 ০ অর এ৪ ০9 এ এগ ঘট 


০4 এন 


০ ০ এ রদ 9৩ ০৮১0 | ৮০ ১ ৩ 0 ০ এ পভ ৬ ও ৫০০ 5 

-১১% এ) ৪ 
মাসরুক ঞ্মন্দ*+ বলেন, আমি আয়েশা ঞ্ন্ঘ*-এর নিকটে ছিলাম । আমি বললাম, হে আয়েশা! 
আল্লাহ কি বলেননি, ১১১) 90৬ ঠা) ১39 "অবশ্যই রাসূলুল্লাহ £ তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে 
দেখেছেন' ০ গর ঠা এগ “নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সপ তাকে আরেকবার দেখেছিলেন” । একথা 
শুনে আয়েশা প্ন্দ+বলেন, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই এ আয়াতগুলি সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ ই -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন, এ দ্বারা জিবরাঈল এ্লাইব* -কে দেখা 
বুঝানো হয়েছে। তিনি মাত্র দু'বার আল্লাহ্র এ বিশ্বস্ত ফেরেস্তাকে তার আসল আকৃতিতে 
দেখেছেন। একবার তার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছেন। এ সময় আকাশ ও 
যমীনের মধ্যকার সমস্ত ফাকা জায়গা তার দেহে পূর্ণ ছিল (বুখারী হা/৪৬১২, ৪৮৫৫: মুসলিম 


হা/২৮৭-৮৯ তিরমিযী হা/৩০৬৮)। মোটকথা আল্লাহ এ বিষয়ে নিজেই সাক্ষী দিয়েছেন *,* 5 5) 
০ 4) ভা “তিনি তীর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন" (নাজম ১৮)। 


৯১০৮%১১০% 


১৫৬ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩৫৬ 


৮৯০ ০৭ ১৭৯০ বু পরি 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

০৮ 2 1? ৮) ০০৯ ১ ০০ 1? (৫) ৩০ ০5194 ? 79572) সু 
দে 0) ৫5 4 ও ১০ দর ৫০ ৪ ৪ ও ৩৪ ৩৪০) 

এট ৪১৯০ (৮) ০: ০5 ৩০০ 
(১) যখন আকাশ ফেটে টোচির হবে (২) যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (৩) যখন 
সমুদ্রগুলিকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে (8) আর যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে (৫) তখন 
প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে (৬) হে মানুষ! কি জিনিস 
তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাকে ধোকা দিয়েছে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সমান করেছেন (৮) এবং যে আকারে 
চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। 
শব্দ বিশ্লেষণ 
»:4॥- বহুবচন ২9.. অর্থ- আকাশ, আসমান। শব্দটি বাব 7 হতে মাছদার 12: অর্থ- 
উচু হওয়া, উধের্ব উঠা । 
০০28- ০৬ ৬১৪ ০৯5 মাযী, মাছদার 5৬০1 বাব ১৬০ অর্থ- বিদীর্ণ হল, ভাঙ্গল, খণ্ডিত 
হল। যেমন ০০০৬ (৮১৫। ০০০ “যমীন ফেটে উদ্ভিদ বের হল'। 
২90৫0 একবচনে *-৫%৫ অর্থ- গ্রহ, তারা, জ্যোতিক্ক। 
5 - ৪৬ ৬০৬৭ ১০1৪ মাধী, মাছদার 1) বাব ২০] অর্থ- কোন জিনিস ছিটে গেল, 
ছড়িয়ে পড়ল । যেমন ,1% 5: ০। 'নাকে পানি দিয়ে ঝাড়ল'। 5:৬9 ০০৮৩ 'এক্য বিনষ্ট হল'। 
বাব 7০ ও ৮৮ হতে মাছদার 154 5173 ছড়ানো” । 
5০০7 একবচনে ০০- বহুবচনে ১০. পেত ০৯১৭ 'সাগর”। 2০০: বহুবচন +।০০ অর্থ- 
লেক, ঝিল। 4৯. / নৌ-বাহিনী”। 24/৬ ২৫১ "বাণিজ্যিক নৌবহর । 
১ ৬৪৬ ৬০৬৭ ৯০1১ মাধী মাজহুল। মাছদার 1৮০4 বাব 4১. অর্থ- উত্তাল করা হল, 
উদ্বেলিত করা হল । যেমন 7৯ ঞ। 72 “আল্লাহ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করলেন'। 


11 ররারারিারারারাারারারা.... ২১ ররর 
১৯:৮।_ একবচনে ” অর্থ- কবর, সমাধি । 

০০2৫ ২৬ ৩০৯০ ৯15 মাধী মাজহুল। মাছদার ১7: বাব 5. অর্থ- কবর খনন করা 
হল, ওলট-পালট করা হল। 

4 ৪৬ ৬১৮ ১০1১ মাযী, মাছদার ০ বাব ৬২ অর্থ- অবগত হল, জানল । 

- বহুবচন *৮১৪ ০৮- অর্থ- আত্মা, মানুষ । 

০৭৩- ৮৩৮ ৬০৪৭ ৯৯15 মাধী, মাছদার ০৩ বাব ০ অর্থ- আগে পাঠাল, অগ্রিম মূল্য 
আদায় করল। ৃ ৃ 

০০ ৮৩৬ ৬৪০ 4৯1১ মাধী, মাছদার 1০ বাব ::৫ পিছিয়ে দিল'। যেমন ০ 
১52: % 54426 'আমার ঘড়িটি এক মিনিট স্ত্রো অথবা ফাস্ট” । 

১০৪ বহুবচন ৮. মানুষ" । স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। ২0০. "মানবী" 
১৬১। ৯২৮ “মানবাধিকার | 

+৮_ ১৬৬ 55০ 4০০) মাযী, মাছদার 1০ ও 19১৮ বাব 7০ অর্থ- ধোঁকা দিল, প্রতারিত 
করল। যেমন ১০:৪ 20501 28০ দুনিয়া বা শয়তান তাকে প্রতারিত করল" । বাব 4৬ 
হতে ধোকা খেল। ১২0 অর্থ- প্রতারণা, অহংকার । 

০_ বহুবচন (০৮ প্রতিপালক'। ৬২। ১. "গৃহকর্তা" ২3 ফ) অর্থ- গৃহবধু, গৃহিনী। 
:১- ইসমে ছিফাত, বহুবচন 25 অর্থ- মহান মর্যাদাবান, দানশীল । 

9০- ৪৬ ৮০৩ ১০1 মাষী, মাছদার ৫. বাব 7০ সৃষ্টি করল'। 3. সৃষ্টিকর্তা” 522০ 
বহুবচন ০১০ অর্থ- সৃষ্টিজগৎ, মানবকুল। 

0০865 ১০।) মাধী, মাছদার ২৫9২. বাব ১ অর্থ- সোজা করল, ঠিক করল। 
006 -৩৬ ৮ ১০।১ মাযী, মাছদার 0১৩ বাব (১০: অর্থ- সমান করল, সমতল করল। 
যেমন ০০ 3৩192০। ০০৩ "দীড়িপাল্লা বা তীর সমান করল'। 

$০৮- বহুবচন 9১ ০১০ ০১৮০ অর্থ- আকৃতি, চিত্র, ফটো। বাব ১৫ হতে আকৃতি প্রদান 
করা । ১৮০ অর্থ- চিত্রকর, শিল্পী । 


টে তাওযীহুল কুরআ্সান যা 
৮৩ ৬৪৬ ০১০ ২০19 মাযী, মাছদার 14০ ও 2244 বাব ০ অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল। 


(5৮ -»।3 মাধী, মাছদার (5 অর্থ- জোড়া লাগল, যুক্ত করল, গঠন করল । 
বাব 4১ হতে যুক্ত হল। (5. যুক্ত” । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 5০5 525 19- 091) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম। শর্তের অর্থে। ৮: উহ্য 
০১০25 ফে'লের ফায়েল। পরবর্তী ২০5 ফে'লটি এ উহ্য ফেলের ":.এ, বা ব্যাখ্যা 
প্রদানকারী । এ জুমলাটির ১৯ হচ্ছে --4। 

(২-৪) 582০5) 109 ০ ৮৬13 2521 51%011119- এ জুমলাগুলো প্রথম 
জুমলার উপর আতফ। মি ৃ ৃ 

(৫) ০০ ৩ ৩ ৮ ৪ (৩) ফেলে মাধী, ৮ ফায়েল, (5) মাফ উলে বিহী 
মাওছুলা। ২: ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। ২:43 জুমলায়ে ফে'লিয়া (:) ইসমে 
মাওছুলের ছিলা । (০9 ২ -এর উপর আতফ। 

(৬) ৯১৫ ৩৫% ৫০৮ ৩৩০০ (৪ ৫9 হরফে নিদা, ১০০১ মুনাদা। মুনাদাতে আলিফ 
লাম যুক্ত হলে মুযাককার অবস্থায় হরফে নেদার সাথে 1৫ এবং মুওয়ান্নাছ অবস্থায় ঠা যুক্ত 
করতে হয়। ৫) হরফে তামবীহ ১) ইসমে ইন্তেফহাম মুবতাদা, ৮ ফে'লে মাধী, যমীর 
ফায়েল, (4) যমীর মানসূব মুস্তাছিল মাফউল (4:%) ০ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

(৭) ৩৩ ৮-১ ৩৬৯ ৬৭07 (৪) ৬৬০ -এর দ্বিতীয় ছিফাত। 0: ফে'লে মাধী, মীর 
ফায়েল এ) মাফ'উলে বিহী। 4-৫ জুমলাটি (44 -এর ছিলা। (২) হরফে আতফ $)15. ও 
৬৩ জুমলা দুটি ০৪০ জুমলার উপর আতফ। 

(৮) 9 গে ৮ ৪০১০ (ঁ ৪০ ০৪9 হরফে জার, ঠেঁ মাজরূর 3০১) (1 -এর মুযাফ 
ইলাইহে। ০৫ জুমলা ফেলিয়া হয়ে 5১ -এর ছিফাত আর (.) যায়েদা। সবমিলে ০৫ - 
এর মুতা'আল্লিক। (৫) মাফ'উলে বিহী। 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, তখন পাতার ব্যজিই ভার আগের ও পরের কৃতকর্ম 
জানতে পারবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7 ও ০০০% ১০৬৩ ৫ “সেদিন মানুষকে তার 
আগের ও পরের কৃতকর্ম বলে দেয়া হবে' (কিয়ামাহ ১৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৮ ০০ 
০০১ “সেদিন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে' তোকবীর ১৪)। তিনি 
আরো বলেন, ১০৬৯ ৬০:০ ৩% “সে দিন পৃথিবী তার উপরের সংঘটিত সব কৃতকর্ম বলে 
দিবে' (বিলাল ৬)। আল্লাহ আরো বলেন, ৮১ 4৬৮ 3৮৮42 4০৮৮ ১ 1৬৬ 0 ৩৯ 
১155 “অতঃপর যে ব্যক্ত বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে 
ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা দেখতে পাবে' (ঘিলযাল ৭-৮)। অত্র আয়াত 
সমূহে বলা হয়েছে মানুষকে কিয়ামতের মাঠে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে। 
আল্লাহ অত্র সূরার ৭ নং আয়াতে বলেন, “আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও 
ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন? । আল্লাহ আরো বলেন, ০ ০ ভি ১০ এ এর “আমি 


মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছি' আত-ত্বীন ৪)। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে 
উন্নত মানের কাঠামো দেয়া হয়েছে। উন্নত মানের চিন্তা দেয়া হয়েছে জ্ঞান অর্জন ও বিবেক 
পরিচালনার জন্য অনুধাবন দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিচার হবে । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
০৮১ ৩০ ৪ ইত পু (এ ০৪৪ এ 8০ ৩ ৩৩ ৯ পে ৩০ ০ ৬ আআ এ 
2201 25251 2 ০০ | 1? 0 টিটি 


আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঞ্্ঘ+ বলেন, নবী কারীম উহ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কিয়ামত সামনা-সামনি 


দেখতে চায় সে যেন সূরা কুব্রিরাত, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক তেলাওয়াত করে" 
(তিরমিযী হা/৩৩৩৩)। 


£ 108 এর 9) গন ৪৬ 55 এনি। ০ 05 6 &। 0৮) এ এ এ ৮: 
5 00 0457 8515 ৩ ৮ 0৫ পণ এ 0৩ 08 94৬০ ৩৫58 &। 35 

১৮13৪ 049 06 ৫57 উ৮৮ &। ০৮০০ (৩৩ ৬০৬ এ ওঠ ৬টি ৩ ৩৮% 
আবু হুরায়রা পর্্র* বলেন, একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমার স্ত্রী একজন 


কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ উট ৪ বললেন, তোমার উট আছে কি? লোকটি বলল, হ্যা 
আছে। নবী কারীম ধু বললেন, সেগুলির রং কি? লোকটি বলল লাল । সেগুলির কোনটি ধূসর 


১৬০ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


বর্ণের রয়েছে কি? লোকটি বলল, জি-হ্যা। নবী কারীম সু বললেন, এ রং তার কোথা থেকে 
আসল? লোকটি বলল, হতে পারে রগের সূত্রে, অর্থাৎ বীর্য সূত্রে। পূর্বে কোন উট এরূপ ছিল? 
রাসূলুল্লাহ সু বললেন, এখানেও হতে পারে* রেখারী হা/৫৩০৫: মুসলিম হা/১৫০০: আবুদাউদ 
হা/২২৬১-৬২; তিরমিযী হা/২১২৮; ইবনু মাজাহ হা/২০০২)। আল্লাহ তার ইচ্ছা মতই মানুষ সৃষ্টি করেন, 
তবে তার রূপ চেহারা তার বংশের কারো মত হতে পারে। অত্র হাদীছে মানুষের আকৃতির 
বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। 


পি € এ এ ৫ অর ঞ্ এ্ঠ। 0৬ 0 20 ০৩ এ ১54 (ও 09 ০৬ ৮০ 

95511755752 ৮ ০০ ০৪ ডি 
জাবির ঞ্ন্র* বলেন, মু'আযঞ্ন্র* একদা এশার ছালাত আদায় করান । এতে তিনি লম্বা ক্িরআত 
করেন। নবী কারীম কপ তাকে বলেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? হে মু'আয! তুমি 
কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি যেখানেই ছালাত আদায় করাও, এ সুরাগুলো তেলাওয়াত করবে- 


সুরা আলা, সূরা যোহা, সুরা ইনফেতার (নাসাঈ হা/৮৩১, ৯৮৪)। প্রকাশ থাকে যে, বুখারী ও 
মুসলিম গ্রন্থে যে হাদীছ এসেছে, তাতে সুরা ইনফিতারের কথা নেই। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) ক্য়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন 
জিনিসটি ধোকায় নিমজ্জিত করল? হে আদম সন্তান! তুমি নবী-রাসূলগণের কি জবাব 
দিয়েছিলে? (ইবনু কাছীর হা/৭১৭৭)। 


(২) কালবী ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন, অত্র সুরার ৬ নং আয়াতটি আসওয়াদ ইবনু শুরায়েকের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এ দুর্বৃত্ত নবী কারীম ধ্র্$-কে মেরেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর 
আল্লাহ্র আযাব না আসায় সে আনন্দে আটখানা হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাহিল হয় (হাদীছটি 
বাতিল, হাদীছটি ইমাম বাগবী (রহঃ) সু্রবিহীন বর্ণনা করেন) । 


(৩) বিশর ইবনু জাহহাশ আল-ফারাসী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ৯ তার হাতের তালুতে থুথু 
ফেলেন এবং ওর উপর তার একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান 
তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এ রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। 
তারপর তোমাকে সুঠাম করেছি এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছি। সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। 
অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে 
মাটির নীচে । অথচ তুমি সম্পদ জমা করেছ এবং আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। 
তারপর যখন মরণ এসে পৌছেছে, তখন বলেছ আমি ছাদাকা করছি। কিন্তু এখন আর দান- 
খায়রাত করার সময় কোথায়? (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭১৭৯)। 


(৪) ওলাই ইবনু রাবাহ তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তার 


দাদাকে নবী ২ জিজ্ঞেস করেন তোমার ঘরে কি সন্তান জনুগ্রহণ করবে? তিনি বলেন, ছেলে 
হবে অথবা মেয়ে হবে। রাসূলুল্লাহ ৯ জিজ্ঞেস করেন কার সাথে সাদৃশ্য হবে? তিনি বলেন, 


আমার সাথে অথবা তার মায়ের সাথে সাদৃশ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ই তাকে বললেন, থাম, এরূপ 
কথা বল না। বীর্য যখন জরায়ুতে অবস্থান করে তখন আদম পর্যন্ত নসব বা বংশ ওর সামনে 
থাকে। তুমি কি এ আয়াতটি পড়নি 347 ০ ৩ ৪০০ ঠোঁ ১9 “যে আকৃতিতে চেয়েছেন, সে 
আকৃতিতে তোমাকে গঠন করেছেন" (ত্বাবারী হা/৩৬৫৬৭; ইবনু কারীর হা/৭১৮০)। 

অবগতি 


মানুষের নিজ প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোকায় পড়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কারণ মানুষ 
নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। পিতা-মাতাও সৃষ্টি করতে পারে না। মূল উপাদানগুলি পরস্পর 
সংযোজিত হয়ে হঠাৎ করে মানুষ রূপে গড়ে উঠেনি । আসল কথা এই যে, এক মহাজ্ঞানী, 
মহাবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহ মানুষকে এক অভিনব নমুনাবিহীন আকৃতিতে 
সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং মানুষের উন্নত ও উৎকৃষ্ট, অতীব সুন্দর 
শারীরিক গঠনই মানুষকে তার প্রতিপালকের কথা বলে দেয়। এ দেখে মানুষ নিজে নিজে 
আল্লাহ্র সামনে নত হয়ে পড়বে, এটাই মানুষের বিবেক-শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির একান্তিক দাবী । 
তাই আল্লাহ্‌র নাফারমানী করার বিন্দুমাত্র সাহসও মানুষের হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই মানুষের 
জানা উচিৎ যে, আল্লাহ শুধু রহমান ও রাহীম নন, জব্বার ও কাহ্হার তথা প্রতাপশালী ও কঠোর 
শাস্তিদানকারীও বটে। ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্চা ও বায়ু আসলে এবং বড় ধরনের কোন বিপদাপদ 
আসলে বুঝা যায় যে, তিনি কঠোর ও প্রতাপশালী। কারণ তখন তা প্রতিরোধের শত চেষ্টা ও 
প্রচেষ্টা কোন কাজে আসে না। 
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(৯) কখনো নয় বরং আসল কথা হলো, তোমরা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে কর। 
(১০) অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছেন (১১) তারা এমন সম্মানিত লেখক (১২) 
যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 
১৮৫৫-০৬-৭৮ শী মুযারে, মাছদার (354৫ বাব 7০৪ “তারা অস্বীকার করে'। বাব 
০০ থেকে মাছদার (3৬ ও (544, “মিথ্যা বলা" । যেমন (4 “সে মিথ্যা বলল'। 


41 _ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, হিসাব দিবস, কর্মফল দিবস, কিয়ামত দিবস। বহুবচন ৩৬$। 


০2১৬০ ৮৪ শু ইসমে ফায়েল, মাছদার | ১ বাব ২ _- অর্থ- পাহারাদানকারীগণ, 
পরিদর্শকগণ | যেমন 0] ১ অর্থ- মাল পাহারা দিল, তন্্াবধান করল। 


0৮- .ইসমে ছিফাত, একবডনে 2348 বহুবচন 44: রতি মহান। 

০25৩- ১৪০৮ শু৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার 0৫৫ ও 51 বাব 7০ 'লেখকগণণ । বাব ১০৪ ও 
১9৫ _ ০৩০০৩ শ৯ মুযারে, মাছদার ১৩১ ও ১৩ বাব শ$ “তোমরা যা কর'। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৯) ১৬ ৩৮৫ ৮$- 0) ধমক ও অস্বীকার বোধক বাক্য। : হরফে ইযরাব। 
পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। 3১4৫ ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, (১:4৩) ৩১৫৫ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(১০) ০১০৪০৮ ০ ৩7 €) হালীয়া জুমলাটি ১১:4৫ -এর ঠ$ যমীর হতে হাল। ) 
হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। ১৫ উহ্য (১১) শিবু ফে'লের সাথে মুতা“আল্লিক হয়ে 
খাবারে মুকাদ্দাম। (3) তাকীদের জন্য । উহ্য ৬১০) -এর ইসম (০৯১০) ২৪৩১৩ -এর 
ছিফাত। 

(১১) 55 01৮- 0%59 ৮৫১০ -এর দ্বিতীয় ছিফাত ৫295) 2৩১০ -এর তৃতীয় 
ছিফাত। 

(5575557-54 জুমলাটি ৫১০ -এর চতুর্থ ছিফাত ৩৯. ফেলে মুযারে, যমীর 
ফায়েল। ৫) মাফউলে বিহী ১৯২ জুমলা ফে'লিয়াটি 05) ইসমে মাওছুলের ছিলা হয়ে 
১১৫ -এর মাফ'উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

| ০০ ২৮৮৭ এক তি এ ১৪ ৮ ৩ 2 প্রতিটি ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তার 


নিয়োজিত পাহারাদার লেগে রয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তার দেখাশুনা করে' (রা'্দ ১১)। 
মানুষের সব কর্ম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের সামনে তার কর্ম তুলে ধরা হবে। আল্লাহ বলেন, 


৪০ 803 হর্ভে জেঠ ৩% “আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে 
(ইনশিকাকি ১০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4৮৩4 এ (ঠা ৮ * (৫ “আর যার আমলনামা তার 
বাম হাতে দেয়া হবে? (হাকা ২৫)। লিখিত কর্ম দেখানোর জন্য বাম হাতে দেয়া হবে। লজ্জা করে 


হাত টেনে নিলে, তার পিছন দিক হতে হাতে তুলে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 4৬৯৭ 


১৩ ২৪০ 24 ঠা “এমন কোন শব্দই তার মুখ হতে বের হয় না যার সংরক্ষণের জন্য একজন 


পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক উপস্থিত থাকে না' (কফ ১৮)। মানুষের বিন্দু বিন্দু ও অণু পরমাণু পরিমাণ 
আমলও লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা ক্য়ামতের মাঠে তার সামনে পেশ করে তার কর্ম 
অবহিত করা হবে । 


এমর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, সব যঈফ 

৩৫৫ এ 5৮ ০ 0৫০০ 05519 এটা ৩] ০৪ ০ ০০ 
আলী ঞ্ষন্গ*+ বলেন, নিশ্চয়ই মানুষ যখন লুঙ্গী ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ করে, তখন তার সাথের 
দু'জন ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ করে কেরতুবী হা/৬২৬২)। 


৩ ৯] ৫০ ৭ 24 08 (4 0501528 &1 050 0৩ 0৩ ০৯৬০ ০০ 
তি এ লক 29৬ টিপ ও ১১-04-91১9 ৬809 ৪ ৩০ 
মুজাহিদ ঞ্্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ কর ৎ বলেছেন, তোমরা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সম্মান 
কর । তারা নাপাক অবস্থা ছাড়া এবং পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা ছাড়া কখনই তোমাদের থেকে 
পৃথক হন না। গোসলের সময়েও তোমরা পর্দা করবে । দেয়াল যদি না থাকে, তবে উট দ্বারা 
হলেও পর্দার ব্যবস্থা করবে । যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তবে নিজের কোন সাথীকে দীড় করিয়ে 
রাখবে, তাহলে সেটিই পর্দার কাজ করবে (ইবনু কাছীর হা/3১৮২; সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩)। 
এ এ 0 ক লে ৯) ২55 ৩০ টি ভৈ ০০ 5 »। 
৭০০৩ ৮5০0 190 400 মুড্ন9 ৮0 ০৬ ৬5৫ ৪৩৮ এড ৯ ১4৯১৩ 
০১৪ 5 ০ ১৩৮ 0 এ 2 
ইবনু আব্বাস ঞ্ন্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, আল্লাহ তোমদেরকে উলঙ্গ হতে নিষেধ 
করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র সেইসব ফেরেশতাকে সম্মান কর, যারা সম্মানিত লেখক তোমাদের 
সাথে থাকেন, যারা তিনটি অবস্থা ছাড়া তোমাদের থেকে পৃথক হন না- পেশাব-পায়খানা 
অবস্থায়, অপবিত্র বা জুনবী অবস্থায় এবং গোসলের অবস্থায় । অতএব যখন তোমাদের কোন 
ব্যক্তি খোলা স্থানে গোসল করবে, সে যেন তার কাপড় দিয়ে পর্দা করে। অথবা দেয়ালের 
আড়ালে অথবা তার উটের মাধ্যমে পর্দা করবে (সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩)। 
০ ৮ 0165৮ ড ও ও ৩০৪৮ ৩৫০৩ ৩৮ 5 ও 859 0 এও এড ৩৪ ০ তি 
6 51515168105017129167125 85৩ 
2 টি 


৮ 


১৬৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


আনাস ঞ্্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, যে কোন দু'জন সম্মানিত লেখক, তাদের 
সংরক্ষিত আমল আল্লাহ্র নিকট পেশ করেন । যদি দেখা যায় যে, আমলনামার শুরুতে ও শেষে 
যা গোনাহ রয়েছে সব ক্ষমা করে দিলাম (বাযযার হা/৩১৭; মাজমাআ হা/১৪৫৪; ইবনু কাছীর 
হা/৭১৮৪)। 


আবু হুরায়রা ঞ্মম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ আদম সন্ত 
নকে এবং তাদের আমলসমূহ চেনেন ও জানেন। অতঃপর তারা যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যের উপর কোন আমল করতে দেখেন তখন তার বিষয়ে আপোষে আলোচনা করেন এবং 
তার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, অমুক ব্যক্তি রাতে মুক্তি লাভ করেছে । অমুক ব্যক্তি রাতে 
সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিকে পাপ কর্মে লিপ্ত দেখলে তারা নিজেদের মধ্যে সেটাও 
আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে (বাযযার হা/৩২৫২ 
মাজমাআ ১৭৬৯৮ ইবনু কাছীর হা/৭১৮৫)। 


90515 0 ২) 025 ১85 55 295 2৫ ০9 ছু &। 05০0 ০2৬ ০) ০৪ 

5১49 -০6 এম এ 4৪৮ ৩৯৪৩০ 
ওমর ঞ্ঞন্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, তোমরা নগ্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই 
তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতা থাকেন, যারা তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তবে পেশাব- 
পায়খানার সময় এবং স্ত্রী মিলনের সময় । অতএব তোমরা ফেরেশতাগণকে লজ্জাবোধ কর এবং 
তোমরা তাদেরকে সম্মান কর (তিরমিযী, ইরওয়া হা/৬৪)। 


98015555585 5795648575281011 51455064502 
301১ এঁচ হ আ ০৪ এ 9৬ ০১9০০ এত ০৮০০ 2/৮ এ] ০৯০০ 9৮৫« 
আবু ওমামা বাহেলী গ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আমি তোমাদের সকল নারীকে মনে 
করি, যে যখন তার স্বামী তার নিকটে আসে, তখন তারা উভয়ে নগ্ন হয়ে যায়। একজন আরেক 
জনের লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ করে, যেন তারা উভয়েই গাধা । তোমরা এরূপ কর না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হন (তাবারানী, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)। 
গেছি ০0] হও 5 এর ঠা ওঠ ই »। 0৮) 0 03 26 ঞ। ৩০০ 5০ 56 
তক ও ০৬0 ০৬ এেঠি এ 0৬ 05 এ উঠে জা ফস অসি 
আবু হুরায়রা ঞ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উ্ঞ্ বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট 
আসে, সে যেন পদা করে। কারণ সে পদা না করলে ফেরেশতাগণ লজ্জা পান, তখন 


ফেরেশতারা চলে যান, শয়তান বাকী থাকে । এতে তাদের কোন সন্তান হলে সন্তানের মধ্যে 
শয়তানের একটি অংশ থেকে যায় (বাযুযার, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)। 


পারা ৩০ তাওযীহল কুব্রত্মান ১৬৫ 


প্রকাশ থাকে যে, এ মর্মে বর্ণিত সব হাদীছগুলি যঈফ ও জাল। স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় নগ্ন 
হওয়া যায় বাকারাহ ২২৩; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৭)। নগ্ন অবস্থায় গোসল করা যায় (বঙ্গানুবাদ 
বুখারা হা/২৭০, ২৭৫; আধুনিক প্রকাশনী) । 

অবগতি 


কিরামান কাতেবীন অর্থাৎ সম্মানিত মর্যাদাবান ফেরেশতা । কারো সাথে তাদের ব্যক্তিগত 
ভালবাসা নেই। কারো সাথে তাদের শত্রুতা নেই । কাজেই কারো নামে মিথ্যা রেকর্ড তৈরী করা 
তাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তীরা অবিশ্বাসী ও খিয়ানতকারী নন । ইচ্ছামত কারো নামে কোন 
কিছু লিখেন না। তারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণও নন। কোন নৈতিক দুর্বলতা তাদের নেই। 
পাপাচারী নেককার সব মানুষই তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে। এ ফেরেশতাগণ 
মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত । ফেরেশতাগণ মানুষের সাথে কিভাবে 
থাকেন আর কিভাবে তাদের কর্ম লেখেন তা মানুষের জানা নেই। সামান্য কোন কথা ও কর্ম 
তাদের অলিখিত থাকে না। 


৮৯5 0০) ০:90 ভি 05) পি লে 9৬৯ 9 07) লল্ 970 ৩! 
৮০ 04৫ 60609) 920 ঠ ৩ এ 62 09) ০20 (৩ এ ০3 07) তে 

0৭) এ ২৫৮ ৮03 ৬৬ ০ 
(১৩) নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা পরম সুখ শান্তিতে থাকবে । (১৪) আর পাপাচারীরা প্রচণ্ড প্রজ্লিত 
আগুনে থাকবে । (১৫) প্রতিফল দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে । (১৬) সেখান থেকে তারা 
কখনই উধাও হতে পারবে না। (১৭) আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কেমন? (১৮) আবারো 


বলছি আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কি? (১৯) এটা সেইদিন যেদিন কারো জন্য কিছু করার 
সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফায়ছালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই থাকবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

0 একবচনে “না এ বহুবচন 8, 833৮৫ অর্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় 
আচরণকারী । | 

জীবন সুখের হল, সুখী হল। বাৰ 3: থেকে অর্থ-প্রচ্পূর্ণ জীবন যাপন করল। ২:০০ 


'অনুগ্বহ' | বহুবচন +25 ০ ০৮০ ০৩ ০০০। 
9০8) একবচনে ৮৯৬ বহুবচন চার ১০৯৬ 'পাপাচারী' । 


*:- অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড পুজ্লিত আগুন । 


১৬৬ তাওযীনল কুরত্মান পারা ৩০ 


(০ ৮৩৬ ০৪০০ ৯ মুযারে, মাছদার ০ ও ৩.০ বাব ₹০. অর্থ- তারা আগুনে দগ্ধ 
হবে, তারা জলে যাবে । যেমন ৫ 9০ “সে আগুনে জলে গেল+। 

(%- বহুবচন চর অর্থ- দিন, দিবস (৯ “দৈনিক' ১৩ ৮% “দিনের পর দিন । ৯ ১ 
অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন। 1১৩ ৮০ * বা ০০১ 1০0 "১ অর্থ- আজকাল, 
বর্তমানকালে। 

০৮৬ ১৪০০ শুর ইসমে ফায়েল, মাছদার (2০ ১ ১৮ বাব ০১০ “অনুপস্থিত'। মাধী ₹৬ 
ও ০৫ অর্থ- অনুপস্থিত থাকল, অদৃশ্য হল। ।2০ ও 1552 অর্থ- সামনে ও পিছনে, লোকালয়ে 
ও নির্জনে । 

90 ২৩৬ ১৪১৬ ০৯।5 মাযী, মাছদার »০৯ বাব 0৬৪! “তাকে কোন বিষয়ে অবহিত করল । 
বাব ১০: হতে মাছদার 57১ “জানা । 

১১ ২৩৬ ৬৪৪ ১৯।$ মুযারে, মাছদার 1৫, বাব -১০:০ অর্থ- মালিক হবেন, অধিকারী 
হবেন। বাব | ও 4 হতে একই অর্থ । বাব 92১! থেকে অর্থ- মালিক বানালো । 

১৪ বহুবচন ০৫৮ অর্থ- বন্ত, জিনিস, বিষয় । ১৫৬ ৮: “ধীরে ধীরে? । 

/0- বহুবচন 2 অর্থ- ক্ষমতা, কর্তৃত্‌, আদেশ, নির্দেশ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৩) ০ এ 970 ১1_ জুমলা মুস্তানিফা ৩! হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, 0170) ৩ -এর 


ইসম (৭) মুযহালাকা (০ ৪) উহ্য (345) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা"আল্লিক হয়ে -এর 
খবর । 


(১৪) ৮ ১ 9৩০) ৩13- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

(১৫) ৩50 7% 4: জুমলাটি ৮৯ ১ -এর পূর্বে উহ্য ১১8৩) হতে হাল। ১৯: 
ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল ৫) মাফ উলে বিহী ৬৫-। *% মুযাফ, মুযাফ ইলাইহে মিলে যরফে 
যামান বা মাফ উলে ফী। 


(৬ ১ উদ ৯৮০0 আতিফ ( (০) টাও -এর র সাদৃশ্য ৫ (৮৯) ৮ -এর র ইসম ( (৬) 
2৮৬ -এর সাথে মুতা'আল্লিক ৫) যায়েদা বা অতিরিক্ত । (০5) ৮ -এর খবর, মূল এবারত 
এভাবে ৫6028৫41205 ৃ . 

(১৭ ও ১৮) ১০ 08 5 92 5550 8 205 5570) আতিফা ৫০) ইসমে 
ইন্তেফহাম মুবতাদা। (০১ ফেলে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল ৫4) মাফ'উলে বিহী। ঞ এ 
জুমলাটি খবর । (৮) ইসমে ইন্তেফহাম মুবতাদা ০৪: ৮ খবর। ০৪ ₹% ৩ এ জুমলা 
ইসমিয়াটি এ): ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল বিহী। (-) হরফে আতিফা। 

(১৯) পা ১০৪ 203 এও ১০ ও ১ ১:৮%- ৫)1%৮৯ উহ্য ফে'লের মাফ"উলে 
বিহী। 3) নাফিয়া, ০ ফেলে মুযারে ৮ ফায়েল (৫ মাফউলে বিহী (১৫) ১:- 
ফে'লের সাথে মুভা'আল্রিক $41:3 ১ জুমলাটি ৮: এর মুযাফ ইলাইহে হিসাবে মাজরূর | র্‌ 
আতিফা (১0) মুবতাদা :এ% যারফ এবং ইযাফত যারফের দিকে অর্থাৎ ₹% হচ্ছে মুযাফ আর 
রা হচ্ছে মুযাফ ইলাইহে। এটি (১৩) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা"আন্নিক এ) 29৩ শিবহু 
ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়ে /:। মুবতাদার খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সুরার ১৩ নং আয়াতে বলেন, নেককার লোকেরা :4 (নাঈম) জান্নাতে যাবে আর 
পাপাচার লোকেরা (জাহীম) নামক জাহান্নামে যাবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬৪ 09 
০ ৬৪ 3: সপ! “একদল জান্নাতে যাবে আর একদল প্রজ্ঘ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে 
স্থল । জানলাহ অনয বলেন, 


858::-:8:৮5.8 


পন ঞ্ ০ 4১০ 1৩ 


রিল 
এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও ফুর্তির মধ্যে রাখা হবে । আর 
যারা কুফুরী করেছে, আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং আমার সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে 
করেছে, তাদেরকে শাস্তির মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে" (রম ১৪-১৬)। অত্র সূরার ১৬ আয়াতে 


আল্লাহ বলেন, সেখান থেকে মানুষ উধাও হতে পারবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (৯15 


১৬৮ তাগযাভ গল কুরত্যান রি পারা ৩০ 


০ ৩৯১০ "তারা জহন্াম হতে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিভারালিধনি কিনে 
পারবে না মোয়েদাহ ১৭)। আয়াত দ্বয়ে বুঝা যায়, সেখান থেকে চলে যাওয়ার কোন সুযোগ 
মানুষের থাকবে না। অত্র সুরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, সেদিন কারো জন্য কারো কিছু 
করার কোন সাধ্য থাকবে না। সেদিন একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে থাকবে । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, আট টি (৫ 2১৬৮ ০৮ এপ পা এ শা ব্য টি এ) ৭ 
১৮৯৯] ৩০০ এ 'সেদিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে আজ একচ্ছত্র আধিপত্য কার? সমস্ত 
ৃষ্টিলাক বলে উঠবে, একমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র। বলা হবে, আজ প্রত্যেকটি 
প্রাণীকেই তার কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না' (মুমিন বা গাফির 
১৬-১৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮১৯ 3 7৩ ৬০। “সেই দিন প্রকৃত রাজতু হবে 
একমাত্র রাহমানের হাতেই" ফুরকান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ০৪-। *% ৬০ “তিনি বিচার 
18767778 চি 


এ1% 4১৫ ২০০৫ ৪০০০] উঠ) ও সে ০0 এ) ০০ ০৩ 88 লে ১৪ ০:০৯ (৪০ 
০৮১0 ৪৮৮ চো ৭ 
আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির 


মধ্যে নিবেন। আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমার হাতেই 
রাজতু, দুনিয়ার রাজারা কোথায়"? রেখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮)। 


পে টা তি 


৬০2০৮৭০0০০০ ঝ। ভন ও। ০০ 03 ০ ৮৬ ০ | ০৩ ৮ 
হ212) ১ 4৬৯৪ ০১০0 ঠা 0 ৩৮৫৪০ চো 9১১৩ চঁ ডএ৭। এ ০5 8 ৬ 
লো ভি 2 4052৬1 
৪748 রাসূলুল্লাহ রঙ বলেছেন, ট৮58558788 
নারাজ রী নাউনীপিি রেল নাম তেব কেটি নানিরেল 


এক বর্ণনায় যমীন সমূহকে অপর হাতে নিবেন। এবং বলবেন আমার হাতেই রাজত্, স্বৈরাচারী, 
অহংকারী বাদশাহরা আজ কোথায়? (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৯)। 


৯ টার জারা 


০5258৮6 


চিক 


₹ ০.৮ এ 


৬৮4০১৮58541 84555865৪ এ & 


৩, 416 4 পর গর্ত 94 ০.৫. 2 


-৩০৯ ০০948 4৫ করস : ৫১৮০ ১০ তি] [% 


আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ প্্ বলেন, একদা জনৈক ইহুদী পাদ্রী নবী কারীম ক €ু-এর নিকট 
এসে বলল, হে মুহাম্মাদ সু ! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
আকাশসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, যমীনকে এক আঙগলের উপর, পর্বতমালা ও গাছসমূহ এক 
আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কীদামাটি এক আঙ্গুলের উপর, আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগৎ এক 
আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এসমস্ত জিনিসকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, 
আমিই আন্মাহ। ইহুদী পাদ্রীর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ই আশ্চর্যান্থিত হয়ে হেসে ফেললেন, যেন 
তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, 
আল্লাহ্‌র যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন 
সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার মুষ্টিতে এবং আকাশমগ্লী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, 
তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উধ্রে" (বুখারী ও মুসলিম হা/৫২৯০)। 


টি 214 8 (লও (০8০01 ৩০৮ ১ঠি অর এ :03 5০১ প্রতিও 


5 24০৮ 


9 থা ৮০5০7 2৮শ ৪ 515 
9১৩ এজ ৪ ১৩ ০ (2০০৪ ৯ ০৩ ভ ১৫০৫০ 


এ ৩ টা সা এত ৫ 29 ৩ মি চা ত৯৬ পড়. 3৩ ৩৭ 


€ ৮ 
চে নি 
₹ র্দে € রপ্ত ০ প্‌ 


1 ৮ 2৮9 3০ ৬৪ 1 তে আসি জি, 9 ০০ এ উপ বি 
৯৪ 


রা 2 পিওর 02 5০০৪: 0৩ ৫০ এ 
১ 


০৮4৩ ৩২২৬০ এ তে ৩৩৪) ০ 


৫ প ৫ 


আবু হুরায়রা ঞ্্গ+ বলেন, যখন মি তোমার বিটাতীয়দেরকে সতর্ক কর” মর্মে আয়াতটি 
নাধিল হল, তখন নবী কারীম ই কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল । তিনি 
ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে 
কাব ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও । হে আবৃদে 
শাম্‌সের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও । হে আবৃদে মানাফের বংশধর! 
তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের 


১৭০ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 


আগ্তন হতে বাঁচাও । কেননা আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে 
তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্যবহার দ্বারা সিক্ত করব" 
(মুসলিম)। 

বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী কারীম ২: বললেন, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়! 
(আমার উপর ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন হতে 
আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে 
আবৃদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্‌র আযাব কিছুই দূর করতে পারব 
না। হে আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্মাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। 
হে মুহাম্মাদের ফুফী ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে 
মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, 
কিন্ত আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না' র্খারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫১৪১)। 


অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কিয়ামতের দিন এমন এক দিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার 
সাধ্য থাকবে না। এমনকি আমাদের নবীও নিজে থেকে কারো জন্য কিছু করতে পারবে না। 


৯১০৮%১১০% 


তত নি 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩৬; অক্ষর ৮০৫ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
৯১39) ৮৯১05 195 0) ১৯৮ ০ এ উি্ভা 9]৩৮0। 0) ০৪৪০০ ৬ 
৩৮৭৬] ০০ এ ১ ৮৯ ০) ০৮৪৪ টা ৫) ৩৯১৯ শা এরা ৩৪ এ তে) ১১৮০ 
-€০) 


অনুবাদ : (১) ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে বা ওযনে কম দেয়। (২) যারা মানুষের কাছ 
থেকে নিজে মেপে নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় । (৩) আর যখন তাদেরকে মেপে বা ওযন করে 
দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় উঠিয়ে আনা হবে। 
(৫) এমন এক বড় দিনে । (৬) যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দীড়াবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

1: অর্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ, দুর্বিপাক ৩ 7) “তোমার জন্য আফসোস", 
5৫? হায় আফসোস! 

০:24: ১৪০০ শু ইসমে ফায়েল , যারা ওযনে কম দেয়” । যেমন 04০ ০৮ “মাপে কম 
দিল' । ০২০ অর্থ- অল্প, সামান্য, নগণ্য । 

191 ২০৬ ০54৮ শে মাহী, মাছদার 351 বাব ১৬৬ "তারা মেপে নিল' । যেমন 0 
43, ০ তার কাছ থেকে নিজে মেপে নিল' । 45 বহুবচন ১৫ পরিমাপ আর এ -এর 
বহুবচন 165 'পরিমাপ মন্ত্র । 

রি ২৩৬ ২৬ ৬ মুযারে, মাছদার ০.৪. :.। বাব ০০. “তারা পুরোপুরি মেপে 
নেয়'। যেমন ০41 ১১৫। “হক্‌ পূর্ণ উছুল করল" । বাব ১০: হতে মাছদার ০১? পূর্ণ করা+ বাব 
০৬৪ হতে অর্থ- মাপে পূর্ণ দেয়া। 

1514 ৩৬ ১০১০ শে মাধী, মাছদার, ১৩৫ অর্থ- তারা মাপল, পরিমাপ করল। যেমন 0৫ 
1» 0812 ০৯: “দাতা মেপে দিল এবং গ্রহীতা দাতার কাছ থেকে নিজে মেপে নিল" । 


এ রো্রারারারারাারাররারারারা 1... রা 
1;5- ২৪৬ ১৭৬ ৩৯ মাথী, মাছদার (৫59 ও 2) বাব ০7৯ অর্থ- তারা ওষন করল, তারা 
ওযন দিল। ১০ বহুবচন ৬৪ 09 অর্থ- দীড়িপাল্লা, নিক্তি। ৪9০] ১০ “তাপমান যন্ত্র 
১১৮-১- ৮১৬ ১৪৭৫ ৩ মুযারে, মাছদার 1)-০-। বাব ২! অর্থ- তারা ওযনে কম দেয়, 
মাপে কম দেয়। 

£- ২৩৬ ১4০ ০০15 মুযারে, মাছদার ৬ বাব 7_/। অর্থ- ধারণা করে, মনে করে, চিন্তা 
করে। *% বহুবচন ১৯: অর্থ- ধারণা, চিন্তা, সন্দেহ। ২৫৮ ও 2৬৮ অর্থ- খারাপ ধারণা, সন্দেহ, 
অপবাদ, অভিযোগ । ২০৮ শব্দ ১ বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর এখানে এটাই অর্থ। 
১১: ৫০৬ শট ইসমে মাফ উল, মাছদার ১৫ বাব ০৫ “তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে'। 
যেমন ০০+। 3 07৫ &॥ ৬ আল্লাহ মানুষকে মরার পর পুনরায় উঠাবেন' । ৮ ৩৭ এ 
“তাকে ঘুম থেকে উঠালো'। ৬৯৫ €% কিয়ামত দিবস" । 

₹- বহুবচন ? “দিন? । 

"2১০ ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার (১১ বাব ৫১ অর্থ- মহান, বড়। বাব ৬৩। ও ১৪ হতে 
অর্থ- বড় বা মহান করা। 

ডি ২৩৬ ০৪০৬ 4০12 মুযারে, মাছদার ০ বাব 7 "দাড়াবে । বাব ১. থেকে অর্থ- 
দীড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা। 

(০- বহুবচন ০) 'প্রতিপালক'। 2 ₹০ 'গৃহকর্তা' ০২ ₹) গৃহিনী । 

০ বহুবচন /5 ০৮০ ৮১৩ অর্থ- জগৎ, জগদ্বাসী | 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ০০৮ 0: 0: মুবতাদা ০৮ উত্য ঘি -এর সাথে মুতা'আল্িক হয়ে খবর । 
28725 ১৭৩। এ 1917 সু (-৬- (539) না -এর ছিফাত 1১! যরফ শর্তের 
অর্থে, 19141 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (০। ৬০) ৩৯৫ ফেলের সাথে মুতা'আল্লিক। 
৮৮৮৯ খু টি ০৯৮৮ এর ছেলা হয়েছে ও ৮৮১ এ টি মুযাফ ইলাইহে এর স্থানে 


রয়েছে। ৩৫. টার হরর রানা ১৯১ জুমলা ফেলিয়াটি (9) শর্তের 
জওয়াব । 

(৩) ৩১/-১ ৮১০০ 2 ১৮$-1%0) হরফে আতফ 1৬ যরফ 130 ফে'লে মাধী, যমীর 
ফায়েল, ৮১ যমীরটি ০০১ ₹7৫ ২০১ অর্থাৎ হরফে জার তুলে নেওয়ার কারণে স্থান 
হিসাবে যবরবিশিষ্ট অর্থাৎ 1১15 ফে'লের ০১৯৬, হয়েছে। মূলে ছিল ০ ১1061 
হরফে আতফ । ১৮)? জুমলাটি ১১৩ জুমলার উপর আতফ এবং তারকীব ও ১১৩ -এর 
মত। আর এ দু'জুমলা মিলে শর্ত। ৩১৩ জুমলা ফে'লিয়াটি 1১! -এর জওয়াবে শর্ত । 

(৪) ১৯১: 2 ৩এ) 28 0) হামযা অব্যয়টি এখানে ইন্তেফহাম ইনকারী অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। এখানে ইস্তেফহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা এবং 
অসমর্থন ঘোষণা করা। (3) নাফিয়া, ৮1৮ ফে'লে মুযারে, 34% ফায়েল (৩০ হরফে মুশাব্বাহ 
বিল ফে'ল ?১ তার ইসম ৩১: খবর । (টি তার ইসম ও খবর নিয়ে % ফে“লের 
দু'মাফ'উলের স্থান জুড়ে আছে। 

(৫) ৮৮৮৮4 ৫৯) ৩৯৮৭ -এর সাথে মুতা'আন্লিক। ৫৯২) % -এর ছিফাত। 

(৬) ৩০৬] ০ ৮৩ 02 0%- ৫) শব্দটি পূর্বের *% থেকে বাদল অথবা ০ হতে 
পারে, তবে তাকে যের দিয়ে পড়তে হবে । এবং এটি চি -এর যরফ । ?% শব্দটি মাফ'উলে 
ফী হয়েছে ১৮:১ -এর। রে ফেলে মুযারে, +। ফায়েল (০১4০। ₹০) -এর 
মুতাআল্লিক জুমলাটি ₹% -এর মুযাফ ইলাইহে। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ বলেন, 95 ০-৯$ ৮৮ ১ টে ১০:৪৪ 1/)9 ৮45 1% ৫) ঠি “পাত্র 


ছারা মাপ দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দাও। আর ওযন করে দিলে ক্রটিহীন পাল্লা দ্বারা সঠিকভাবে 
ওযন করে মেপে দাও । এটা খুবই ভাল নীতি আর পরিণামের দৃষ্টিতেও অতীব উত্তম' (ইসরা 


৩৫)। আল্লাহ বলেন, 12:21 12৫ ৮৫ (৮০ ১০০ 0 1৮ 'আর তোমরা 


মাপে এবং ওযনে পুরাপুরি ইনছাফ কর । আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই 
চাপাই যতখানির সাধ্য তার রয়েছে" (আন'আম ১৫২)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 


মানুষের অনিচ্ছায় কিছু হলে, তা মাফ হয়ে যাবে । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮:20: 39] 1১১9 


১৭৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


৩170 1১৮-১৯৫$ “তোমরা ইনছাফের সাথে ওযন কর এবং পাল্লার দীড়ি বাকা কর না" (আর- 
রহমান ৯)| 
89 7০৭ ১5778 9707 0৫155 02 2 এ 5৮ ক ও পু) 198 চৈ ৫০৪ 
(৮1১0 এও এ ০৩৭ 15 ১৮ 0০০৯০ ৯৪ ০3০ 7৩৩6 পে 
-0:৮ ০০১0 ঞ চি ৪9 
'শুআইব এপ বলেন, হে আমার জাতির লোকেরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের 
কোন মাবুদ নেই আর ওযন ও পরিমাপে কম কর না। আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায় 
দেখছি। কিন্ত আমার ভয় হয় কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে যার শাস্তি তোমাদের 
সকলকে ঘিরে ধরবে । আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! যথাযথ ওযন কর ও পূর্ণ পরিমাপ কর। 
আর মানুষের জিনিসে কোন প্রকার ঘাটতি কর না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না" (হুদ ১১/৮৪- 


৮৫)। 


অন্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, এখানে বড় কোন যুলুম তো দূরের কথা, দীড়িপাল্লায় 
ভারসাম্য নষ্ট করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক বিন্দু পরিমাণ জিনিসও কম দেয় বিশ্ব ব্যবস্থার 
ভারসাম্যে ত্রুটি দেখা দেয়। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

৫০ রত 258০9685575 41218788756: 5 8 ০১ 6০. ১:-5 
এ পেত) 9] ০০ 9829 0 ইউ ভে 01 ৪ আ। ৬০ এপ ও এআ এ ৩৮ 
ইবনু ওমর প্ক্ঘ* বলেন, নবী কারীম এঞ্ট বলেছেন, “যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের 
প্রতিপালকের নিকট দীড়াবে, সেদিন তাদের কেউ কেউ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত 
ডুবে যাবে' বুখারী হ/৬৫৩১; মুসলিম হা/২৮৬২; তিরমিযী হা/২৪২২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৭৮)। 


এ) ০৯৯০। ২০৪০ ০০৩। তি ০০৩ (2 ০১৭ জু »। ০০০ ৩৬দ ৪ ০৪ ১৮ ০০ 
সি উপর ভি 0৬ সপ্ত ডে ৩] এ এপ পরে এরি 


ইবনু ওমরঞ্্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছি, “মানুষ ক্য়ামতের দিন 
রহমানের সম্মানের জন্য জগৎ সমূহের প্রতিপালকের সামনে দীড়াবে। এমনকি মানুষের ঘাম 
তাদের কান পর্যন্ত পৌছবে' আহমাদ, তাবারী হা/৩৬৫৮২)। 


চে ১ 0 তন ৯ এ ছে ০৬19 ৭5 পু ও। 05৮0 ০০:03 ১০৬০] ০৪ 


৩ পুত ডিভি ক উদিত চিজ পি 8, ৪3) কউ জিত: প্ি পাত 28 তর্ব 05. কজন পি ও পর 
৬৯ পাপী 59 ও থা ভ১ ১৯১ এসপি শীল এড ওলা ঠা ৬ এ ৩১০১ 


টিহাটেটো যাহা টো 
-৬৬ 


মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কিন্দী ঞ্চ্্র*+বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ধু -কে বলতে শুনেছি, 
কিয়ামতের দিন সূর্য বান্দাদের এত নিকটে হবে যে, তার দূরত্ব হবে এক মাইল বা দু'মাইল। এ 
সময় সূর্যের খুব তাপ হবে। মানুষ তার নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে । 
কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত ঘাম হবে । আবার কারো 
কারো ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে । অর্থাৎ ঘাম নাক পর্যন্ত পৌছে যাবে" (মুসলিম হা/২৮৬৪; 
তিরমিযী হা/২৪২১)। 


৮ ৬ 2৫9 1০ ১ এ চক তে নি এত :09 ভু ও 0০০ ০ হি গে 
৬ তা এ রা 0 


আবু ওমামা কন্ছৎ বলেন, রাসূলুল্লাহ বু পু বলেছেন, হিরা জাচি 
ওটা মাত্র এক মাইল উপরে থাকবে । ওর তাপ এত তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মাথার 
মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে । যেমন চুল্লীর উপর রাখা হাঁড়ির পানি ফুটতে থাকে । মানুষকে 
তাদের ঘাম তাদের পাপ অনুযায়ী ঢেকে ফেলবে । ঘাম কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো 
পায়ের গিরাহ পর্যন্ত হবে । কারো কোমর পর্যন্ত হবে । আবার কারো ঘাম তার লাগাম হয়ে যাবে। 
অর্থাৎ তার একেবারে নাক পর্যন্ত হবে" (আহমাদ হা/২২০৮৬)। 


4৮০০৮ 


খল পো সি 2১৩৬ ৩৩ জেঞু & ০ :0 ০৩ 5১ ৪ নি 


আবু হুরায়রা ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “এমন একদিন আসবে মানুষ বিশ্বজগতের 
প্রতিপালকের সামনে দীড়াবে যার পরিমাণ হবে এ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান" (বুখারী, 
মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭১৯৫)। 


ঞ৮৮ 4 


যর 9 িরিরিতোরা ৩ রি ৮5০০৪ 1 1৮০০ 
আয়েশা প্ঞল্ম বলেন, রাসূলুল্লাহ সু যখন রাতে উঠে রাতের ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন 
দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশক 
আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন । তারপর বলতেন, 5 53 54১০০ + ৮৪। $0। হে আল্লাহ! 
আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে নিরাপদে 
রাখ। অতঃপর তিনি ক্য়ামত দিবসের সংকীর্ণতা হতে তশ্রয় প্রার্থনা করতেন আবরুদাউদ 
হা/৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৬)। 


১৭৬ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


(১) ওকবা ইবনু আমের ঞ্ম্ঘ+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, সূর্য যমীনের 
নিকটবর্তী হবে । মানুষ তার ঘামে ডুবে যাবে । কারো ঘাম তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, 
কারো ঘাম অর্ধ গোছা পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার হাটু পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার নিতম্ব 
পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম তার কীধ পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার 
মুখ পর্যন্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ৯ মানুষের ঘাম তার নাক পর্যন্ত হবে বলে হাত দিয়ে ইশারা 
করলেন । আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে ইশারা করতে দেখলাম ৷ আর কারো ঘাম তাকে ঢেকে নিবে, 
তিনি হাত দিয়ে মেরে ইশারা করলেন (আহমাদ, তাবারানী, ইবনু হিব্বান হা/৭৩২৯)। 


(২) অন্য এক হাদীছে আছে, তারা ৭০ বছর ধরে দীড়িয়ে থাকবে । তারা এর মাঝে কোন কথা 
বলবে না। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তিনশ" বছর দীড়িয়ে থাকবে । আবার এ কথাও বলা 
হয়েছে যে, তারা ৪০ হাযার বছর দীড়িয়ে থাকবে এবং দশ হাযার বছরে বিচার করা হবে ইবনু 
কাছীর হা/৭১৯৪)। 


(৩) আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বাশীর গেফারী প্র্* -কে বলেন, সেদিন তুমি কি 
করবে যখন জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে তিনশ' বছর দীড়িয়ে থাকতে হবে? আসমান 
থেকেও কোন খবর আসবে না এবং কোন হুকুমও করা হবে না। এ কথা শুনে 
বাশীর ঞ্ষ্মপ্র* বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনাকারী । তখন রাসূলুল্লাহ ই বললেন, 
তাহলে শিখে নাও যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন ক্বিয়ামতের দিনের দুঃখ- 
কষ্ট এবং হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা হতে আল্লাহ্র নিকট তশ্রয় প্রার্থনা করবে (তরবারী 
হা/৩৫৬৯০; ইবনু কাছীর হা/৭১৯৬)। 


(৪) ইবনু মাসউদ প্র বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ ৪০ বছর আকাশের দিকে মুখ করে 
দীড়িয়ে থাকবে, তাদের কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। পাপী এবং পুণ্যবান সবাইকে 
ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে । ইবনু ওমর ঞ্্প* বলেন, তারা একশ" বছর দীড়িয়ে থাকবে (ইবনু 
জারীর, ইবনু কাছীর হা/৭১৯৭)। 


(৫) ইবনু আমরঞ্্ঞ্ষ* বলেন, এক হাযার বছর দীড় করে রাখা হবে, এসময় কোন কিছুর 
অনুমতি দেয়া হবে না (দুররে মানছুর ৮/৪০৫ পৃঃ) । 

(৬) আবু হুরায়রা ঞ্ন্* বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ৯: -এর নিকট বসত, যার নাম 
বাশীর। রাসূলুল্লাহ সু তাকে তিনদিন দেখতে পেলেন না। তারপর তিনি তাকে দুর্বল ও রং 
পরিবর্তিত অবস্থায় দেখলেন। নবী কারীম গু বললেন, বাশীর তোমার রং পরিবর্তন কেন? 
বাশীর বলল, আমি একটা উট কিনেছিলাম । উটটি হারিযে যায় আমি তাকে খুঁজতে থাকি, তবে 
কোন শর্ত করিনি । রাসূলুল্লাহ ই বললেন, পালিয়ে যাওয়া উট এক সময় আসবে । তবে তোমার 
রং এ কারণে পরিবর্তন হয়নি। সে বলল, জি-না। তখন নবী কারীম গু বললেন, সেদিন 
তোমার কি হবে যেদিন মানুষ জগত্সমূহের প্রতিপালকের সামনে ৫০ হাযার বছর দাঁড়িয়ে 
থাকবে (দুররে মানছুর ৮/৪০৬ পু৪)। 


পারা ৩০ তাওযাহুল কুরআন ০ ও 
অবগতি 


আরবী ভাষায় তাফীফ €*১:4৮) বলা হয় ক্ুদ্রতুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে । পরিভাষা হিসাবে 


(৮০) অর্থ হল ওযনে ও পরিমাপে লুকিয়ে কম করা । যারা ওযনে ও পরিমাপে জিনিস কম 
দেয়, তারা খুব বেশী পরিমাণে চুরি করতে পারে না। বরং হাতসাফইর মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার 
অংশ হতে অল্প অল্প করে বাচিয়ে রাখে । ফলে ক্রেতা কত এবং কি পরিমাণ ঠকল তা টের পায় 
না। এভাবে যারা খরিদ্দারকে ঠকিয়ে থাকে তারাই হল “মুতাফফিফীন?। 
14:79) ৫09 2৫৮6 আস 624) ০৯০ ভর এগ তত্র 21 
১] 0) চা 05 এ 12177725 *93 চিড7179567 
রগ 196 ০০৪% এ5 00005 01) পেিডি ৮৮৩৭ 59 এ পুচ জে 
৮5 154) 05 0 2 0৭) ৮] সর ক) 70০) ৩১৮১০০৭০৪৮৪ ০০ ০৪ 
(৮) ০9৫34 
অনুবাদ : (৭) কক্ষনো নয়, পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে । (৮) আপনি কি জানেন 
সিজ্জীন কী? (৯) একখানা লিখিত কিতাব । (১০) মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিন ধ্বংস 
অনিবার্ষ। (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে । (১২) আসলে সীমালংঘনকারী পাপাচারী 
ব্যতীত সেদিনটিকে আর কেউ মিথ্যা মনে করে না। (১৩) যখন তার সামনে আমার 
আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন সে বলে এতো প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী । (১৪) 
কক্ষনো নয়, বরং তারা যা উপার্জন করত তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে । (১৫) 
কক্ষনো নয়, নিশ্চিতভাবে সেদিন এ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত 


রাখা হবে । (১৬) তারপর এরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে । (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, 
এটিই সে জিনিস যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০৬৪- বহুবচন (৮: অর্থ আমলনামা, বই, পুস্তক, চিঠি, বিধান। 

)৩-- ১৯ বহুবচন 9৯ 4০ ০১১৮৮৬ 'পাপাচারী”। বাব ৮ হতে মাছদার 1০৯১ ও 
15১১ অর্থ পাপাচার করা, ব্যাভিচার করা । 

১৯৯৮7 সর্বদা, কঠিন, এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীবিহীন থাকে। এমন এক স্থান যেখানে পাপাচারীদের 
বহুবচন ১১: ০১১০. বহুবচন ০০-:. “কারাবন্দী' | 34০) 3৩ ১১০ “আজীবন কারাদণ্ড । 
234০ ১০৩0 ৩০৯৮৭ সশ্রম কারাদণ্ড । ১৩০ 'কারাপ্রধান'। 


উরি ারারর্রা ররর ররর 47711 
59১ ৪৬১০৬ ০০1১ মাহী, মাছদার 99 বাব ১৬ “অবগত করল । 

2১৮:- ৭ ১০1১ ইসমে মাফ উল, মাছদার 125) বাব ০০ “একটি চিহ্নিত আমলনামা" । 23 
বহুবচন ?১%। অর্থ চিহু, মোহর, সংখ্যা । 

১৮4৫৫. ০.৮ ৬৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার (3:৩৫ বাব (১০৪ 'অস্বীকারকারীরা'। 

১40 বহুবচন ৩ অর্থ দ্বীন, ধর্ম, বিচার, প্রতিফল । 

4- অর্থ-প্রত্যেক। এ £ শব্দটি দুণ্ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র। সর্বদা একবচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের 14 -এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন 
) এ অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য । আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী  € মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম ছারা মা+রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন০১ এ | ৫ অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক। ৮4/ 4৫৫40 3০--১ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল । 
2 ০৪০৮ ১০1১ ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (২) মাছদার ৮৩৩। বাব ২/০০। যেমন 3৫ 
এ অথবা 4০ ০৩ অর্থ অত্যাচার করল, সীমালংঘন করল। 

"ঠা _ ইসমে ছিফাত, বহুবচন 7 পাপকর্ম, অন্যায় কর্ম। 

৩- ৬৬ ৬১ 4৮) মুযারে মাজহুল, মূল অক্ষর (৯১) মাছদার ১১১ বাব 7০ অর্থ পড়া 
হয়, তেলাওয়াত করা হয়। 

০- ধরা বহুবচন *০ঘা 9 অর্থ আয়াত, ধর্ম গ্রন্থের শ্লোক, নিদর্শন, চি । 

০৪- ২৩৬ ১5৭০ ১০1১ মাযী, মাছদার ১ বাব 7: অর্থ বলল, উচ্চারণ করল ১9 বহুবচন 
০৪ অর্থ বাণী, বক্তব্য, কথা। 

৮০ 2১১ বহুবচন £৮- কল্পকাহিনী, রূপকথা, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী। 

০%0- 450 বহুবচন 489 ০/ 45 0 বহুবচন 3 ০০ অর্থ প্রথম, পূর্ববর্তী, 
প্রধান। . 

৩।০_ ৩৬৬ ১4০৬ ০৬) মাযী, মাছদার 1: ০27 বাব ১০: “মরিচা ধরিয়েছে' | যেমন ৩) 
4০ ৩ ০33 অর্থ পাপ তার অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে, জং ধরিয়েছে। 


পারা ৩০ তাওযীহল কুব্রত্মান ১৭৯ 


নি 
০০ 


০১- ৩ বহুবচন ০9 অর্থ অন্তর, মন। (49 "আন্তরিকভাবে" যেমন- ০2) ৩৩৯. 
হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে? । ৃ . ৃ 
১৯০৩৫ ২৩৬ -৮ তু মুযারে, মাছদার -$ বাব ০১০৯ উপার্জন করে, অর্জন করে। 
যেমন 00)। ৫ সম্পদ উপার্জন করল। 

১১১৯১৮৮১৪4৩ ৬৯ ইসমে মাফ'উল, মাছদার (৫৯৮ বাব ০ “তাদেরকে আড়ালে রাখা 
হবে' । বাব থেকে অর্থ আবৃত হওয়া । ০ বহুবচন ৩. অর্থ পর্দা, আড়াল । 

1.০ ০১৬ ৬৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার এ ও এ.» বাব ০ “তারা আগুনে জুলবে। 
যেমন 94 ৩ আগুনে দগ্ধ হল'। 

":০1_ ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজুলিত আগুন । এখানে 1১1:০ ইসমে 
ফায়েলের তরজমা মুযারে মারূফ দ্বারা করা হয়েছে। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৭) ৬৩৮ * )৬৪। কে্ভ ৩৫ ৫ ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। (০৬) | 
এর ইসম (১5-:) ₹-এর মুঘাফ ইলাইহে। ৫3) মুহালাকা অর্থাৎ যে লামে ইবতেদা নিজ 
স্থান তথা ৮. থেকে সরে » -এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে । আর ইসম 
এর শুরুতে & যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম -এর পূর্বে আসে, 
তখন আবার ৫4) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে । ৬. (৪ উহ্য 3গ5 শিবু ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক হয়ে ৩! -এর খবর । ৃ 

(৮) ৮০ ৩ ৯ 5৫৫) আতিফা €০) ইসমে ইন্তেফহাম মুবতাদা। 7১ ফে'লে মাহী, 
যমীর ফায়েল ৫) মাফ'উলে বিহী ঞ॥)১ জুমলা ফে'লিয়াটি (:)-এর খবর। (৮) ইসমে 
ইন্তেফহাম মুবতাদা "১: খবর । "০. ৬ জুমলা ইসমিয়াটি ৪০৯ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে 
বিহী। ৃ ৃ 

(৯) ৯ ০৩৬. ৫০) উহ্য 9১ এর খবর ৫১৮) ০৩ এর ছিফাত। 

(১০) ৩2-৫4/ 45 ১:৫5 (439) মুবতাদা -০% মুরাক্কাব ইযাফিটি ১-এর সাথে 
মুতা'আল্লিক ০১3: উহ্য ২০4 শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 4? মুবতাদার খবর । 


ঠা দনানারার্র্রারারারারাারা ররর... রা 
(১১) ১০৫ ৮ চি ০4- (34) ০৫০ এর ছিফাত ১৯:৫৫ জুমলাটি (২ ইসমে 
মাওছুলের ছিলা (৮ ১8) ১৫: ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

(১২) ১ ৩৫ 0 এ ৮১৩৫ ০১-০) আতিফা ৫০) নাফিয়া (০44 ফেলে মুযারে ১) 
৮4৫ -এর সাথে মুতা'আল্িক। 0) আদাতে হাছর, সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। 0) 
৩৫ ফে'লের ফায়েল (2) 1 -এর মুযাফ ইলাইহে ক - এর ছিফাত। 

(১৩) 52%0 ৮৮03 এ এএ৫ এই 9- ৫9) যরফ এ মুযারে মাজহুল ৫) এ - 
এর সাথে মুতা'আল্লিক (5৫5) ৫ ফে'লের নায়েবে ফায়েল মিলে শর্ত। আর শর্তের জওয়াব 
হচ্ছে এ থেকে 0490 ৮৮. পর্যন্ত। (৮.০) উহ্য $ মুবতাদার খবর । (40) ৮০ - 
এর মুযাফ ইলাইহে। এ জুমলাটি 1 -এর 0১5: 

(১৪) ৩৯-৩৫ 214৮৮ ৩ 39 0৮৫ (4$) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। 4; 
হরফে ইযরাব (০/০০। -১) পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। এ. 
ফেলে মাযী (৮%১ ৬৩) 9 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক (5) ইসমে মাওছুল ফায়েল 15 
ফেলে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম। ১৯৩৫ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। ১৯৮৬৫ তে একটি 
যমীর ৫) উহ্য রয়েছে যা মাফ'উলে বিহী £4১--এ$ জুমলাটি 1১4৩ -এর খবর । 1১৩ জুমলাটি 
(৮) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(১৫) ১৮০০ 5৪) ১৪ পে 7 (04) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। (১) 
ু -এর ইসম »০ পরবর্তী ১৯৯. -এর সাথে মুতা'আল্লিক ১৩% মুরা্কাৰ ইযাফিটিও 
১৯ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৫) লামে মুযহালাকা (অত্র সুরার ৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) । 
(০৯০) ্ -এর খবর । 

(১৬) "১০ 55417. 2৫) হরফে আতিফা, এ অব্যয়টি একত্রীকরণের সাথে সাথে 
বিলম্বিত ক্রম প্রকাশ করে। ৫৯) ৩! -এর ইসম €২) মুযহালাকা । ৯০ ইসমে ফায়েল, মূলে 
ছিল ১%-- মুযাফ হওয়ার কারণে ৫১) বিলুপ্ত হয়েছে। ০. মুযাফ ইলাইহে। ৮১] 1. 
জুমলাটি ্ -এর খবর । 


2, ট্রি সিন রা, চি হিঃ 
(১৭) মিহি যে 11 0052 ৫ হরফে অতিফা, মিরিাতাত তা 
নায়েবে ফায়েল।।:2 মুবতাদা (540 খবর 744 ফেলে নাকিছ মাহী, যমীর ইসম ৫) চির 
এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৩১৫ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। উহ্য ৫) যমীর মাফ'উলে 
বিহী। ::44 জুমলাটি ১£$ -এর খবর। ০১৮ জুমলাটি 40 ইসমে মাওছুলের ছিলা। বি 
জুমলাটি 0১9 -এর 221 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 32১. 3. 46১9) 7 'পাপাচারীদের আমি জাহান্নামের সর্বনিন্ন 
নিক্ষেপ করেছি' ত্বীন ৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬/৬৯1১১ ৫ ৩৪ দি $ খা 1? 
চি 'তারা যখন হাত-পা শৃংখলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা 
সেখানেই নিজেদের মরণ ডাকতে থাকবে' (ফুরকান ১৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তি সঃ 
০5%0 ৮৮০৭9 (৪৫) 99 9 'যখন তাদের বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ 
করেছেন, তখন তারা বলে পূর্বের রূপক কাহিনী” নোহল ২৪)। তিনি আরো বলেন, ৮4০09 
(০9 5৫৫০ ৬০৭ পে ্। 5890 “তারা বলে এটা পূর্বলোকদের রচিত জিনিস, যা এ 
ব্যক্তি নকল করে থাকে ৷ আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হয়* (ফুরকান ৫)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

9 ঠভ ১৪ ৫ ০5) ৬ এর | 00 4 05510 ০৬ ০ ৪ ০৮ 


বারা ইবনু আযিবঞ্ন্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কাফিরের আতা 
সম্পর্কে বলেন, তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লেখ" (আহমাদ, আরুদাউদ হা/৪৭৫৩)। স্থানটি 
সপ্তম যমীনের নীচে একটি পাথর । অনেকেই মনে করেন জাহান্নামের একটি কুপের নাম সিজ্জীন 
(ইবনু কাছীর হা/৭১৯৯)। 


১১০৭ ০0 0৮5৯ | 385 ০৯০05 ও ৩ পে তি 05 টে ৯86৬ 
05904) 0৮0 এ ৩৬০ ক 
বাহায ইবনু হাকিম তার দাদার মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “ধ্বংস তার জন্য যে 


মানুষকে হাসানোর উদ্দ্যেশে মিথ্যা কথা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস” আবৃদাউদ 
হা/৪৯৯০, তিরমিযী হা/২৩১৫)। 


টি এঞ্ঞাইয়াভহ বুরহান থানা? 


রি এক ০৪20 ক 2৫৬ ৯09 06058। ১৫০০৪ 
2 এ। ০০ পে ৩ এ ০৪০০9 শর 059) ১3) 0 (91 ৬4 
আব্দুল্লাহ প্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, ডাবল রিকি নিট 
মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ দেখায় । নিশ্চয়ই পাপ মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায় । অবশ্যই 
মানুষ মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার পথ খুঁজে, তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়' 
(আবৃদাউদ হা/৪৯৮৯)। 
0৮5৮5 508 ৮5 ২০৩ উ »। 05050 ৯8০5 0 ধা পে ও ও ১৩০ 9০ 
8 &। ০৮,013 08615 অর ভিডি এর ০99১০ 03 0৮ 2 0৬ ০৩৮ 
খু এ অজ ও এ নস ৬৫ এ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমের প্্্দ+ বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন “আস তোমাকে কিছু 
দিব'। তখন রাসূলুল্লাহ শু আমাদের বাড়ীতে বসেছিলেন, তিনি তাকে বললেন, তুমি তাকে কি 
দিতে চাও। সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ৯ তাকে বললেন, “দেখ তুমি 
তাকে কিছু না দিলে তুমি মিথ্যাবাদী বলে লিখা হবে (আবুদাউদ হা/৪৯৯১, ছাহীহাহ হা/৭৪৮)। 
৮৮০০ ৩৫০ ৩০ এ 0৮৮০৩ এ ৩৩ উউ লে ৩5 লি 


আবু হুরায়রা ঞ্জঞম্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট 
যে, সে যা শুনে তাই বলে" (আবুদাউদ হা/৪৯৯২)। অর্থাৎ সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই করে না। 


80558585674 4527875 
টু গা ০ 5৫ ৮72 87-7%৫ 2501823 দিতি ৮০:5৪ ০ নারি 
৩৯ উড ৩৬9 এ 99 0 ৪ এ 055 ৩00০৬ 9০ 95 ৩৮ ২5 এ প্রত 
আবু হুরায়রা ঞ্ন্* বলেন, নবী কারীম উর বলেছেন, “নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন 
তার অন্তরে একটি কাল দাগ হয়ে যায়। যদি তওবা করে তাহলে অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। আর 


পাপ বেশী হলে দাগ বেশী হতে থাকে । আল্লাহ বলেন, কখনো নয়, বরং তাদের উপার্জন তাদের 
অন্তরে মরিচা করে দিয়েছে' তিরমিযী হা/৩৩৩৪)। 


(৩ ৩৮ 4 ১ রি 5৫ রি বি ৰ্ তি ৩] /% 4 রো রর রর রি রি রঃ 


প পর্ণ 


80৫ ০৮ ৫690 ৫ ০ 


আবু হুরায়রা ঞ্জঞম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “নিশ্চয়ই মুমিন যখন কোন পাপ করে তার 
অন্তরে কাল দাগ হয়ে যায়। অতঃপর তওবা করে ও পাপ থেকে বিরত থাকে এবং ক্ষমা চায়, 


11 িরারান্রারাাররারারারা রা... 7... রা 
তখন তার অন্তর পরিস্কার করে দেয়। পাপ বেশী হলে কাল দাগ বেশী হয়। এমনকি তার অন্তর 
কাল দাগে ঢাকা পড়ে যায়। এটাই হচ্ছে মরিচা, যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, “কক্ষনো নয়, 
বরং তাদের কর্ম তাদের অন্তরের উপর মরিচা করে দিয়েছে (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২০৩; 
তিরমিযী হা/৩৩৩৪)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

১। আবু হুরায়রা এ+ বলেন, নবী কারীম উপ বলেছেন, “ফালাক্‌" জাহান্নামের একটি বন্ধ গভীর 
গর্ত। আর সিজ্জীন হচ্ছে জাহান্নামের একটি খোলা গভীর গর্ত (ত্বোবারী হা/৩৬৬১৪; ইবনু কাছীর 
হা/৭২০০)। 

২। মুমিনের আত্মা বারযাখে ইচ্ছামত চলাফেরা করে । আর কাফিররের আত্মা সিজ্জীনে অবস্থান 
করে দুররে মানছুর ৮/৪০৮)। 

৩। কিছু ছাহাবী নবী করীম এ -কে বলতে শুনেছেন, কোন মুমিনকে হত্যা করলে অন্তরের ছয় 
ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায় । দু'জনকে হত্যা করলে তিন ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায়। 
তিন জনকে হত্যা করলে সম্পূর্ণ অন্তর কাল হয়ে যায়। তারপর আর পরোয়া করা হয় নাসেকি 
হত্যা করল (দুররে মানছুর ৮/৪০৮)। পাপের পর পাপ হলে অন্তর পরিবর্তন হয়ে কাল হয় এবং এ 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (দুররে মানছুর ৮/৪১০)। 

৪। রাসূলুল্লাহ সপ বলেন, চারটি কারণে অন্তর নষ্ট হয়- (ক) বোকা মানুষের পাশে বসলে (খ) 
বেশী পাপ করলে (গ) মহিলাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হলে (ঘ) ধনী মানুষের পাশে বসলে 
(দুররে মানছুর ৮/৪১০)। 

অবগতি 

পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারটি অমূলক ও ভিত্তিহীন গল্প মনে করার কোন যুক্তিই 
থাকতে পারে না। কিন্ত যে কারণে কাফির-মুশরিকরা এটাকে ভিত্তিহীন মনে করে তা এই যে, 
তারা যেসব পাপের কাজ করে, তার মলিনতা ও মরিচা তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে । 
এ কারণে অতীব যুক্তিসঙ্গত কথাও তাদের চোখে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মনে হয় । আর নবী 


ঠৈড & ১) 05 তেও (৭) ওষ্ 5 প্র 53 09) এল সে 00) তে এ ৯৫ 
১৪১) ৬ ১০৩৫ পো) চি ২4০ ১ ৫) ৮ শব পা (1) ৩৯০৪ 
১42 ০৫৫১ ৩১১ 99 ১৮ 2৬৯ 0০) (৯০ ৩০ 2৮ 9১24 তে হ) 85০০ 

09) ৩১৮ ক কচ ৩৪ মেড) পর উ 2৮৪ ঘে 


অনুবাদ : (১৮) কক্ষনো নয়, অবশ্যই নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে । (১৯) আপনি 
কি জানেন ইনল্লিয়ীন কী? (২০) একটি সুলিখিত কিতাব । (২১) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা 


১৮৪ তাওযাহল কুরআন এ পারা ৩০ 


তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (২২) নিঃসন্দেহে সৎ লোকেরা অফুরন্ত নি'আমতের মধ্যে থাকবে। 
(২৩) উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে । (২৪) তুমি তাদের চেহারায় 
সুখের দীপ্তি দেখতে পাবে । (২৫) সিলমোহরকৃত বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো 
হবে। (২৬) তার উপর মিশকের মোহর লাগানো থাকবে । যেসব লোক অন্যদের উপর 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা 
করে । (২৭) সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে । (২৮) এটা একটা ঝরণা, যা থেকে নৈকট্য 
লাভকারীরা শরাব পান করবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

170 ৮ বহুবচন 971 $% অর্থ- নেককার, সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী । 
০৮ “৪ বহুবচন ২4০ *০৯ অর্থ- সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বোচ্চ স্থানে 
বসবাসকারী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মুমিনদের রূহ ও আমলনামা যেখানে রাখা হয়। 
১৫:৮৫ 3৮5০৮ ০৯) মুযারে, মাছদার 554 বাব ৮৯৮ অর্থ- দেখে, প্রত্যক্ষ করে, 
রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাব ৪০, থেকে স্বচক্ষে দেখা, চাক্ষুষভাবে দেখা । ১৯ বহুবচন ২221 
১১৫৯ প্রত্যক্ষদর্শী । 

১১:47 ৮৪৬ ০৪০০ শ৯ ইসমে মাফ উল, মাছদার 549 বাব 6৮5 নৈকট্যপ্রাপ্তগণ" । বাব 
০৪! ও 1 হতে “নিকটবর্তী করা+। 2৪ বহুবচন ২০৮০৪ অর্থ- নৈকট্য, সানিধ্য। 

*- ইসমে ছিফাত, অর্থ- নি'আমত, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য । 

৪70 হ৫39 বহুবচন ৬৪ অর্থ- সুসজ্জিত আসন, সুসজ্জিত পালংক, সোফা, সিংহাসন। 
১১ ২৪৬ ৪৭৮ শশী মুযারে, মাছদার 17১ ও1%2/ বাব ০ অর্থ- তারা দেখবে, দৃষ্টিপাত 
করবে। 


১৯০০ ০০৮২০৪০৬ ১৯1) মুযারে, মাছদার ৯০০৫ ও 18১০৮ বাব ১০: অর্থ- তুমি জানবে, 
পরিচয় পাবে, অবহিত হবে । 


১১৯১ 4৯০ বহুবচন ১১৯ অর্থ- মুখ, চেহারা । 


১:০৫ দীপ্তি, সজীবতা। মাছদার ১: ও 1১০ বাব 7:০4 অর্থ- সমুজ্জল হওয়া, সতেজ 
হওয়া । 


তি ৮৪৩ ১৫:৮ ৩৯ মুযারে মাজহুল, নর উটিরকীলানানো 
হবে । 
*৮:»-০_ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ শরাব বা পানীয় । এমন শরাব যাতে নেশা নেই। 


৮১০০ 54০ ১০15 ইসমে মাফ উল, মাছদার 1০:৮ বাব ০০: অর্থ- মোহরাংকিত, সিলমোহর 
কৃত। 

?৩_ সিল করার গালা, মাটি, মোম । বহুবচন ৮. 

৬4... কন্তুরী, মৃগনাভী, মিশক। বহুবচন ৬৭: মাছদার -.. বাব | 

+-$- ৬০৬০5২৩১৬1১ আমর, মাছদার (০৬4 বাব 1 “যেন প্রতিযোগিতা করে । 
প্রতিযোগিতা" । +-১/৫১। অর্থ- প্রতিযোগী, প্রতিদন্বী। 

01%- শব্দটি মাছদার, বাব 7 অর্থ মিশ্রিত করা । যেমন 721 ? 07 শরাবের সাথে অন্য 
কিছু মিশাল। বাব ৬৩। থেকে অর্থ- মিশ্রিত হল। বাব ০ থেকে মাছদার ০: আসে । 


০ জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম। শব্দটি বাব ১০ -এর মাছদার হলে, অর্থ হবে কোন 
275 5 5 বহুবচন 2০. অর্থ- 
উটের কুঁজ, কোন কিছুর উপরের অংশ 

(০-_ বহুবচন ৮.১ অর্থ- ঝরনা, চোখ । "১২ বহুবচন +১ অর্থ- চলমান পানি, ঝরনা । 
০০24- ৬৬ ০৪০০ ১০ মুযারে, মাছদার ৫০৬ বাব ₹.. “পান করবে? যেমন *৮। ০৮ 
'পানি পান করল'। বাব 45 ও. থেকে অর্থ- পানি পান করানো। ৮৮ বহুবচন ২০০ 
অর্থ- ঢোক, চুমুক । হ//:5 বহুবচন :০/১ পানীয়" । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৮) 2০ ১0 ০৩ ৬! ১৩ (৩) পূর্ববর্তী ১4 -এর তাকীদ (৮.9 ৩! -এর 
ইসম (0) ০৬ -এর মুযাফ ইলাইহে। (৭) মুযহালাকা ৩: 9 উহ্য (5) শিবু 
ফে“লের সাথে মুতা“আল্লিক হয়ে ৩! -এর খবর । 


১৮৬ তাওযীহল কুত্রল্মান পারা ৩০ 


(১৯) ৩৮৮ এ এ) এ$- 0) হরফে আতফ ৫5) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা ১১ ফে'লে 
মাযী, যমীর ফায়েল ৫4) মাফ 'উলে বিহী। €_-) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা 3১2০ খবর। এ 
জুমলাটি 7১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল। 

(২০) ৮ ০৬ (৮৬৪ উহ্য ৫৯) মুবতাদার খবর ৫১৯৮১ ৬ -এর ছিফাত। 

(২১) ১৮৮ 24447 এ জুমলাটি ৬5 -এর দ্বিতীয় ছিফাত। ১১ £ ফে'ল ৫) মাফউল 
৩৮৮৪। ফায়েল। 

(২২ ও ২৩) ৩১০: ২ নি পপ গর গা ৩- জুমলাটি মুস্তানিফা (7 1) ্ -এর 
ইসম (০) মুযহালাকা ৮ 9 উহ্য (5655 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে এ! -এর 
খবর । ৬0 এ উহ্য ৫:1৬) -এর সাথে মুতা'আপ্লিক। এ ০২. 1৩ ইসমে ফায়েলটি 
৩৯ হতে হাল । ১১:: ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। ৩৮৫ ০ ৬ জুমলাটি পূর্বের 
উহ্য ১৮৫ হতে হাল। 

(২৪) ৮: ৪০০106৯১৮9৯ ৩৬০ এই জুমলাটি মুস্তানিফা। ১০ 7 ফে'লে মুযারে 
(৯১৮) ৬) ৩১০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক 2০ মাফ উলে বিহী (৮:*) ১০০ -এর মুযাফ 
ইলাইহে। 

(২৫) ৮১০ ৪৯) ৬৮ ০১৫৫ (১২) মুযারে মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (৪) ৬) 
১১৪ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ৫১০) ০১০ -এর ছিফাত। 

(২৬ 2545520৮5৩8 ০৫০৩০ ৫৫৪) সবজাদ ৩০ খবর ২ 
জুমলাটি ১) -এর দ্বিতীয় ছিফাত। ৫) হরফে আতিফা (১ ৬) ৮৪ -এর সাথে 
মুতা-আন্লিক। (০১) আতিফা, অধিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্য পুনরায় হরফে আতফ ব্যবহার করা 
হয়েছে। (0) হচ্ছে আমরের ১ | ৬ ফেলে মুযারে ১১-১:৫২। ফায়েল। 

(২৭) ০৮ ১ ১৮/১- ৫) হরফে আতিফা ৯ মুবতাদা। ৮৮ ১7 উহ্য (১৭5) শিবহ 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্িক হয়ে খবর । 

(২৮) ০১৪০ (০৯৮ ৫9) ৭ উহ্য ফে'লের মাফউলে বিহী। ৮০১ ফেল 
মুযারে (4) ০১৫ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (১১:24) ₹০/১৫ -এর ফায়েল। এ বাক্যটি ৫ - 
এর ছিফাত। 


এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ তার রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2422 ৬4 ৫ ৩:-০ 4০০ ৪ 'প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে 
বড় মহাশক্তিধর স্মাটের নিকট (কামার ৫৫)। আল্লাহ্র নিকট বসার সুযোগ পায় এমন সম্মানী । 
আল্লাহ অত্র সুরার ২৬ নং আয়াতে বলেন, “যেসব লোক অন্যের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে 
চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে'। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০9 15205145050 ০250 9১1 54114 &! “নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্য, 
এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিৎ” (ছাফফাত ৬০-৬১)। অত্র সুরার ২৮ নং 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, “এটা একটা ঝরনা, নৈকট্য লাভকারীরা এখান থেকে শরাব পান 
করবেন । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1: (৫22 &। ১৬০ ০ ৮০ এটা হবে একটা 
প্রবাহমান ঝর্ণা, যার পানি আল্লাহ্‌র বান্দারা শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং তারা সহজেই ঝর্ণার 
শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে" দোহার ৬)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


বারা ইবনু আযেবপ্্্ূ+ বলেন, আমরা একবার নবী কারীম ২ -এর সাথে আনছারদের মধ্যে 
এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম । আমরা কবরের নিকট গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি । 
তখন রাসূলুল্লাহ ই বসে গেলেন এবং আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম, যেন আমাদের 
মাথায় পাখী বসে আছে তের্থাৎ চুপচাপ)। তখন নবী কারীম সু -এর হাতে একটি কাঠের টুকরা 
ছিল, যদ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা 
উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্‌ চাও। তিনি তা দুই কি 
তিনবার বললেন । তারপর বললেন, “মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল 
ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি 
কাফন (কাপড়) থাকে এবং জান্নাতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে । তারা তার নিকট 
হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত (আযরাঈল ঞ্পাইই* তার নিকটে আসেন 
এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র রহ! বের হয়ে এস আন্মাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষের 
বা আহ বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন, মশক হতে পানি বের হয়ে 

আসে (অর্থাৎ সহজে)। তখন মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও 
নিজের হাতে রাখেন না। বরং এ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু 
অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে । 


রাসূলুল্লাহ সু বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা 
ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রহ 
কার? তখন তারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের 
মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ, যতক্ষণ না তারা তাকে 


১৮৮ তাওযাঁহল কুত্রআন পারা ৩০ 


নিয়ে প্রথম আসমানে পৌছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে)। অতঃপর তারা আসমানের 
দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের 
সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন এর উপরের আসমান পর্যন্ত । যতক্ষণ না তারা 
সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 
'ইল্পিয়টানে' লিখ এবং তাকে (তার কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে 
যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব, অতঃপর যমীন হতে 
আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে)। রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, সুতরাং তার রূহ 
তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 


অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব্ব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব্ব আল্লাহ। অতঃপর তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন হল ইসলাম । আবার তারা তাকে 
জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর দেয়, তিনি 
আল্লাহ্‌র রাসূল প্র । পুনরায় তীরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে? 
সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী 
বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, আমার বান্দা সত্য 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি 
পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও । 
রাসূলুল্লাহ শু বলেন, তখন তার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের খোশবু আসতে থাকে 
এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ঈ বলেন, 
অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুকেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে 
বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার 
মত চেহারা! কল্যাণের বার্তা বহন করে । তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল । তখন সে 
বলে, হে আন্লাহ! ক্য়ামত কায়েম কর। হে আল্লাহ! ক্য়ামত কায়েম কর। যাতে আমি আমার 
পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও জান্নাতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে 
পারি)। 


কিন্ত কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার 
নিকট আসমান হতে একদল ভয়ংকর চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত 
চট থাকে । তারা তার নিকট হতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত আসেন এবং 
তার মাথার নিকটে বসেন অতঃপর বলেন, হে খবীছ রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্র রোষের 
দিকে। রাসূলুল্লাহ স্* বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পালাতে থাকে। 
তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে 
টেনে বের করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে) । তখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন । কিন্ত যখন 
গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ 
তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, পৃথিবীতে প্রাপ্ত 


পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রক্মান ১৮৯ 


সমস্ত গলিত দেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ ৷ তাকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু 
যখনই তীরা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন এই 
খবীছ রূহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, 
সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। 
যতক্ষণ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা 
খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সমর্থনে 
কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন : “তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং 
তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে' ৷ তখন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জীনে লিখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে । সুতরাং তার রূহকে 
যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ ৯ ইহার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ 
করেন, “যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে 
ছো মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্চা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে । সুতরাং তার রূহ তার দেহে 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। 
অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরওয়ারদেগার কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি 
জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। 
অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, হায়! 
হায়! আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা 
খুলে দাও । ফলে তার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি 
এত সংকুচিত হয়ে যায়, যাতে তার এক দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার 
নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্ঘন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, তোমাকে 
দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবস সম্পর্কেই দুনিয়াতে) তোমাকে 
ওয়াদা দেওয়া হত। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ 
সংবাদ বহন করে। সে বলে, আমি তোমার বদ আমল । তখন সে বলে, হে আল্লাহ! কিয়ামত 
কায়েম কর না। (তখন আমার উপায় থাকবে না ।) 


অপর এক বর্ণনায় এর অনুরূপ রয়েছে; কিন্তু তাতে অধিক রয়েছে- যখন মুমিন বান্দার রহ বের 
হয়, তার জন্য দোআ করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত 
ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজাসমূহ, আর প্রত্যেক 
দরজা দিয়ে উঠান হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের রূহ টেনে বের করা হয় তার রগ সহ এবং অভিশাপ 
করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের 
প্রত্যেকেই এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক দরজার 
দিয়ে না উঠান হয় (আহমাদ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইন্্রীইন সপ্তম আকাশের 
উপরে রয়েছে আর সিজ্জীন সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে। 
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৩৫০৮৭ 09 ক5) হ৩৪ 
হেলাল ইবনু ইয়াসাফ ঞ্্ঞন্দং বলেন, ইবনু আব্বাস কাবঞ্ন্থ* -কে ইন্ীইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


করলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । কাবঞ্্্প*+ বললেন, তা হচ্ছে সপ্তম আকাশ, 
যেখানে মুমিনদের আত্মা থাকে (ত্বাবারী হা/৩৬৭৬১)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আজলাজ ঞ্মন্র* বলেন, যাহ্হাক ঞন্র+ বললেন, মুমিন বান্দার আত্মা কবয করার পর 
আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মুকার্রাবুন ফেরেশতারা তার সাথে যায় । আজলাজ 
বলেন, আমি বললাম মুকার্রাবুন কারা? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় আকাশের 
কাছে থাকে । অনুরূপ সব আকাশের কাছাকাছি যারা থাকে । এভাবে তারা তাকে নিয়ে সপ্তম 
আকাশে পৌছে। শেষ পর্যন্ত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছে। আজলাজ বলেন, আমি বললাম 
যাহ্হাক ছাহেব “সিদরাতুল মুনতাহা' কেন বলা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহর আদেশে সব কিছুই 
সেখানে থেমে যায়। কোন কিছুই সে স্থান পার হয়ে যেতে পারে না। সেখানে গিয়ে 
ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা উপস্থিত হয়েছে । অবশ্য 
আল্লাহ এ বান্দাকে তাদের চেয়ে ভাল চেনেন। তখন আল্লাহ তাদের নিকট একটি মোহরাংকিত 
দলীল বা চুক্তিপত্র পাঠান। যা তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিরাপদে রাখেন। আর এটা হচ্ছে 
আল্লাহ্‌র বাণী : ০৯০ *গর্ঘ 0০0 ০৩ ৩1১এ। 

(২) ইবনু ওমরক্ন্ল* এ বিষয়ে বলেন, সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতবাসীরা তাদের সম্পদ 
সাম্রাজ্য দু'হাযার বছরের পথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবে এবং তার শেষ সীমার সকল জিনিস 
নিকটবর্তী জিনিসের মতই স্পষ্ট দেখতে পাবে। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীরা প্রতিদিন 
দু'দুবার আল্লাহকে দেখে মন প্রফুল্প রাখবে এবং দৃষ্টি আলোকিত করবে । কেউ তাদের চেহারার 
প্রতি তাকালে একদৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি অনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সজীবতা মর্যাদার অনুভূতি 
বিশিষ্ট এবং আরাম-আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে । আর তাদের গৌরব মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে 
অবহিত হবে এবং অনুভব করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মাঝে জান্নাতী 
শারাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে ইেবনু কাছীর হা/৭২০৪)। 

(৩) আবু সাঈদ খুদরী পর্্র+ বলেন, নবী কারীম ৯ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত 
মুসলমানকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে *৯৮* ০) মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান 
করাবেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কোন মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল 
খাওয়াবেন । যে ব্যক্তি কোন নগ্ন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবেন, আল্লাহ তাকে জান্নাতের 
সবুজ রেশমী পোশাক পরিধান করাবেন (তিরমিধী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/১৯১৩; যঈফ আবুদাউদ 
হা/৩০০)। 


পারা ৩০ তাওযাহুল কুরআন ৫ 
অবগতি 


১১ ০ -এর তাৎপর্য হচ্ছে এটা এক অতীব উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শরাব। ঝর্ণাধারায় 
প্রবাহমান শরাব হতে এটা উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের হবে। আর জান্নাতের খাদেমগণ এ শরাব 
মিশকের মোহর লাগানো পাত্রে রেখে জান্নাত বাসীদের সামনে পেশ করবে । আরেকটা তাৎপর্য 
এই হতে পারে যে, এ শরাব যখন পানকারীদের কণ্ঠনালী দিয়ে নীচে নামতে শুরু করবে, তখন 
শেষ দিকে তারা মিশকের সুগন্ধি লাভ করবে। দুনিয়ার শরাব হতে এটা হবে ভিন্নতর এক 
অনুভূতি । পক্ষান্তরে দুনিয়ার শরাব পান করলে সমস্ত নাড়িভূঁড়ি নাড়া দেয়। পান করার সময় 
দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে। 
সু3 পে.) 09 ৮19৮ 09 0৭) ৩৮০৭ সন চে ৮ ৮৬1৮০৮ ০ 
১13 0৭) ০90০8 ৩1703 ৮9193 তে) 0 গতি পে ও] 1) 
0258 এএ০টি। এ তো) ৩৫ ১0 2৮ 5৫ 2 039 তো) 2০ সি 
_ (৭) 9৮2 তির ০ 5৪ ০ 4০ ৮০) 
অনুবাদ : (২৯) অপরাধীরা দুনিয়ায় ঈমানদারদেরকে উপহাস করত (৩০) যখন তারা তাদের 
পাশ দিয়ে যেত তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত (৩১) যখন তারা নিজেদের 
পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরত তখন উৎফুল্প হয়ে ফিরত (৩২) আর যখন তারা 
ঈমানদারদেরকে দেখত তখন বলত নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট (৩৩) অথচ তাদেরকে তাদের 
তত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি (৩৪) তাই আজ ঈমানদাররা কাফিরদেরকে উপহাস করবে 
(৩৫) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখবে (৩৬) কাফিররা যা করত তাদেরকে তার প্রতিদান 
দেয়া হয়েছে তো? 
শব্দ বিশ্লেষণ 
1:2৮ ২৬ ০৫০০ শী মাধী, মাছদার ০৮। বাব ২5 অর্থ- তারা পাপ করল, অপরাধ 
করল, অন্যায় করল। ?১* অর্থ- অপরাধী, পাপী, দোষী । */০ একবচনে 3০ অর্থ- 
অপরাধ, পাপ। 
1 ৩৬ ১৪১০ শেলী মাধী, মাছদার (64 বাব 4০! অর্থ- তারা ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন 
করল । *৮০$ অর্থ- ঈমানদার, বিশ্বাসী । 


১৮৪০০ ৮৬ ৮৪৭৮ ৯ মুযারে, মাছদার ৯ বাব ৫৯. “তারা হাসত'। 


1১৮:_ ০৪৬ ০৫১০ শ৯ মাবী, মাছদার 15 ও 1০১৮ বাব 7 এটি « অথবা “০ দ্বারা ব্যবহৃত 


হয়। অর্থ- তার পাশ দিয়ে গেল, নিকট দিয়ে গেল। বাব ১০ থেকে অর্থ- পাশ দিয়ে অতিক্রম 
করানো । 


১৮465 ৬৪৬ ৮০৮ ৯ মুযারে, মাছদার 14৩৫ বাব ১৩৫ “তারা পরস্পর হাতে অথবা 
চোখে ইশারা বিনিময় করে? । 

1 ৬ ০৭৩ ৩৯ মাধী, মাছদার ৬১৩ বাব ৩০৪] অর্থ- তারা ফিরল, প্রত্যাবর্তন 
১ ইসম, বহুবচন ৩%১০১৩০ 4০৯১৭ 4০৯ অর্থ- পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, আত্বীয- 
স্বজন। যেমন ০ 4১ গৃহবাসীগণ'। 

০:৮৩ ইসমে ছিফাত 1 বহুবচন ১১৫০৩ অর্থ- উৎফুল্ল, কৌতুককারী, ঠাট্টাকারী। মাছদার 
1343 ও ₹94৩ বাব ২৯০ যেমন 4॥ 3 অর্থ- কৌতুক প্রিয় হলো, রসিক হল। :$3 
“তারা উৎফুলপ হয়” । 

170_ ৪৬ ০২০ ৩৯ মাহী, মাছদার ₹ বাব ০ “তারা তাদেরকে দেখত” । যেমন ।42। 
“কোন বিষয় মনে করল" । বাব 0 হতে মাছদার 9%। ও 2/। অর্থ- দেখানো, অবলোকন 
করানো । ৃ পু পু 

১:%৩- ১৪২৬ ৩৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার 3.৯ বাব ৮ অর্থ. তারা পৎতরষট, পথ সম্পর্কে 
অনবহিত। 3১:০! মাছদার, বাব ১৬ অর্থ- পথচ্যুত করা, বিভ্রান্ত করা । 

1.0 ৮৬ ১৪০ শ৯ মাধী মাজহুল, মাছদার ২.১) বাব 14 “তাদেরকে পাঠানো হয় 
নি'। যেমন 4 “তাকে তার নিকট পাঠালো" । 

০259৬ ১৪২৬ ৩৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার (4 বাব ৩. 'তন্্াবধানকারীরা?। 

480 284 বহুবচন 4144 8৮ 'অবিশ্বাসী' | মাছদার 1৮5 ও (65 বাব / 'কুফুরী 
করা? । 

১ ৮9৬ ০৮৮ ১1১ মাহী মাজহুল, মাছদার (29 বাব: তাকে তার কাজের প্রতিদান 
দেয়া হল, বদলা বা বিনিময় দেয়া হল। ৫7 ও ২০ 'প্রতিদান' । 

রি, ২৪৬ 7-৩ ৩৯ মুযারে, মাছদার ১৩১ ও ১৩৩ বাব ০3 “তারা যা করত'। 


বাক্য বললে: 

852 (48 ০. চিএ (5 ৩- জুমলাটি মুস্তানিফা, (534) রা -এর 
ইসম।1১,০৮ ফেলে মাযী, যসীর ফায়েল । 1০ জুমলা ফে'লিয়াটি (4 -এর ছিলা। 1১6 
ফে'লে মাধী, যমীর ইসম 1৬ হতে শেষ পর্যন্ত জুমলাটি ৩! -এর খবর । 0৮ 54৫ ৩) 
০ -এর সাথে মুতা“আল্িক। 1১ জুমলাটি ইসমে মাওছুলের ছিলা। 1১: (5 ৩ 
৩১৫০০ জুমলাটি 1১4 -এর খবর । 

(৩০) ১:৩4 7 1১৮*515-0) হরফে আতিফা (১) যরফিয়া ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক ইসম, 
শর্তের আভাস রয়েছে । এবং ৩১%৫ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 1১, ফে'লে মাযী, যমীর 
ফায়েল। (৪) 1১: -এর সাথে মুতা“আল্লিক। এ জুমলাটি শর্ত আর ১4৫ জুমলাটি শর্তের 
জওয়াব । 

(৩১) 0৩ পু ৮৪ এ! ১3195 19 শর্ত। 0৩ 3 শর্তের জওয়াব (5৩) 
192) হতে হাল। 

(৩২) ৩৩০ ৪ ৩119 ১১99 1%2-0 হরফে আতিফা (30) যরফিয়া 1) ফে'লে 
মাধী, যমীর ফায়েল (১) মাফ'উলে বিহী। 1, জুমলাটি 031) -এর শর্ত। 13 ফে'লে মাহী, 
যমীর ফায়েল। 1১9 জুমলা শর্তের জওয়াব । ০৬$) ্ -এর ইসম €৭) মুযহালাকা তি 
1-এর খবর । এ জুমলাটি ১ -এর ১১৪ । 

(৩৩) ০৪১০ ৮৮০ 2. ৮১ ৫9) হালিয়া, জুমলাটি ও হতে হাল। (০) নাফিয়া 2. 
মাধী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল (৪০) ৩:৮৯ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (০১১০) 
2. হতে হাল। 

(৩৪) ৩৫০০ ১৫৫ ৩০ (3 ০১0৬- ৫১) হরফে আতিফা, 2১ যরফ ৩১৫০০ - 
এর সাথে মুতা আন্নিক (২ মুবতাদা, |: রা জুমলাটি ০4 ইসমে মাওছুলের ছিলা। ৩১৫০০ 


04 ৮০) ফে'লের সাথে মুতা'আল্পিক 4৫ ৬৫ ০ ১:৫০-০ জুমলাটি 24 মুবতাদার 
খবর । 


১৯৪ তাগুযীভল কুরআন এ... পারা ৩০ 


(৩০) 68 ০৮0 ০৪ জুলাটি এভাবে (5940 350) জুমলাটি ১১৩০ হতে 
হাল। 
(৩৬) ১9404 ০ 9৩৫0 ৮ 2৯ ৫09) হরফে ইন্তেফহাম (% মাধী মাজহুল 44৫0 
নায়েবে ফায়েল (৩) মাওছুলা ০ -এর দ্বিতীয় মাফউল 1১4 ফেলে নাকিছ, যমীর ইসম 
৩৯5; মূলে ছিল £4১4 এ জুমলাটি 1১৫ -এর খবর। এ জুমলাটি (5) -এর ছিলা। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
2০90 এ ০৪৯৩ (দে এ রে ০০ ১৫৬৮ ৩৬ এ ৩৯ ৫ ৫০1৮০ ১-। 00 
রঃ 3০০০ ৮৮০ (9 ৪১ 15৮ ৪ ৬৯ ১১১০০১ ০১] ৮ ভি 
-১5/0 0 92০ 08০৮ 
'আল্লাহ বলবেন, দূর হয়ে যাও আমার সামনে হতে, তার মধ্যেই পড়ে থাক । আমার সামনে মুখ 
খুল না। তোমরা তো হচ্ছ সেই লোক, যখন আমার কিছু বান্দা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা ঈমান এনেছি আমাদের মাফ করে দাও । আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারী 
হতে অতি উত্তম দয়াবান ও রহমকারী, তখন তোমরা তাদেরকে উপহাস করেছ ঠাট্টা-বিদ্রুপ 
করেছ। আজ তাদের সেই ধের্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম" ম্মিনুন 
১০৮-১১১)। আন্নীহ অন্যত্র বলেন, লি 9০ ও ঠা 2০ ১৮২৬১ ০০5 9৪ “এখন 


সেই উপহাসকারী লোক কোথায় আছে তা কি তোমরা দেখতে চাও? একথা বলে যখনই সে 
মাথা নোয়াবে, তখনি সে তাকে জাহান্নামের অত্যন্ত গভীরে দেখতে পাবে' (ছাফফাত ৫৪-৫৫)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬ (১৮ &। 'তারা যেমন মুমিনদের উপহাস করে তেমন আল্লাহ 
তাদের উপহাস করেন" (বাকারাহ ১৫)। অর্থাৎ তাদেরকে পরকালে শাস্তি দিবেন। এদের জন্য 
কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ৮ ৫ ১১ “অতঃপর তাদের কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি 
র সুসংবাদ দাও' (আলে ইমরান ২১; তওবা ৩৪) | ৃ 

এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) হাসান ঞ্্* বলেন, নবী কারীম আধ বলেছেন, দুনিয়াতে যারা মুমিনদেরকে উপহাস করত 
তাদেরকে জান্নাতের দরজা সমূহের কোন দরজা হতে ডাকা হবে, এদিকে আস, এদিকে আস, 
তখন সে খুব চিন্তিত অবস্থায় মলিন হয়ে আসবে । দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা 
বন্ধ করা হবে। আবার দরজা খুলে ডাকা হবে । দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা বন্ধ 
করা হবে । আবার দরজা খুলে ডাকা হবে । তখন সে নিরাশ হয়ে আর আসবে না (দুররে মানছুর 
৮/৪১৫)। 


পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রক্মান ১৯৫ 


রব রে 2 রা 
উৎফুল্ন হয়ে সুখ সম্তোগের আশায় ফিরে যেত। এখন তারা জাহান্নামের দিকে মলিন হয়ে ফিরে 
যাবে ত্বোবারী হা/৩৬৮২১)। 


(৩) ইবনু আব্বাস ঞ্্* বলেন, জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে যে প্রাচীর রয়েছে সে প্রাচীরের 
দরজাগুলি খোলা হবে, তখন মুমিনরা জাহান্নামীদের দেখতে পাবে । মুমিনরা তখন পর্দা করা 
সুউচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে । তারা দেখতে থাকবে কিভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ 
সময় মুমিনরা খুশীতে উৎফুল্প হয়ে হাসতে থাকবে । এটাই আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল যে, মুমিনরা 
দেখবে আল্লাহ তাদের কেমন শাস্তি দিচ্ছেন (ত্াবারী হা/৩৬৮২২)। 


অবগতি 


কাফিরদের অবস্থা : তারা এ চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরত যে, আজ তো বড্ড মজা পেলাম। 
আজ আমি অমুক মুসলমানকে উপহাস করে এবং অপমানকর কথা বলে বড় আনন্দ পেয়েছি। 
লোকেরাও তার বড় দুর্গতি করে ছেড়েছে । এদের বিচার-বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছু নেই। এরা 
দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ আস্বাদন হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে এবং সব 
রকমের বিপদ মুছীবতের ঝুঁকি নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, 
মুহাম্মাদ এদেরকে আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলেছে। মরণের পর জান্নাত 
পাওয়ার আশায় এরা সব রকমের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন- নিম্পেষণ ভোগ করে চলেছে । অকপটে 
সহ্য করে যাচ্ছে শুধু এ আশায় যে, পরকালের আযাব থেকে বাচতে পারবে । এসব নিছক 
খেয়ালীপনা ও আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 


৯১০৮%১১০% 


১৯৬ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


সূরা আল-ইনশিক্াক্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৫; অক্ষর ৪৭২ 
৯১০9 ৯1৮5 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

। 42215 হাতি 0) 545 ৮০0 0 0) ভ৪৮ ৫৫ অসি) 0) অর ৪০। 
0) 45 ০৩ ৩ এ] ৬ ৩৫ এট জী ৫০) ৩৪৮০ ৪9 ৪ ৫১ 
019 এ এ| ভা 0১19 ৮০ ০০০৭ ০৪০ 0) এ অভ তে 5৫ 
অনুবাদ : (১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ মানবে । আর স্বীয় 
প্রতিপালকের নির্দেশ মানায় তো যথার্থ। (৩) যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (8) এবং 
তার মধ্যে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে শুন্য হয়ে যাবে । (৫) এবং এভাবে সে আপন 
যথার্থ। (৬) হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ। 
এরপর তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। (৭) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, 


তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে । (৯) এবং সে তার (জান্নাতী) পরিবার-পরিজনের নিকট 
আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


৮ বহুবচন :5/944 অর্থ- আকাশ, আসমান । মাছদার 15: বাব 7: অর্থ- উঁচু হওয়া, 
উর্বর ওঠা। 


2৭- ২৬ ৬০ ০০15 মাযী, মাছদার 0.৬) বাব ০) অর্থ- ফেটে গেল, ফাটল দেখা 
দিল, বিদীর্ণ হল। যেমন $2১- ০22.) অর্থ- এঁক্যে ফাটল ধরল, ভাজন ধরল। 


৩-ি- ৮৩৬ ৬০৬ ৯13 মাযী, মাছদার (৫১ বাব ৫৮০। 4 ও 4 ছিলা খে.) দ্বারা অর্থ হয় 
কান লাগিয়ে শুনা । ৩১। বহুবচন ৩1১ “কান? । 
-/-বহুবচন ₹০। 'প্রতিপালক' | ০4 4১ 'গৃহকর্তা”, ০4 9 "গৃহিণী? । 


৪২ ৮৩৬ ৬১ 419 মাধী মাজহুল, মাছদার ০ বাব ০,০০০ অর্থ- শোভনীয় হল, যোগ্য 
হল, যথার্থ হল। 


পারা ৩০... তাওযীভল কুরান... ...............১৯৭ 
৮০0 বহুবচন ০।| ০১৯০১ অর্থ- পৃথিবী, মাটি । 

৩ ৬৬ ৬১৬০ ১৯1 মাধী মাজহল, মূল অক্ষর (১ ৫১ *) মাছদার 15 বাব ০ প্রসারিত 
করা হল, বিস্তৃত করা হল। বাব 1: হতে মাছদার 14. “প্রসারিত করা” । বাব এ. ৷ হতে 
অর্থ- প্রসারিত হওয়া । 

২2 ৮৩৩ ৬০৩৬ ০০৭) মাধী, মূল অক্ষর ৫5 “3 50) মাছদার 5এ| বাব ০৪ অর্থ- ফেলল, 
ফেলে দিল, নিক্ষেপ করল, ছুঁড়ে দিল। 

5 ৬৬ ৬ 4৯5 মাযী, মূল অক্ষর (5০9 ৮) মাছদার (৫০ বাব 0: “খালি হল'। 
বাব 5০ হতে মাছদার 51. “খালি হওয়া” । 

১৪ বহুবচন *... 'মানুষ' | )-. * ও ৬_)$* উভয় জিনসের জন্য ব্যবহৃত হয় । তবে 
2. অর্থ মানবী ১0 5১ “মানবাধিকার? । 

০১৩ ০৪-০1 ইসমে ফায়েল, মাছদার (৬3৩ বাব ০6 “কঠোর পরিশ্রমী” । যেমন ০4 
1551 ৯ অর্থ- কঠোর সাধনা করল, কঠোর পরিশ্রম করল । এখানে ১ ইসমে ফায়েলের অর্থ 
মুযারে মারফের হবে । 

30- -৩ -০।3 ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর ৫5 ও ০৭) মাছদার ০) ও 59 বাব হ_1-৬ 
“তার সাথে সাক্ষাৎ করবে” । এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থ মুযারে মারূফের হবে । বাব ₹* হতে 
2] ও 44 সাক্ষাৎ করা+। 

টিন ৬৬৬ ০৩০ ১৬5 মাযী মাজহুল, মূল অক্ষর (৬ ০০ 4) মাছদার ৮এ। বাব 03] অর্থ- 
কোন কিছু দান করা হল, দেয়া হল। যেমন এ:৯ ১ অর্থ- কোন কিছু দিল, দান করল। 

₹- বহুবচন ₹-4% অর্থ- বই, পুস্তক, চিঠি, আমলনামা । 

০০ বহুবচন ০:31 ০১24 4১ 4১০ তাছণীর "০৫ বহুবচন 44: ২2১ বহুবচন «৯ 
০ বহুবচন ২১৬৯৫ অর্থ- ডান হাত, ডান পার্শ্ব, ডান দিক। 

৫৩ ২৬54০ ০০১ মুযারে মাজহুল, মাছদার (4... ও 5:০০. বাব &_০ “সহজ 
ইসাব নেয়া হবে । 


১৯৮ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


1০-£- ইসমে ছিফাত, বহুবচন ৮--£ অর্থ- সহজ, হালকা, সামান্য, সাধারণ | ০... £ বহুবচন 
২০৬০: 'সহজতর' | 

128 ৪৬ ১5০৬ ০০০) মুযারে, মাছদার ((5$। বাব |.) অর্থ- ফিরে যাবে, উল্টা পায়ে 
ফিরে যাবে। . 

১ ইসম, বহুবচন ০১1 41 4) 4০১৬ 4০১৬ অর্থ- পরিবার-পরিজন, তরী, আত্ীয়- 
স্বজন। যেমন  শৃহবাসীগণ'। 

১০০ ০544 ১৯15 ইসম মাফ উল, মাছদার 1): বাব 7০ “আনন্দিত” | যেমন ০৮» অর্থ- 
তাকে আনন্দিত করল, খুশী করল, মুগ্ধ করল, সন্তুষ্ট করল। «_ % _” অর্থ- আনন্দিত হল, মুগ্ধ 
হল। চে 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 2 গএ। 9 0১)) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক ইসম, শর্তের অর্থে । ০০০. পূর্বে 
উহ্য ৫538) ফে'লের ফায়েল। পরবর্তী 23 ফে'লটি এ উহ্য ফেলের ”:. 4 অর্থাৎ ব্যাখ্যা 
প্রদানকারী। 

(২) ২১91$:% ২9 ৫ হরফে আতিফা ২ ফেলে মাবী, যমীর ফায়েল ($:%) ৭ 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক (9) হরফে আতফ ২৪৮ মাযী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। 

(৩ ও ৪) ৩০59 161৩ উঠি ০০ ১৮১0 197 ৫) হরফে আতিফা, এ বাক্যটি পূর্বের 
উপর আতফ হয়েছে এবং তারকীব অনুরূপ হবে। 

(৫) ০34315:% শ-9- ইনং আয়াতের তারকীব দ্রষ্টব্য । 

(৬) 30 ৬১৩ ৩: এ ০৩ ৬ ১০৮ ০ ৫5 হরফে নিদা, ১০9৪ মুনাদা। 
আর (9 যখন &। যুক্ত হয় তখন হরফে নিদা এরপর ১৭ অবস্থায় ৫% এবং ৬$* অবস্থায় 
(৫৫ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন ১০০৮ ভা ৫ও এ রা ৩। 0) হরফে মুশাব্বাহ বিল 
ফে'ল, (4) ৩। -এর ইসম। ২১৩ খবর, (৬৫) ৫) ₹১৬ -এর সাথে মুতা'আন্রিক। ৬: 
তার মাফউলে মুতলাক। €-১) হরফে আতফ, (5৪৬০) ৫১৩ -এর উপর আতফ ৫) ৬৪৬ - 
এর মুযাফ ইলাইহে। 


টায়রা রেজা দুল জেরত্ত 
(5) ইনামে মাস, মুবতাদা (31 মাহী মাজহুল, যমীর ফায়েল। ৪৫ দ্বিতীয় মাফউলে 
বিহী। ৬:৯৪) ক ফেঁলের সাথে মুতাআল্লিক (1 জুমলাটি (০) ইসমে মাওছুলের ছিলা। 
ছিলা ও মাওছুলা মিলে শর্ত। 

(৮) 1০ ৮৩ ৮০৬ ০১৮০৮৫০) এ -এর জওয়াব, ০১০ হরফে ইস্তেকবাল, 
ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক অব্যয় (.-.০ মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল (৬. মাফ'উলে 
মুতলাক। 0০2৮) এ. -এর ছিফাত । জুমলাটি শর্তের জওয়াব । 


(৯) 1994 এট ৬ 29- (3) হরফে আতফ ৮5 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল 
খে এ) ০৪ -এর সাথে মুভা'আল্লিক। (7৮০) ২ হতে হাল। 


এমর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা অত্র সুরার ১নং আয়াতে বলেন, “যখন আসমান বিদীর্ণ হবে" । অন্যত্র আল্লাহ 
বলেন, ০০24) 2 সু “যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে' €ইনফিতার ১)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র 
বলেন, (7 ২৫30 09 ০৫০ ৪০৫ ১২৩4 0? “আর যেদিন আকাশ সমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ 
হয়ে এক মেঘমালায় পরিণত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ফেরেশতাদেরকে ত্রমাগতভাবে 
অবতীর্ণ করা হবে" ফুরকান ২৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


০৮ ৮৪৯ ৬২) ০৪ এস উজ ৩ এনা মাও সি শর সন ০৮৪৩ 
90 

“সেদিন উ্ধ্ব আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তার বাধন শিথিল হয়ে যাবে । ফেরেশতাগণ তার 

আশেপাশে থাকবেন এবং আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের প্রতিপালকের আরশ বহন 

করতে থাকবে' হোক ১৬-১৭)। 

আন্লাহ অত্র সুরার দু'নম্বর আয়াতে বলেন, “এবং আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন 


করবে, আর তার জন্য নিজের প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই যথার্থ' ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, রে 
০ এ এত (5 2৩০৮ কে ০০১0? ও 0৩ ১৬৩ ডে এ এ! 524 'অতঙ্গপর 
তিনি আকাশ সমূহের দিকে লক্ষ্য দিলেন, তখন তা শুধু ধোয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আসমান ও 
যমীনকে বললেন, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ কর। তারা উভয়েই বলল, 
আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতই" (হামীম সিজদা বা ফুহছিলাত ১১)। অত্র আয়াতদ্বয়ে 
বলা হয়েছে, আকাশকে যা বলেন, আকাশ তা মান্য করে । আর এটাই তার জন্য যথার্থ। অত্র 


সুরার ওনং আয়াতে আল্লাহ বলেন, বন বীনকে সম্পরিত কর হর ভাল্পহ অন 
বলেন, (০ 3? ০৮ ৫ ৩০ 3 ০4০৪৫ ৬ ৮৭ “আল্লাহ যমীনকে সম্প্রসারিত করে। 
এমন সমতল ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং বক্রতা 


দেখতে পাবে না" ত্হা ১০৬-১০৭)। উভয় আয়াতে যমীনের সম্প্রসারিত এবং সমতল হওয়ার 


কথা বলেছেন । অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যমীন তার গর্ভে যা কিছু আছে তা বের 
করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে । তিনি আরো বলেন, ৮ ৮৮। ৬০০১5 মীন নিজের 


মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে" ধেলযাল ২)। উভয় আয়াতে বলা হয়েছে, যমীনের 
ভিতরে যা কিছু আছে সেদিন যমীন সবকিছু বের করে দিবে । 

ইবনু যায়েদ ঞ্ন্র+ বলেন, সহজ হিসাব হচ্ছে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন আর তার 
নেকী গ্রহণ করবেন। আল্লাহ বলেন, 4৮০ ৮১ ১৯০4 ৮০ ৩১০০০ 'জ্ঞানী মানুষ 


৫.0 পর্ণ 


75 758 *০ 52৩৫5 


০4০১০ 


আনল বত 

সাথে করা হয়েছে' (আহকাফ ১৬)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

4) 9 ৫০ ১ উতর পপ ডু চি ৪8 ৩০৮০ এ ৬ জে লি? 

০ 

আবু সালামা প্র্ন্ঘ* বলেন, আবু হুরায়রা ঞ্ন্প+ ত্র সুরাটি ছালাতের মধ্যে পড়েন। অতঃপর 

তিনি সিজদা করেন। তিনি ছালাত শেষ করে তাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ পর ছু অত্র সূরায় সিজদা 

দিয়েছিলেন (মুসলিম হা/৫৭৮: নাসাঈ হা/৯৬১)। 

0৮ 2৩8 এ গঠন হও 28০১ তে 5 ৩৩ ০ 9 ডি 
১ এল ৬ এপ 09 9 &ুছ ৮০৩ সে 2 ০৪০০ 

আবু রাফে'ঞ্ন্প* বলেন, আমি আবু হুরায়রা ঞ্আ্স* -এর সাথে এশার ছালাত পড়েছি। তিনি 

ছালাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করেন এবং সিজদার আয়াতে সিজদা করেন । আমি তাকে এ 

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেমের পিছনে ছালাত আদায় করেছি এবং 


তার সিজদার সাথে সিজদা করেছি । আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত এ স্থলে সিজদা 
করতে থাকব (বুখারী হ/১০৭৮; মুসলিম হা/৫৭৮: আবুদাউদ হা/১৪০৮)। 


পারা তাবাভল কুরআন লা 
্ 4 ৮ ৩ 27487552822 4১28 রি «8০ ৯ 5:8১ ৮5৮ উল পরি, ক ভিদিঞ: 3৪. উর্র5 ০ 
৬০২] ৬৮ কও 919 ০৩০ ৯০19 ও উু »। ০৮০ ৮০ ৩০০৯৮ 0 272৯ (9 ০ 
0 


আবু হুরায়রা প্ঞন্গ+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -এর সাথে অত্র সূরায় এবং সুরা আলাক্‌ এ 
সুরাদ্ধয়ে সিজদা করেছি (মুসলিম হা/৫৭৮: আবুদাউদ হা/১৪০৭; তিরমিযী হা/৫৭৩; ইবনু মাজাহ 
হা/১০৫৮; ইবনু হিববান হা/২৭৬৭)। 


রথ ৫৮ হি 8878 ৯:১9 ০182 8885 46 ক ৫1646222742 ০৮1৮০ ৮ 
১ ৮২১০ এ ০০১০ এ ০৩ ৮৬৪] 2% 5৬9 09 ভু গে ৩1 ০ ৩৪০৭] 0 ৮০০৪ 


2৬ দস এও? ৩৫৬৩১ 9৪6 ৫৩5৮ সু ০০৭ ৮৫ 
সঃ ৮৮৫6 € রী 8:67 28727487557 866555975৫5 রি 6.০ 2724 ৮052 চে 2:4৯, ৮:০6 
0 ৮95 দেও 0522 1 ০০ তির 2 নি 610 ৫ 0৯ 5 2) ৩ ক ৩৮০) 


১৮৮ (0 55 0৩ ০০১0। ১০৮ এ এসে ৮০ ৫০১86 096 32০ 
আলী ইবনু হুসাইন ঞ্্্ঘ+ বলেন, নবী কারীম ই বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা 
যমীনকে চামড়ার মত টেনে প্রসারিত করবেন । তাতে সব মানুষ শুধু দু'টি পা রাখার মত জায়গা 
পাবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে । জিবরাইল এলাইঘ, আল্লাহ্‌র ডান দিকে থাকবেন । আল্লাহ্‌র 
কসম, জিবরাইল ঞ্লইব, -এর পূর্বে আল্লাহকে কখনো দেখেননি । আমি তখন বলব, হে 
প্রতিপালক! ইনি জিবরাইল আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আপনি তাকে আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন। এটা কি সত্য? তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা সত্য বলেছেন। অতঃপর আমি 
শাফা“আতের অনুমতি পাব এবং বলব, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর প্রান্তে 
প্রান্তে আপনার ইবাদত করেছে। এঁ সময় তিনি মাকামে মাহমুদে থাকবেন” (তাবারী হ/৩৬৭২৫ 
ইবনু কাছীর হা/৭২০৯)। 

1 59 ০ 0) ৮০৬৭ সি ঞ্ছ ও 050 0৩ তি এ» (০০ হর ০ 
0১৮ ৪৭ উহ ভা লেস 250 2150 % &। 452 চপ তি05 ও) তে &) 50 

০05 লেপ চট 20 254 ৮০৮০ 5 0৩ ৫০ ০০০ 
আয়েশা ঞ্ঞ্+ বলেন, আমি নবী কারীম উট -কে বলতে শুনেছি যে, “কিয়ামতের দিন যে 
ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমাকে 
আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ কি বলেননি যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে 
তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সু বললেন, এ আয়াতে 
আমলনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া 
হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে' (বুখারী হ/৪৯৩৯; মুসলিম হা/২৮৭৬; তিরমিযী হা/৩৩৩৭; ত্বাবারী ৩৬৭৩৬)। 


আয়েশা প্ঞ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই বরাত ৪ 2 


1০০ ৪.৯ ৬৮৮ “হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করুন'। তিনি ছালাত শেষ 
করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল প্রঃ! এ সহজ হিসাব কি? তিনি 
বললেন, শুধু আমলনামার প্রতি নযর দেয়া হবে, ভাসা ভাসা নযর দেয়া হবে (দেখেও না দেখার 
ভান করা)। তারপর বলা হবে, যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু হে আয়েশা! 
আল্লাহ যার হিসাব নিবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে (মুসলিম হা/১৭৩)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) জাবির প্্ষ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, জিবরাঈল এইই” বলেন, হে মুহাম্মাদ 
পু আপনি যত দিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন। অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য । যা 
কিছু ইচ্ছা হয়, তা ভালবাসুন। একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, 
একদিন সব আমলের সাথে সাক্ষাৎ হবে শে'আবুল ঈমান হা/১০৫৪০)। 


(২) ইবনু আমরঞ্চন্র* বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে । সমস্ত সৃষ্টি মানব, 
জিন, চতুষ্পদ প্রাণী ও হিংস্র প্রাণীকে একত্রিত করা হবে। সেদিন আল্লাহ হিপ প্রাণীর কিছাছ 
গ্রহণ করবেন। এমনকি কোন সিং ওয়ালা ছাগল যদি সিংবিহীন ছাগলকে গুতা মেরে থাকে, 
তাহলে কিয়ামতের মাঠে সিংবিহীন ছাগলকে সিং দিয়ে গুতা মেরে পরিশোধ করে নেয়ার জন্য 
বলা হবে । চতুষ্পদ প্রাণীর কিছাছ শেষ করে আল্লাহ বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। কাফিররা 
এদৃশ্য দেখে বলবে, হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম (দুররে মানছুর ৮/৪১৮)। প্রকাশ থাকে 
যে, “ছাগলের পরস্পর পরিশোধ” অংশ ছহীহ । 

(৩) ইবনু ওমরপ্্র+ বলেন, নবী কারীম ৯ বলেছেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে মাটি থেকে 
জীবিত করা হবে । আমি আমার কবরে উঠে বসব। মাটি আমাকে নিয়ে কেঁপে উঠবে । আমি 
বলব, তোমার কি হয়েছে? মাটি বলবে, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন। আমার 
মধ্যে যা কিছু আছে সব বাইরে নিক্ষেপ করব। আমি যেমন ছিলাম তেমন খালি হয়ে যাব। 
আমার মধ্যে কোন কিছু থাকবে না (দুররে মানছুর ৮/৪১৮)। 


অবগতি 


যমীন বা পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও নদী-নালা ভর্তি করে দেওয়া হবে। 
পাহাড়গুলিকে চর্ণ-বিচুর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পৃথিবীর উপরিভাগের সমস্ত 
উচু-নীচু অসমতল স্থান ভেঙ্গে একাকার ও সমতল প্রান্তর তৈরী করে দেয়া হবে। সূরা তৃহায় এ 
অবস্থার চিত্র এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তর তৈরী করে 


নটি? ইরা রজার... এ 


দিবেন। সেখানে কোন বক্রতা বা উচু-নিচু স্থান দেখতে পাওয়া যাবে না। হাদীছ গ্রন্থে এভাবে 
এসেছে যে, ব্য়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানার মত করে ছড়িয়ে বিছিয়ে দেয়া হবে। 
অতঃপর সেখানে মানুষের জন্য কেবলমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে। আর শুধুমাত্র পা রাখার 
জায়গা এজন্য হবে যে, প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে ব্রিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, 
তাদের সকলকেই সেইদিন একসাথে উঠিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। এ বিশাল 
মানবগোষ্ঠীকে এক জায়গায় একত্রিত করার জন্য নদী, সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, খাদ ও উঁচু-নীচু 
সব অঞ্চল সমতল করে একটি বিশাল প্রান্তরে পরিণত করা হবে । 


৩৬ ক 01) ০০ এর 01) 102 ৮ 3৮ 0০) ৩8৮ ০9 হে জেড এরি 
8950০) এ ০৬ হি এ ও 05) 224 55056 হা 0910555 এ ও 
0৭) ০৫ ৩৫ এত ৩৪৮ 09১ চু এ) 09) 9০9 ০ 9203 (5) 924৩ 
১49 পেত 0 (9) ০৮৮৭ এ ৩0 ভি ৬ ৮০) ০১০3 
2 ওঠো 2 ও পে) ০ শন ক পেট 22 2 ৮ খা পে) 

0০) ১১: 5 ১৮ ০০০৬৬] 
অনুবাদ : (১০) আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে। (১১) সে ধ্বংসকে 
(মরণকে) ডাকবে । (১২) আর জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে । (১৩) সে (দুনিয়ায়) তার 
পরিজনের মাঝে আনন্দে ছিল। (১৪) সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনই ফিরে যেতে হবে না। 
(১৫) না ফিরে সে পারবে কিরূপে? তার প্রতিপালক তার কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন । (১৬) 
কাজেই নয়, আমি কসম করছি সন্ধ্যা লালিমার। (১৮) এবং চাদের যখন তা পূর্ণ হয়। (১৯) 
অবশ্যই তোমরা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় আরোহন করবে । (২০) সুতরাং তাদের কি 
হলো যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তারা 
সিজদা করছে না। (২২) বরং কাফিররা কুরআন অস্বীকার করে। (২৩) তারা যা কিছু 
আমলনামায় সঞ্চয় করে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (২৪) সুতরাং তাদেরকে এক কষ্টদায়ক 
শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) অবশ্য যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য 
রয়েছে অফুরন্ত প্রতিফল । 


শব্দ বিশ্লেষণ 


597 শব্দটি মূলত মাছদার, যরফ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । কখনও ফায়েলের দিকে ইযাফত হয়, 
কখনও মাফ উলের দিকে ইযাফত হয়। অর্থ অন্তরালে, পিছনে, পশ্চাতে । 


78৮- বহুবচন “(৮১১৮ অর্থ- পিঠ, পৃষ্ঠদেশ, বহির্ভাগ | 


রে ...... আাগযাহল কুরআন .......................................পোরা.৩০ 
১০১ ০৩৬ 5০৬ ০০1১ মুযারে, মাছদার ৮০১ 59৯5 বাব 7০ অর্থ- সে ডাকে, আহ্বান 
করে। যেমন $১ “তাকে ডাকল", 55 অর্থ- ডাক, আহ্বান। 


নে 
চা 


17১- ইসমে মাছদার, বাব 7 অর্থ- ধ্বংস, ধ্বংসকরণ । যেমন ১7 অর্থ- ধ্বংস করল, মারল। 


৬57 ৯ মুযারে, মাছদার ৬. ও (2.০ বাব ০২. অর্থ- আগুনে প্রবেশ 
করবে, জ্বলে যাবে। 

1০-_ শব্দটি 4১১ -এর ওযনে ছিফাতের ছীগাহ। বহুবচন 4. 'প্রজলিত আগুন । ইসমে 
মাফ'উলের অর্থে, মাছদার 1২, বাব ০৪ অর্থ- উসকে দেয়া আগুন, আগুনের লেলিহান শিখা । 
যেমন 94 5. অর্থ- আগুন উসকে দিল, প্রজ্বলিত করল। 


₹০_ ২০৬ ০৪১০ 415 মাহী, মাছদার 14০ বাব 7 অর্থ- ধারণা করল, মনে করল। 


পে ৮ 


7১ ১ ২৪৬ ১৪৭৮ ১০।১ মুযারে, মাছদার 1০৮ বাব 7: অর্থ- সে কখনো প্রত্যাবর্তন 
করবে না, কখনো ফিরবে না। 9 অর্থ- সংলাপ, আলোচনা । 


1৮. ইসমে ছিফাত, বহুবচন ০17০ মাছদার 1৮ বাব ₹৮$ অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে। 
এটি মুযারে মা“রূফের অর্থে । যেমন 4 ০ অথবা 4 ০) অর্থ- দেখল, অবলোকন করল । 


এ 4৩০০ 4০1) মুযারে, মাছদার ৩.-। বাব ৩] “আমি কসম করি'। 
১ অর্থ- সন্ধ্যালোক, পশ্চিম আকাশের সান্ধ্যলালিমা, অস্তরাগ | 


পপ 


(০35 ৫৮৬ ০5০৮ ১০3 মাযী, মাছদার 15? বাৰ ০০ অর্থ- একত্র করল, সমবেত করল । 


১১হ]- বহুবচন 2৬ অর্থ- চাদ, চন্দ্র। 


পে 


নি 
:৮% 


ডেড ৮৬০5৮ ০৯1১ মাযী, মাছদার 3 মূল বর্ণ %:,) বাব 0৩৩ "চাদ পূর্ণতা লাভ 
করল'। ৃ রি 

৮৫%- ০০৬১৪২৬ ৩৯ মুযারে বানুন তাকীদ, মাছদার 1: বাব ০. অর্থ- অবশ্যই 
তোমরা আরোহন করবে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে যাবে। ২৮51 বহুবচন 5) অর্থ- আরোহী, 
আরোহনকারী, যাত্রী । ₹-$% বহুবচন 57৮ অর্থ- যানবাহন, নৌযান। 


না বোরোর 
(:০_ বহুবচন "5 ২৮ বহুবচন "১2: অর্থ- অবস্থা, স্তর, ধাপ। 52: বহুবচন 12: 
মর্যাদা” । 222৮ বহুবচন ৮ ও ৮৮ অর্থ- জাল, ফাদ, দিনের এক অংশ । 

১১৯% ২- ৮৩৬ 5৮৭৮ শী মুযারে, মাছদার ০3 বাব | অর্থ- তারা ঈমান আনে না, 
বিশ্বাস স্থাপন করে না। 

(৬ ২৪৬ ০৭৮ ১০১ মাহী মাজহুল, মাছদার ৪9 বাব ০৫ অর্থ- পড়া হল, পাঠ করা হল। 
ও) বহুবচন 5 'পাঠকারী" । 59 সঁ5 'পড়ালেখা' । 

৩১১৩-৫- ৮৩৬ ০5০৮ শশী মুযারে, মাছদার 1১১৯: বাব ৮ “তারা সিজদা করে না" । 
174 ২১৬ ০৫ শী মাধী, মাছদার 1724 ও 154 বাব 7০ অর্থ- তারা কুফুরী করল, 
অস্বীকার করল। 

১:৫৫ ৮৩৬ ১৪০০ শী মুযারে, মাছদার ।৫-৫৫ বাব ১ অর্থ- তারা অস্বীকার করে, তারা 
মিথ্যারোপ করে। 

“1০ ০১০ ১৯1) ইসমে তাফযীল, মাছদার ৮ বাব ₹.. "অধিক অবগত । 

১১০%- ৮৩৬ ০৪০ শশী মুযারে মা'রূফ, মূল অক্ষর (এ €৫ 2) মাছদার ৮এ। বাব 1০ অর্থ- 
তারা যা অর্জন করে, তারা যা পাত্রে রাখে। যেমন (০৫0 ১% “জিনিসটি পাত্রে রাখল" ৮০) 
বহুবচন ২: "পাত্র" । 

৯৮ ৮৮৬৪৮ ৯1১ আমর হাযের, মাছদার 142. বাব 1১ “তাদেরকে সুসংবাদ দাওঃ। 
যেমন « 724 “তাকে কোন সুসংবাদ দিল? । 

০ বহুবচন 2 “শাস্তি” | 

7 ইসমে ফায়েলের অর্থে 1: -এর ওযনে অর্থ- মর্মন্তদ, কষ্টদায়ক। মাছদার (:/ বাব 


৫ 


| (44 মাছদার থেকে বাব 14 অর্থ- ব্যথা পেল, ব্যথিত হল। 


নে 


1০ ৩৬ ১০১০ ুদী মাধী, মাছদার ১০ বাব ৫... অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল। 
155 বহুবচন ২4 অর্থ- কারখানা, কর্মশালা । 


২. উ 


০এ৩০- ৬৪ ৬ ইসমে ফায়েল ₹.০ বহুবচন ০৬০ অর্থ- নেক আমল, সৎ কাজ, 
ভাল কাজ, পুণ্য । বাব 04! হতে অর্থ- সংশোধন করা। 


৮৮ বহুবচন 9১৮1 অর্থ- প্রতিদান, মজুরি সণ বহুবচন ০৮ অর্থ- মজদুর, বেতনভুক্ত। 


১১৯৮-১৪-৮০ ইসমে মাফউল, মাছদার (০ বাব ৮০ কর্তনকৃত'। ৩১: ৮ অর্থ- 
অকর্তিত, নিরবচ্ছিন্ন । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১০) ০১86 509 4 (9১৮ ৩_ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 
5199 ইসমটি মানছুব বেনাযইল খাফেয ৫১০৪ ০ ৮ ৫ ৮৮7০) অর্থাৎ হরফে জার তুলে 
নেওয়ার কারণে নাছাব প্রাপ্ত হয়েছে। আসলে ছিল ০০৯৮ 929 ১০ 

()17755855, (৫১) এ। -এর জওয়াব। রি +০৬ বাক্যটি ৮ মুবতাদার খবর । 
চিত ১৮:৫-এর মাফ উলে বিহী। 

(১২)1০০৮ ১4270) হরফে আতিফা এ: ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল 1০. মাফ'উলে 
বিহী। 

(১৩)1১৮-৮ এক ৩৩ ধু: জুমলাটি তা'লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক। (31) হরফে মুশাব্বাহ 
বিল ফে'ল ৫) ৩ -এর ইসম, ৩৬ ফে'ল নাকিছ, যমীর ৩৬ -এর ইসম 4১: উহ্য 0) 
শিবহু ফে*লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ১৩ -এর যমীর হতে হাল । (9%:.2) ১ -এর খবর । 
১৬ জুমলাটি ৩! -এর খবর । 

(১৪) 7৮৭ ৮ ৬5৮ $- ০) ৩! -এর ইসম /_% ফে'লে মাধী, বমীর ফায়েল ১ মূলে ছিল 
“ভারী হতে হালকা করা হয়েছে। ৫) ৩! -এর ইসম /১ % জুমলাটি ১-এর খবর । ইসম 
আর খবর মিলে ০৮ ফে'লের মাফ'উলে বিহী। জুমলা ফে'লিয়াটি £| -এর খবর 

(১৫) 1০ £ 4 ৩৬4) ৩ 4: (৬) হরফে ইজাব তথা ইতিবাচক উত্তর প্রকাশক অব্যয়। 
(9) ু -এর ইসম ৩৬ ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম | এ+) 12. £ -এর সাথে মুতা'আল্পিক 
0৮4) ১৩ -এর খবর। এ জুমলাটি ৩! -এর খবর । 


(১৬) ০৪1৬৬ (২) ফাছীহা অর্থাৎ পূর্বে একটি উহ্য জুমলার ব্যাখ্যা করার জন্য 
আসে। জুমলাটি হচ্ছে এ+ ০1১] যখন বিষয়টি জানলে তখন শোন। (3) যায়েদা বা 
অতিরিক্ত । ভা ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল (9254১) রি ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 
(১৭) 379 ৮:93 5309- (420) 4০॥ -এর উপর আতফ ৫) হরফে আতফ ৫) ইসমে 
মাওছুল (9 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল ও__.$ -এর ৫) যমীর মাফ উলে বিহী | শব্দটি মূলে 
ছিল :হ:.? জুমলাটি (.) ইসমে মাওছুলের ছিলা। 

(১৮) 019 ০281? 0) হরফে আতফ ,__ পূর্বের উপর আতফ | 1১ যরফিয়া 3. 
ফেল, যমীর ফায়েল। ূ ূ 

(১৯) ৪: ১০৫৮ ৫০৫ 0) কসমের জওয়াব, % ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল 2 
মাফ-'উলে বিহী। 9? ০ উহ্য 4.4 শিবহ ফে'লের সাথে মুভা'আল্লিক হয়ে 4 -এর 
ছিফাত। ৃ 

(২০) ১+০% ১ ০% ০ ৫০১) ফাহীহা ৫০) ইসমে ইন্তেফহাম, মুবতাদা। "৫ উহ্য ₹+0 
শিবহু ফে“লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর । ১১০১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল ১১০১ 
জুমলাটি *৯ যমীর হতে হাল। 

(২১) 5249 তা ৮6 9 %2- জুমলাটি হালিয়া, 1১] যরফিয়া, ভবিষ্যৎকালভ্ঞাপক 
ইসম, শর্তের অর্থে ১৯ মাহী মাজহুল ৫-$:) (০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক, 3৮ নায়েবে 
ফায়েল। এ জুমলাটি শর্ত এবং ৩১১. ১ শর্তের জওয়াব । 

(২২) ১৮-৫৫1১৮ (২0 ১৫ ০) হরফে ইযরাব, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন 
প্রকাশক অব্যয় । 5:50 মুবতাদা 1১2৫ জুমলাটি (50 -এর ছিলা। ১৯. €৫ জুমলাটি 0: 7 
মুবতাদার খবর। ৃ ৃ 
(২৩) ১০% এ বো নটি (৫) হরফে আতফ 3 মুবতাদা -৮ খবর। (৮) -৮ _এর সাথে 
মুতা'আল্িক ৩১ _2% মুযারে, যমীর ফায়েল উহ্য ৫) যমীর +_% মাফ'উলে বিহী ৩১ _১% 
জুমলাটি ৫5) ইসমে মাওছুলের ছিলা। 


হি ডি এ ;৮১/৬৪- টিতে ফেলে আমর, যী ফায়েল, নি 
মাফ'উল ৫০) হরফে জার (০০) ৮4 -এর সাথে মুতা'আল্লিক ৫9 4০ -এর ছিফাত। 


(২৫) ১১ ৮ ৮৪৮ ০০৭০৬ 1১৮) 94৭ 01 খা স) হরফে ইস্তেছনা, এটি 
মুনকাতি। অতএব ৩1 অব্যয়টি এখানে -এর অর্ধে। 33 মুবতাদা ১ ফেলে মাযী, 
যমীর ফারেল ১: জুমলাটি (54 ইসমে মাওছুলের ছিলা। ০৬4 1. জুমলাটি 1১ 4 - 
এর উপর আতফ । 7৫ উহ্য ২4৩ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম ”_ মুবতাদা 
মুয়াখখার। (১৯১ /৮৯) ৮-এর ছিফাত। এ জুমলাটি 324 মুবতাদার খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "৮৮০১৪ ০০0০ 0৪4৫0 ৮ ৩৫ ৬! ৩ “আর সে যদি 


অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্য হতে হয়, তাহলে তাদের মেহমানী হিসাবে উত্তপ্ত গরম পানি 
রয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে" €য়াকি'আ ৯২-৯৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


"২ $৯ 4:০9 আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো' (নিসা ১১৫)। আল্লাহ অত্র সূরার ১৬ নং 
আয়াতে লালিমার কসম করেন, যে লালিমা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৩৮:10 ০৩১৮৫ উল শ্স এ$ 'অতএব নয়, আমি কসম করছি সেই 
জিনিসগুলির যা তোমরা দেখতে পাও এবং সেই সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না' 
(হাককাহ ৩৮-৩৯)। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, “মুমিনদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিনন 
পুরস্কার" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১৭ ৯. ৮2৯০৪ তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার 
ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না' (হুদ ১০৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৮2০৮ সনি 
“তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে, যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না" (তন ৬)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


8220 ০৯ 5 ৮৮০ ৩3 05 উজ &। 5০০ ১৫ ১2৪৯ ঞ ২৮০ 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমরঞ্জন্*তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিকের 
সূর্যাস্তের পরের লালিমা বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সয়ম বহাল থাকবে" (বুখারী 
হা/৪৯৪৯)। 


0 ধ৩ 0 2605 46 ১5 এ ৪১38 


ইবনু আব্মাসঞ্্*বলেন, 5 হচ্ছে এক অবস্থা কোন িিভি তা 
যাবে বেখারী হা/৭০৬৮; তিরমিযী হা/২২০৭; ইবনু কাছীর হা/৭২১৫)। 


855 43528581633 55৪ 
আনাস ঞ্্্ষ* বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হল যে বছর আসে তা পূর্বে চলে যাওয়া বছরের চেয়ে 
খারাপ আসে ত্োবারী হা/৩৬৭৯০)। 
শাবীঞ্ঞ্ৎ বলেন যে, 5৮4 -এর অর্থ হল, হে নবী! আপনি এক আকাশের পর অন্য আকাশে 
আরোহন করবেন । এর দ্বারা মিরাজকে বুঝানো হয়েছে হেবনু কাছীর)। 


52892: ০ 5 ১০০ তে 9৪৯ $। 455 45 ০৪ 2 ক পে ৪ প্ডি 

7 03 95409 5৮1 ঞ ০৮০০ ৫ ও £ ১৪৫০৭ ৮৯ ০৯৮ চন % ৩ (9 
আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের নীতি বা পন্থার উপর চলবে এক বিঘত যেমন অপর বিঘতের সমান, এক বাহু 
যেমন অপর বাহুর সমান। তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে; তোমরাও প্রবেশ 
করবে । ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ঈ £! পূর্ববর্তীদের দ্বারা কি ইহুদী ও নাছারাদের 
বুঝানো হয়েছে? নবী কারীম ই বললেন, তারা ছাড়া আর কারা হবে" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫৩৬১)। 


অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন 

5 ৩৫ 5০0৫০ ত্র 454৮5 তে ০৮ 9৮5 2 (৮ 5৭86 চ৪) 5১৩ 
“অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি বা পন্থার উপর চলবে ডান পায়ের জুতা যেমন 
বাম পায়ের সমান। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাই 
করবে' হেবনু কাহীর হা/৭২১৮)। অত্র হাদীছদয় দ্বারা $€”_4 -এর অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 
মানুষ পাপ করতে করতে এমন নীচে যাবে যেমন ইহুদী-নাছারারা গেছে। মাকহুল ঞ্্দ* বলেন 
যে, এর ভাবার্থ হল প্রতি বিশ বছর পরপর কোন না কোন এমন কাজ আবিষ্কার করবে যা পূর্বে 
ছিল না। হাসান বছরী রেহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল, কোমলতার পর কঠোরতা, কঠোরতার পর 
কোমলতা, আমীরীর পর ফকীরী ও ফকীরীর পর আমীরী এবং সুস্থতার পর অসুস্থতা ও 
অসুস্থতার পর সুস্থতা । 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ প্* রাসূলুল্লাহ ৯ঞ্ক -কে বলতে শুনেছেন, “আদম সন্তান গাফলতী বা 


উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। তারা যে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার পরোয়া তারা মোটেই করে 
না। আল্লাহ যখন কাউকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন একজন ফেরেশতাকে বলেন, তার 


রুষী, জন্ম-মৃত্যু ও পাপ-পুণ্য লিখে নাও। আদেশপ্রাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে সেই ফেরেশতা চলে 
যান এবং অন্য ফেরেশতাকে আল্লাহ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে এ মানব শিশুর 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ শিশু বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী হলে এ ফেরেশতাকে উঠিয়ে নেয়া হয় 
এবং তার পাপ-পুণ্য লিখার জন্যে আল্লাহ তার উপর দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তারপর 
মরণের সময় ঘনিয়ে আসলে এরা দু'জন চলে যান এবং মালাকুল মাউত তার নিকট আগমন 
করেন এবং তার রূহ কবয করে নিয়ে চলে যান। তারপর এ রূহ তার কবরের মধ্যে তার দেহে 
ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন মালাকুল মাউত চলে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে কবরে 
দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং নিজেদের কাজ শেষ করে তারাও চলে যান। কিয়ামতের দিন 
পাপ-পুণ্যের ফেরেশতাদ্ধয় আসবেন এবং তার কাধ হতে তার আমলনামা খুলে নিবেন । তারপর 
তারা তার সাথেই থাকবেন একজন চালকরূপে এবং অপরজন সাক্ষীরূপে। তারপর আল্লাহ 


বলবেন, 527 ২৮5 ১৩৪ অর্থ অর্থাৎ এদিনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলে । তারপর 
রাসূলুল্লাহ পু এ আয়াতটি 5:৮১ ০2: %5৮ এর পাঠ করলেন। এরপর নবী 


কারীম প্রঃ বললেন, হে মানুষ! তোমাদের সামনে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যা পালন 
করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য 


প্রার্থনা কর (ইবনু কাছীর হা/৭২১৯)। 
অবগতি 


সকাল-সন্ধ্যা ও চন্দ্রের কসম করে আল্লাহ বলেন, মানুষ একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবে না। 
বরং যৌবন হতে বার্ধক্য, বার্ধক্য হতে মৃত্যু, মৃত্যু হতে বারযাখ (বারযাখ হচ্ছে মৃত্যু ও 
কিয়ামতের মধ্যকার জীবন), বারযাখ হতে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, 
তারপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে মানুষকে অবশ্যই 
অগ্রসর হতে হবে। মানুষের স্থিতিশীলতা, পরিবর্তনহীনতা বলে কোন কিছু নেই। মানুষ 
পর্যায়ক্রমে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল । 


৯১০৮৮১১০% 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২২; অক্ষর ৪৮৮ 


৯০৯৮ ৯০৭ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

১১ ৮0 ০৬ 0 0) ১১8৫3 ডে 0) ১৮৮ (99 0) 09৮0 ৩০১ ০৪০ 

(4) ১৮৩ ৩০৮৭৮ ১৯৬৪ ৩ এ ৯৩ 0) ১১৯1৯ ১.০) ১৪৪॥ ১ ০৩ ৫) 
3) ১০) ০৮৩] । 1 ৩০ ০০ | 9শ। 2০1১০ ৩ 1740. 8 
9) ১৩ হতঠি এ এ 

অনুবাদ : (১) কসম বুরুজ বিশিষ্ট আকাশের । (২) এবং সে দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। 
(৩) কসম যে দর্শন করে তার এবং সেই জিনিসের যা দর্শন করা হয়। (৪) লম্বা গর্তের 
অধিকারীরা অভিশপ্ত হয়েছে । (৫) ইন্ধনযুক্ত আগুনের অধিকারীরা ৷ (৬) যখন তারা গর্তের পাশে 
উপবিষ্ট ছিল। (৭) এবং ঈমানদারদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল। (৮) পরাক্রমশালী ও 


প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের কারণেই তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছে । (৯) তার 
হাতেই রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব । আর আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৮০০07 বহুবচন :০/20 অর্থ- আকাশ, আসমান । 

২/১- বহুবচন ২/১ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । ১ -এর স্তীলিঙ্গ। অর্থাৎ ১১ হচ্ছে 
মুযাককার। শব্দটির দ্বি-বচন 1১ বহুবচন ৩১ বা % আর ২০১ হচ্ছে মুয়ান্না শব্দ । 
0৮- একবচনে ₹% বহুবচন ₹% €1% ফা অর্থ- দূর্ণ, প্রাসাদ । 

2:- বহুবচন £ অর্থ- দিন, দিবস। 

১৯৯০] ১৪১৩ ১০1১ ইসমে মাফ উল, মাছদার 1১৬3 বাব ₹/ অর্থ- প্রতিশ্রুত, ওয়াদাকৃত । 
১৯০১ নিও -৯1) ইসমে ফায়েল, মাছদার 59 বাব ৫.» অর্থ- উপস্থিত, দর্শক। 
১১০০-০০-০9 ইসমে মাফ উল, অর্থ- যেখানে উপস্থিত হয়, দৃশ্য । 


15- 5৩৮ ১$৭৮ ০৮1১ মাযী মাজহুল, মাছদার ১ $ বাব /--_/ অর্থ- হত্যা করা হয়েছে কী 
করা হয়েছে। এখানে অর্থ অভিশপ্ত হয়েছে। 


লি একবচনে ২০৩ বহুবচন ৫০৪ ০০ ৫2:০০৮০ ০১1০০৮০ ০১৬০০ ০2৮৮০ রেডি 
*,০.:০। আর *৩.:০-এর বহুবচনের বহুবচন * 2৯1০ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, সাথী । 
১০১৩-0। বহুবচন ১2১৩৭ “লম্বা গর্ত । যেমন ৮ 4৩ 'জমিতে লম্বা রেখা টানল, । 

)৩- বহুবচন ৩০2 ০% ০৮ অর্থ- আগুন, অগ্নি। 

১৪ অর্থ- জ্বালানী, ইন্ধন | যেমন 7 33% অথবা 1/। 33) “আগুন জ্বালালো"। 

২ ১০ বহুবচন ১%:$ অর্থ- উপবিষ্ট, বসা, উপবেশনকারী । মাছদার ১৪ বাব 7:০4 “বসা । 
যেমন 2৩ অর্থ- বসল, উপবেশন করল, আসন গ্রহণ করল। 432 “তাকে বসালো" । *. এ 
বহুবচন +32 অর্থ- আসন, সিট, গদি। 

১০ _ ৮৬ ০০০ শশী মুযারে, মাছদার ১৩৩ ও ১১ বাব শু “তারা করে' । 

০2৮৯4 5০০ শশী ইসমে ফায়েল। মাছদার (3.3 বাব এ! “বিশ্বাস স্থাপনকারীগণণ। 
১১৫%-_ 2১১৬ বহুবচন ১৯৫৯, মাছদার 5562 বাব ৮৯৮ প্রত্যক্ষদশী” | 

1১১21০_ ৩৬ ০৪০০ শশী মাযী, মাছদার ৮ বাব ০০,» “তারা শাস্তি দেয়নি'। হ) বহুবচন 
৪ অর্থ- শাস্তি, সাজা। 


১) ইসমে মুবালাগা ইসমে ফায়েলের অর্থে, মাছদার 1০ বাব -১০_» অর্থ- পরাক্রমশালী, 
প্রতাপশালী । 


১১০৯ ছিফাতে মুশাব্বাহ ইসমে মাফ'উলের অর্থে, মাছদার 12১. বাব ৫. অর্থ- প্রশংসিত, 
প্রশংসনীয় । 


৮১ বহুবচন %১৩। 4১ অর্থ- কর্তৃত্ব, রাজত। 
০০১- বহুবচন ৩৯৮ ৭১০ অর্থ- পৃথিবী, মাটি । 


৮০০ বহুবচন ০৫৮ অর্থ- বস্ত, বিষয়, জিনিস। 


১০৪৯ ইসমে মুবালাগা 1০৪ -এর অর্থে, মাছদার 254 বাব ৮৯৮ । বহুবচন 52 
অর্থ- প্রত্যক্ষদর্শী, দ্রষ্টা, সাক্ষী । 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ০9৮ ০১ ৮৩৫_ ৫) কসমের অর্থ ও জের প্রদানকারী অব্যয় । »:। মাজূর | জার 
ও মাজরূর মিলে উহ্য টি ফে“লের সাথে মুতা'আল্লিক। (০১) ৮4 -এর ছিফাত, (১৮) 
০১ -এর মুযাফ ইলাইহে। 

(২) ১১৯৯। ১)- মাওছুফ ও ছিফাত মিলে »০। -এর উপর আতফ। 

(৩) ১৫:৮৪ ৯৮৪$- টিনা -এর উপর আতফ। 

(৪) ১১:৮0 /০-০এ- মাধী মাজহুল, ০০: নায়েবে ফায়েল (১৯:১০) ০৩০ -এর 
মুযাফ ইলাইহে। 

(৫) ১৯৪ ০০১ )0৫- 004) ১১১৬। থেকে বদলে ইন্তেমাল। (০১১) )._। -এর ছিফাত। 
(59) ০০১ -এর মুযাফ ইলাইহে। এ জুমলাটি কসমের জওয়াব । 

(৬) ১১৩ ৩:৮১ %- ০) যরফ, পূর্বের 4 ফে'লের সাথে মুতা'আন্লিক ৫-১) মুবতাদা ০ 
পরবর্তী ২৯: -এর সাথে মুতা“আল্লিক 3) " ৯ মুবতাদার খবর। এ জুমলাটি 9.) শী 
মুযাফ ইলাইহে। 

(৭) ১১৬৯ ৩১০৭৩ ১৮০৪ ৬ ৬৪৮১) 09 হরফে আতেফা, (১) মুবতাদা, (০) হরফে 
জার (৩) মাওছুলা মাজরূর | ১১২ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, উহ্য ৫) যমীর মাফউলে 
বিহী। শব্দটি মূলে ছিল 2955 | (০১০৮$:0৫) ১৯৪ -এর সাথে মুতা'আল্লিক এবং ৫?) -এর 


28০ 4. 


ছিলা, তারপর মাজরর হয়ে ১৯৬৮ -এর সাথে মুতা'আল্লিক এবং ১৮৪৯) "১ -এর খবর । 

(৮) ০৩০] ১৭ ৯০১৮৮ 0৮০ 555 0) হরফে আতেফা, ৫০) নাফিয়া 1১১ 
ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, ($:)17:2 ফে'লের মুতা'আল্লিক (3) ১:০- 9 আদাতে হাছর 
অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয় ।1১__:%: ৩ জুমলাটি মাছদারের হুকুমে হয়ে ।১__:2 -এর 
মাফ'উলে লাহু। (4১. 71) &। -এর প্রথম ও দ্বিতীয় ছিফাত। 


হি ০৪৯ ৮৯ তে টি 31 ০০ টি ১০০১ 2 -৪- (৫98 | -এর তত র তৃতীয় 
ছিফাত। (৫) খবরে মুকাদ্দাম $ ১ মুবতাদা মুওয়াখখার। (০2৩2) ৮ 1 -এর মুযাফ 
ইলাইহে ০০০১0) ০০ -এর উপর আতফ ৷ এ জুমলাটি | -এর ছিলা। (3) হরফে 
আতিফা ৫) মুবতাদা ৫.০ 4 ৬৫০) 32৮ -এর মুতা'আল্লিক ১০৪৮ খবর । 

এমর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার প্রথমে বলেন, 7৮ | ০১ ৮৩:03 “কসম সুদৃঢ় দূর্বিশিষ্ট আকাশের । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১:৮১ ₹/৮ টি ০১০ ৫৫৫ 15৫৮৫ “তোমরা 
যেখানেই থাক, মরণ তোমাদেরকে ধরবেই। তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন”? 


(নিসা ৭৮)। অত্র আয়াতছয়ে সুদৃঢ় মজবুত দুর্গ বা প্রাসাদকে বুরুজ বলা হয়েছে। বুরুজ অবশ্যই 
আকাশের কোন কঠিন স্থান। এ কারণেই আল্লাহ তার কসম করেছেন। এমন সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় 


নিলেও মানুষের মরণ ঘটবে। আল্লাহ এখানে বলেন, ১১: ১৯১ “দর্শক ও দৃশ্যের কসম? । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন,১১$০ £ ১ £ ৩14১ ০৬ & ৯৯ ১৮ ৩১ “সেদিন এমন একদিন, 
যেদিন সব মানুষই উপস্থিত হবে, সেদিনটি উপস্থিতির দিন" (হ্দ ১০৩)। অত্র আয়াতদ্বয়ে 
ক়্ামতের দিনকে মানুষের উপস্থিতির দিন বলা হয়েছে। আল্লাহ এখানে বলেন, 14 9 41 
হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট” (নিসা ৭৯)। আল্লাহ অন্য্র বলেন, 47 হর্স ৫০০ ৫০8 ২৫ 
142$ ৮0৮১ ৬৩ ৩৫ ৮৯ আর তখন কি অবস্থা দাড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি 
উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারী 
রূপে" নেসা ৪১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1559 172 10৯ এ | ৮ (ডা “হে নবী! 
আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি? আহযাব ৪৫)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৩ 164১০ ১১) আর রাসূুাহ সু তোমাদের সকলের অবস্থা 
বর্ণনাকারী হবেন (বাকারাহ ১৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৪১ 55550 5 দি তে 
'আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম মোয়েদা ১১৭)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ১১412 5 এ ১১9 244টি 2০ ৫ এতে “যেদিন সাক্ষী 
দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত (নূর ২৪)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৮৮৮ ঞ| এ 1944 ৯ 4৮৩ সিল ৬5) 'আর এভাবেই আমি 
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সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন তোমাদের উপর সাক্ষী হন" (বাকারাহ ১৪৩)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
(১১8০0 ৫০০ (৫ 5৫0 0৩ ১585 এড মু এও ৩9 ০ এ 2 ভি 
রি) 
(১) অত্র আয়াতের তাফসীরে আবু হুরায়রা ঞ্ঞন্স* বলেন, ১৯৮৪ হচ্ছে জুম'আর দিন। আর 
১১৪৩০ হচ্ছে কিয়ামতের দিন (আহমাদ, ত্বাবারী হ/৩৬৮৩৮ ইবনু কাছীর হা/৭২২৩)। 


(২) শু“আয়েবপ্জ্দ* হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, পূর্বকালে এক বাদশাহ 
ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর । সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে, আমি তো এখন 
বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন ছেলে দিন 
যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি। 


তারপর সে একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শেখাতে শুরু করে । বালকটি তার শিক্ষাগ্ুরুর 
বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত। সুফীসাধকও এঁ আস্তানায় বসে 
কখনো ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নছীহত করতেন । বালকটিও 
পথের পাশে দীড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো, কখনো ওয়াষ-নছীহত শুনতো। এ কারণে 
যাদুকরের কাছেও সে মার খেতো এবং বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছেও মার খেতো। কারণ 
যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌছতো, তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরতো। একদিন সে 
সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করলো । সাধক তাকে বলে দিলেন, যাদুকর দেরীর 
কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। 
আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, গুরুজী দেরী করে ছুটি দিয়েছেন। 


এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো । 
একদিন সে দেখলো যে, তার চলার পথে এক বিরাট বিস্ময়কর কিম্ুতকিমাকার জানোয়ার পড়ে 
আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে । এপাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে 
যাওয়া আসা করা যাচ্ছে না। সবাই উদ্িগ্ন ও বিব্রতকর অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। বালকটি মনে 
মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহ্‌র কাছে সাধকের ধর্ম 
অধিক পসন্দনীয়, না যাদুকরের ধর্ম অধিক পসন্দনীয়? এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে 
জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করলো, হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের 
চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পসন্দনীয় হয়ে থাকে, তবে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে 
ফেলুন। এতে করে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পাবে। পাথর নিক্ষেপের পরপরই ওর 
আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আনল্লাহপ্রেমিক 
সাধক এ খবর শুনে তার এ বালক শিষ্যকে বললেন, হে প্রিয় বস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম । 


এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেসব 
পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করবে না। 


অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করলো । তার দু'আর বরকতে 
জনান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগলো । কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকলো এবং এছাড়া 
আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগলো । বাদশাহর এক অন্ধমন্ত্রী এ খবর শুনে বহু 
মূল্যবান উপহার-উপটৌকনসহ বালকটির নিকট হাযির হয়ে বললেন, যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়ে দিতে পার, তবে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিবো । বালকটি একথা শুনে বললো, 
দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহই তা পারেন। 
অঙ্গীকার করলে বালক তার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলো। এতে মন্ত্রী তার দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়ে পেলেন। অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। 
তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিশক্তি কে 
দিলো? মন্ত্রী উত্তরে বললেন, আমার প্রভু । বাদশাহ বললেন, হ্যা, অর্থাৎ আমি । মন্ত্রী বললেন, 
আপনি কেন হবেন? বরং আমার এবং আপনার প্রভু “লা শরীক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন” আমার 
চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার এ কথা শুনে বাদশাহ বলল, তাহলে আমি ছাড়াও 
আপনার কোন প্রভু আছে না-কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন, হ্যা অবশ্যই । তিনি আমার এবং আপনার 
উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক । বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে 
শুরু করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন এ বালকের 
কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । বাদশাহ তখন 
বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছো 
যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছো? বালক 
উত্তরে বলল, এটা ভুল কথা । আমি কাউকেও সুস্থ করতে পারি না, যাদুও পারে না । সুস্থতা দান 
একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন । বাদশাহ বলল, অর্থাৎ আমি । কারণ সবকিছুই তো আমিই করে 
থাকি। বালক বলল না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল, তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া 
অন্য কাউকে প্রভূ বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল হ্যা, আমার এবং আপনার প্রভূ আল্লাহ 
ছাড়া কেউ নয়। বাদশাহ তখন বালককে নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল। বালকটি অতিষ্ঠ 
হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধক ছাহেবের নাম বলে দিল। বাদশাহ সাধককে বলল, তুমি এ ধর্মত্যাগ 
কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাকে করাত দ্বারা ফেঁড়ে দুণ্টুকরা করে দেন। 
এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল, তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক 
অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দেন, এ বালককে তোমরা 
অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে 
দিতে বলো। যদি মেনে নেয়, তবে তো ভাল কথা । অন্যথায় তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে 
ফেলে দাও । সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার 
ধর্ম ত্যাগ করতে বলল। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে এ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে 
উদ্যত হলো। তখন বালক আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক 


2 
গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে এ যালিম 
বাদশাহর নিকট পৌছলো বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি? আমার 
করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন । বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল, 
নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, তারপর তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো । সৈন্যরা 
বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্ধের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো । 
বালক সেখানেও মহান আল্লাহ্র নিকট এ একই প্রার্থনা করলো । সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ 
উঠলো এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো । বালক নিরাপদে তীরে উঠলো এবং বাদশাহর 
করেছেন । হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। 
তবে হ্যা আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে । বাদশাহ বলল, 
কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল, সকল মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করুন । তারপর 
খেজুর কাণ্ডের মাথায় শুল উঠিয়ে দিন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার 


প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন- ১১ 2] িকুভি এ ৮৭ অর্থাৎ 


“আল্লাহ্র নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক । তাহলে সেই তীর 
আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব। 


বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কানপন্রিতে বিদ্ধ হল এবং সেখানে হাত চাপা দিল ও 
শাহাদাত বরণ করল । সে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সমবেত জনতা বালকের ধর্মকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করল। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, আমরা এই বালকের প্রতিপালকের উপর ঈমান 
আনলাম । এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়লো এবং বাদশাহকে বলল, 
আমরা তো এই বালকের ব্যাপরটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস 
স্থাপন করল । আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে 
বিপরীত ঘটলো । আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল । সবাই যে মুসলমান হয়ে গেল! 
এখন কি করা যায়? 


বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিলো, সকল মহল্লায় ও রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খন্দক 
খনন করো এবং এগুলোতে জ্বালানীকাষ্ঠ ভর্তি করে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও । যারা ধর্ম ত্যাগ 
করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো । বাদশাহর 
এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হলো । মুসলমানদের সবাই ধের্ষের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহ্‌র 
নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী কোলে শিশু নিয়ে একটি খন্দকের 
প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন । হঠাৎ এ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠলো । সে বলল, মা! 
কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে 
পড়ুন (মুসলিম হা/৩০০৫; ইবনু কাছীর হা/৭২২৭)। 
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(১) আবু হুরায়রা ঞ্ল্প+ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সু এশার ছালাতে ০০১ ৮৩০09 
(| এবং 390০0 ৮৮-০49 এ সূরা দুটি পাঠ করতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২২০)। 


(২) আবু হুরায়রা গ্* হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ৯ এশার ছালাতে ৬. -এর এই 
সূরাগুলি পাঠ করতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২২১)। 


(৩) আবু হুরায়রা ঞ্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, (১১ 2১০ ১১ 99) দ্বারা কিয়ামতের 
দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর -১_-৯ দ্বারা জুম'আর দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেসব দিনে সূর্য 
উঠে ও ডুবে সেগুলোর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এ জুম'আর দিন। এ জুম“আর দিনে এমন 
এক সময় রয়েছে, সে সময়ে যে কোন ব্যক্তি কোন কল্যাণ চাইলে তাকে তা দেয়া হবে । আর 
কেউ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ চাইলে তাকে পরিব্রাণ দেয়া হবে । আর ১১: * হচ্ছে আরাফার 
দিন (ইবনু কাছীর হা/৭২২২)। 

(৪) মালিক আশ'আরী “ক বলেন, রাসূলুল্লাহ উট বলেছেন ১১ ৮৯১ ₹১:1 হচ্ছে কিয়ামতের 
দিন, আর 4১. হচ্ছে জুম“আর দিন আর ১৯$:০ 7 হচ্ছে আরাফার দিন। আর জুম“আর দিনকে 
আমাদের জন্যে ধনভাণ্তারের মত গোপনীয় রেখে দেয়া হয়েছে তোোবারী হা/৩৬৮৪০,৩৬৮৫২: 
ত্ৰাবারানী হা/৩৪৫৮; ইবনু কাছীর হা/৭২২৪)। 

(৫) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব ঞ্ম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঞ্ বলেছেন, দিনের সরদার হচ্ছে জুম“আর 
দিন। আর তা হচ্ছে -১_$১। আর ১১৫: * হচ্ছে আরফার দিন তোবারী হা/৩৬৮৫০; ইবনু কাছীর 
হা/৭২২৫)। 

(৬) আবু দারদা ঞ্্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, জুম“আর দিন তোমরা আমার উপর বেশী 
বেশী দরূদ পড়। কারণ জুম“আর দিন হচ্ছে উপস্থিতির দিন। সেদিন ফেরেশতা উপস্থিত হন 
(ত্াবারী হা/৩৬৮৬৭; ইবনু কাছীর হা/৭২২৬)। 

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে নাজরানের অধিবাসীরা 
মূর্তিপূজক মুশরিক ছিল । নাজরানের পাশে একটি ছোট গ্রাম ছিল৷ সেই গ্রামে এক যাদুকর বাস 
করত। সে নাজরানের অধিবাসীদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। একজন বুযুর্গ আলেম সেখানে 
এসে নাজরান এবং সেই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে আস্তানা গাড়েন। শহরের লোকেরা এ যাদুকরের 
কাছে যাদুবিদ্যা শিখতে যেতো । তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামক একটি বালকও ছিল । যাদুকরের 
কাছে যাওয়া-আসার পথে সেই এ বুযুর্গ আলেমের আস্তানায় তার ছালাত অন্যান্য ইবাদত দেখার 
সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে সে আলেমের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর বালকটি 
আলেমের আস্তানায় যাওয়া-আসা করত এবং তার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত । কিছুদিন পর 


না ...তোঠযাহন কুরজ্ঞান.......... টু 


সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্র একতৃবাদে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং ইসলাম সম্পর্কে 
বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করল। এ আলেম ইসমে আযমও জানতেন । বালক তার কাছে ইসমে 
আযম শিখতে চাইলো । তখন আলেম তাকে বললেন, তুমি এখনো এর যোগ্য হওনি, তোমার 
মন এখনো দুর্বল। এই বালক আব্দুল্লাহ্র পিতা নামির তার এই পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবর 
জানতো না। সে ভাবছিল যে, তার পুত্র যাদুবিদ্যা শিক্ষা করছে এবং সেখানেই যাওয়া-আসা 
করছে। 


আব্দুল্লাহ যখন দেখল, তার গুরু তাকে ইসমে আযম শিখাতে চান না এবং তার দুর্বলতার ভয় 
করছেন, তখন সে তার তীরগুলো বের করল এবং আল্লাহ তা'আলার যতগুলো নাম তার জানা 
ছিল, প্রত্যেকটি তীরে একটি একটি করে নাম সে লিখল । তারপর আগুন জ্বালিয়ে একটি করে 
তীর আগ্তনে ফেলতে লাগলো । যে তীর ইসমে আযম লিখা ছিল এ তীরটি আগুনে ফেলামাত্রই 
ওটা লাফিয়ে উঠে আগুন হতে বেরিয়ে পড়ল । এ তীরের উপর আগুনের ক্রিয়া হল না। এ দেখে 
সে বুঝতে পারল যে, এটাই ইসমে আযম | তখন সে তার গুরুর কাছে গিয়ে বলল, আমি ইসমে 
আযম শিখে ফেলেছি। গুরু জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে? আব্দুল্লাহ তখন তীরের পরীক্ষার ঘটনাটি 
জানাল । গুরু একথা শুনে বললেন, ঠিকই বলছ তুমি, এটাই ইসমে আযম । তবে এটা তুমি 
নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখ । কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তুমি এটা প্রকাশ করে দিবে। 


নাজরানে গিয়ে আব্দুল্লাহ দুরারোগ্য ব্যাধিপ্রস্ত, অসুস্থ যাকেই দেখল তাকেই বলতে শুরু করল, 
যদি তুমি আমার প্রভুর প্রতি বিশ্বীস স্থাপন কর তবে আমি তোমার আরোগ্যের জন্যে তার কাছে 
দোঁআ করব। রোগী সে কথা মেনে নিত, আর আব্দুল্লাহ ইসমে আযমের মাধ্যমে তাকে 
রোগমুক্ত করে তুলত। দেখতে দেখতে নাজরানের বহু সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ 
করল । অবশেষে বাদশাহর কানেও এ খবর পৌছে গেল। সে আব্দুল্লাহকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক 
দিয়ে বলল, তুমি আমার প্রজাদেরকে বিভ্রান্ত করছ, আমার এবং আমার পিতামহের ধর্মের উপর 
আঘাত হেনেছ। তোমার হাত-পা কেটে আমি তোমাকে খোঁড়া করে দিব। আব্দুল্লাহ ইবনু নামির 
একথা শুনে বলল, আপনার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তারপর বাদশাহ তাকে পাহাড়ের উপর থেকে 
নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলো, 
তার দেহের কোন জায়গায় আঘাতের চিহৃমাত্র দেখা গেল না। অতঃপর তাকে নাজরানের তরঙ্গ 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হলো, সেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসতে পারে না। 
কিন্তু আব্দুল্লাহ সেখান থেকেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে এলো । বাদশাহর সকল কৌশল ব্যর্থ হবার 
পর আব্দুল্লাহ তাকে বলল, হে বাদশাহ! আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না, যে পর্যন্ত 
না আমার ধর্মের উপর বিশ্বাস করেন এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে শুরু করেন। 
যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন । বাদশাহ তখন আব্দুল্লাহর ধর্ম বিশ্বাস 
করল এবং আব্দুল্লাহর বলে দেয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর তার হাতের 
কাঠের ছড়িটি দিয়ে আব্দুল্লাহকে আঘাত করল। সেই আঘাতের ফলেই আব্দুল্লাহ শাহাদাত বরণ 
করল । আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে নিজের বিশেষ রহমত দান করুন । 


অতঃপর বাদশাহও মৃত্যুবরণ করল। এ ঘটনা জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিল যে, 
আব্দুল্লাহর ধর্ম সত্য। ফলে নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলমান হয়ে গেল এবং ঈসা 
এলাইবি -এর সত্য দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপন করল । এ সময় ঈসা লাই” -এর ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম 
হিসেবে স্বীকৃত । মুহাম্মাদ ই তখনো নবী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেননি । কিছুকাল পর 
তাদের মধ্যে বিদ'আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্টান 
ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ । এক সময় যুনুওয়াস নামক এক ইহুদী সৈন্যদল নিয়ে 
সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী 
খৃষ্টানদের বলে, তোমরা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে । তারা তখন 
মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হল না। যুনুওয়াস 
তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল । অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর 
তাদেরকে এ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল । কিছু লোককে স্বাভাবিকভাবেই হত্যা করা হল। আর 
কারো কারো হাত-পা, নাক-কান কেটে নিল। এ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাযার লোককে হত্যা 
করল। 


১১ ৯। (০০০ এ -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যুনুওয়াসের 
নাম ছিল যারআহ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল বায়ান 
আস'আদ আবী কুরাইব। সে তুব্বা ছিল। সে মদীনায় যুদ্ধ করে এবং কাবা শরীফের উপর 
গেলাফ উঠায় । তার সাথে দু'জন ইহুদী আলেম ছিলেন। ইয়ামনবাসী তাদের হাতে ইহুদী ধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করে । যুনুওয়াস একদিনে সকালেই বিশ হাযার মুমিনকে হত্যা করেছিল। তাদের 
মধ্যে শুধু একমাত্র লোক রক্ষা পেয়েছিলেন ধার নাম ছিল দাউস যুছা'লাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে 
রোমে পালিয়ে যান। তারও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি 
সরাসরি রোমক সম্রাট কায়েসের নিকট পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট 
পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামনে আসেন। এ 
সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আরবাত ও আবরাহা। ইহুদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামন 
ইহুদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যুনুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর 
দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামনে খৃষ্টান শাসক প্রতিষ্ঠিত থাকে । এরপর সাইফ ইবনু যী ইয়াযন 
আক্রমন চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামনে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 
কিছু বর্ণনা সুরা “ফীল” -এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


সীরাতে ইবনু হিশামে আছে যে, এক নাজরানবাসী ওমর ঞ্্ন* -এর খিলাফত কালে এক খণ্ড 
অনাবাদী জমি কোন কাজের জন্যে খনন করে। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনু নামির (রহঃ)-এর 
মৃত্যুদেহ দেখা যায়। তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন এবং মাথার যে জায়গায় আঘাত লেগেছিল, সেখানে 
তার হাত রয়েছে। হাত সরিয়ে দিলে রক্ত বইতে শুরু করে এবং হাত ছেড়ে দিলে তা নিজ 
জায়গায় চলে যায় এবং রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হাতের একটি আঙ্গুলে আংটি রয়েছে । তাতে 


লিখা রয়েছে, & 1 7) অর্থাৎ 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ" ৷ ওমর এ+ -কে এ ঘটনা সর্ম্পকে 


অবহিত করা হলে তিনি ফরমান জারী করেন, তাঁকে সেই অবস্থাতেই থাকতে দাও এবং মাটি 
ইত্যাদি যা কিছু সরানো হয়েছে সেসব চাপা দিয়ে দাও। তারপর কোনরূপ চিহ্ না রেখে কবর 
সমান করে দাও । তাঁর এ ফরমান পালন করা হয়। 


ইবনু আবিদ দুনিয়া লিখেছেন, আবু মুসা আশ'আরী ঞ্ঞ্প+ ইছবাহান জয় করার পর একটা 
দেয়াল ভেঙ্গে পড়া দেখে এ দেয়ালটি পুনর্নিমাণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুয়ায়ী দেয়ালটি 
নির্মাণ করে দেয়া হয়। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধ্বসে পড়ে । পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং এবারও 
ধ্বসে পড়ে । অবশেষে জানা যায় যে, দেয়ালের নীচে একজন পুণ্যাত্মা সমাধিস্থ রয়েছেন । মাটি 
খননের পর দেখা যায় যে, একটি মৃতদেহ দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে এবং এ মৃতদেহের সাথে 
একখানা তরবারী দেখা যায়। তরবারীর উপর লিখিত রয়েছে, আমি হারিছ ইবনু মাযায । আমি 
কুণ্তের অধিপতিদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। 


আবু মূসা আশ'আরী পর্প্ল+ এ মৃতদেহ বের করে নেন এবং সেখানে দেয়াল নির্মাণ করে দেন। 
পরে তা অট্রুট থাকে। 


এ হারিছ ইবনু মাযায আমর জুরহুমী কা“বাগৃহের মোতাওয়াল্লী ছিলেন। ছাবিত ইবনু ইসমাঈল 
ইবনু ইবরাহীমের সন্তানদের পর আমর ইবনু হারিছ ইবনু মাযায মক্কায় জুরহুম বংশের শেষ 
নরপতি ছিলেন । খুযা'আহ গোত্র তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইয়ামনে নিবসিন দেয়। তিনিই সেই 
ব্যক্তি যিনি আরবীতে কবিতা রচনা করেন। 


এটা ইসমাঈল এশহধ -এর সময়ের কিছুকাল পরের ঘটনা এবং এটা খুবই প্রাচীন কালের ঘটনা । 
ইসমাঈল ঞ্সইব -এর প্রায় পাঁচশ" বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। 
তবে এ সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন। আর এমনও হতে পারে যে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে 
একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু আবী হাতিমঞ্ঞগ্স* -এর বর্ণনা থেকে জানা 
যায় যে, আব্দুর রহমান ইবনু যুবায়ের ঞ্্্ল* বলেন, তুব্বাদের সময়ে ইয়ামনে খন্দক খনন করা 
হয়েছিল এবং কনস্ট্যানটাইনের সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলেও মুসলমানদেরকে একই রকম শাস্তি 
দেয়া হয়েছিল। খৃষ্টানরা যখন নিজেদের কিবলা পরিবর্তন করে নেয়, ঈসা ঞ্পাইব* -এর ধর্ম মতে 
বিদ“আতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাওহীদের বিশ্বাস ছেড়ে দেয়, তখন খাঁটি ধর্মপ্রাণ লোকেরা 
তাদের সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকারের ধর্ম ইসলামের প্রতি অটল রাখে । 
ফলে এ অত্যাচারীদল খন্দকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে হত্যা 
করে। একই ঘটনা ইরাকের বাবেলের মাটিতে বখতে নাছরের সময়েও সংঘটিত হয়েছিল । 
বখতে নাছর একটি মূর্তি তৈরী করে এবং মূর্তিকে সিজদা করার আদেশ করে । দানিয়াল (আঃ) 
ও তাঁর দু'জন সহচর আযরিয়া ও মিসাঈল তা করতে অস্বীকৃতি জানান ফলে বখতে নাছর ক্রন্ধ 
হয়ে তাদেরকে অগ্নি প্রজ্বলিত পরিখায় নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের প্রতি 
আগুনকে শীতল করে দেন এবং তাদেরকে শান্তি দান করেন, অবশেষে নাজাত দেন। তারপর 
আল্লাহ তাআলা সেই হঠকারী কাফিরদেরকে তাদেরই প্রজ্্বলিত পরিখার আগুনে ফেলে দেন। 
এর নয়টি গোত্র ছিল। সবাই জ্বলে পুড়ে জাহান্নামে চলে যায়। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইরাক, 
সিরিয়া এবং ইয়ামন এ তিন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছিল মুকাতিল (রহঃ) বলেন, পরিখা তিন 


জায়গায় ছিল- ইয়ামনের নাজরান শহরে, সিরিয়া ও পারস্যে। সিরিয়ার পরিখার নিরমতা ছিল 
আনতানালুস ওরূমী, পারস্যে বখতে নাছর ও আরবে ছিল ইউসুফ যুনুওয়াস। সিরিয়া এবং 
পারস্যের পরিখার কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। এখানে নাজরানের পরিখার কথাই আল্লাহ 
তা'আলা উন্নেখ করেছেন । 


রাবী ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আমরা শুনেছি যে, ফাত্রাতের সময়ে অর্থাৎ ঈসা লই” এবং 
শেষ নবী ২ -এর মধ্যবর্তী সময়ে একটি সম্প্রদায় ছিল, তারা যখন দেখল যে, জনগণ ফিৎনা- 
ফাসাদ এবং অন্যায়-অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে 
সম্প্রদায় তাদের সংশ্রব ত্যাগ করল। তারপর পৃথক এক জায়গায় হিজরত করে সেখানে বসবাস 
করতে লাগল এবং আল্লাহ্র ইবাদতে একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করল। তারা ছালাত- 
ছিয়ামের পাবন্দী করতে লাগল ও যাকাত আদায় করতে লাগল । এক হঠকারী বেঈমান বাদশাহ 
এই সম্প্রদায়ের সন্ধান পেয়ে তাদের কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করল 
যে, তারা যেন তাদের দলে শামিল হয়ে মূর্তি পূজা করে । সে সম্প্রদায়ের লোকেরা এটা সরাসরি 
অস্বীকার করল এবং জানিয়ে দিল যে, “লা শারীক আল্লাহ” ছাড়া অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাদশাহ আবার তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে জানিয়ে 
দিল যে, যদি তারা আদেশ অমান্য করে, তবে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। তারা 
বাদশাহকে জানিয়ে দিল, আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ 
করতে পারব না। এই বাদশাহ তখন পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানী ভর্তি করল ও আগুন 
ধরিয়ে দিল। তারপর এ সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সবাইকে প্রজ্ব্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড় 
করিয়ে বললেন, তোমরা এখন তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, অন্যথা তোমাদেরকে এই 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তোমাদের প্রতি আমাদের শেষ নির্দেশ। বাদশাহর একথা 
শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আমরা আগুনে জ্বলতে সম্মত আছি, কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ 
করতে সম্মত নই। ছোট ছোট শিশু-কিশোররা চিৎকার করতে শুরু করল । পরে তাদেরকে বুঝাল 
ও বলল, আজকের পর আর আগুন থাকবে না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। 
অতঃপর সবাই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের আঁচ লাগার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা 
তাদের রূহ কবয করে নিলেন। সেই পরিখার আগুন তখন পরিখা হতে বেরিয়ে এসে এ 
বেঈমান হঠকারী দুর্বত্তি বাদশাহ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ঘিরে ধরল এবং তাদের সবাইকে 
জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল। 

১১ ১০0 (০০৮ ০ ছারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে 1:3 শব্দের অর্থ হল- জ্বালিয়ে দেওয়া এখানে বলা হচ্ছে, এসব লোক মুসলমান 
নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তওবা না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, 
নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্বহ, 
মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, দু্ৃতিকারীরা, পাপী ও হঠকারীরা তার প্রিয় বান্দাদেরকে 


এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাদেরকেও তওবা করতে বলেছেন এবং তাদের 
প্রতি মার্জনা, মাগফিরাত ও রহমত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। 


..পারা ৩০... ................................তাওযীভল কুরআন...............................................২২৩ 
অবগতি 
(| ০০১ অর্থ: বর্জবিশিষ্ট আকাশ। প্রাচীন জ্যোর্ভিবিদ্যা অনুযায়ী কোন কোন তাফসীরকারক 
এর অর্থ করেছেন বারো বর্জ অর্থাৎ সূর্য চলার বারো পথ রয়েছে। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, 
কাতাদাহ, হাসান বছরী, যাহ্হাক ও সআুদ্দীর মতে এর অর্থ আকাশ সমূহের বিশাল গ্রহ- 
নন্ষরর জ। 
(-)০৮ ০৩১ শত টি সি তল ০৭০ ৩০১৭ ১৪ ডে এ 
011) ৮2৫0 ১51 1১ 5৫0 হি ড্র ৬ ঠা ০০৭ টি 
6৫) 2৫ শেঠ এ 
অনুবাদ : (১০) যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তারপর তওবা 
করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে দহনকারী আগ্তনের 
শাস্তি। (১১) যেসব লোক ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে 


জান্নাতের বাগ-বাগিচা যার নিম্নদেশে বর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এটাই হচ্ছে বড় সফলতা । 
(১২) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


1১:$- ৪৬ 7১০ শু মাহী, মাছদার (এ বাব ০৮ “যারা কষ্ট দিয়েছে'। 23১ বহুবচন *£ ১ 
অর্থ- শাস্তি, কষ্ট, বিপদ, পরীক্ষা । 


1১:54 ৮৩৬ ১৮০০ শশী মুযারে, মাছদার ৫ ও ৬৫ বাব ০ “তারা তওবা করে'। যেমন 
“আল্লাহ্র পথে ফিরে এল" । 


*।7০- বহুবচন ৫৩ অর্থ- শাস্তি, সাজা। 

১১১০ ছিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে ফায়েলের অর্থে দাহক, দহনকারী, আগুন। 0] ও | ০ 
হতে অর্থ- জ্বালানো । বাব :043) ও :):: হতে অর্থ- জুলে যাওয়া । 

15০ ২৪৬ 7২৬ ৩ মাহী, মাছদার ১৩ বাব ২০. অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল। 


১৬.:০)- একবচনে £০০.০ অর্থ- সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য। বাব ₹৮$ হতে মাছদার ১ 
অর্থ- ভাল হওয়া, যথাযথ হওয়া । 


০_ একবচনে হক অর্থ- বাগান, গাছ-গাছালীপূর্ণ উদ্যান । তাছগীর ২2. “ছোট বাগান'। 


৪০৯৮ ৮৪৬ ৬০৯ ১১ মুযারে, মাছদার ৬০৯ বাব ০০০ পানি প্রবাহিত থাকবে'। | 
এ যরফে মাকান, অর্থ- নীচে, অধীনে । 

9410 *% বহুবচন * চেক ৮ ৮৮৫ অর্থ- নদী, নদ। 

/১।- বাব 7৫ এর মাছদার, অর্থ- সাফল্য, সফলতা, কৃতকার্যতা। 


৮:৫7 ছিফাতে মুশাববাহ, বহুবচন 44 ০৮৪ অর্থ- বড়, বিরাট, বিশাল, মহা । বাব ₹১5 হতে 
124 ও 1৮ মাছদার। অর্থ বড় হওয়া। 

০৯ শব্দটি বাব ১০: এর মাছদার অর্থ ধরা । বাব ₹_1০., থেকে একে অপরকে ধরার জন্য 
ভীষণভাবে হাত বাড়ানো । 

₹)_ বহুবচন +১৮ 'প্রতিপালক' । 

:১.-১_ ছিফাতে মুশাববাহ, বহুবচন ০:০3. ০3১4৬ অর্থ- শক্ত, কঠিন, প্রবল । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১০) ০০ ০১৩০9 ৫৮ ০5 09 00 ০৬৭০ ০০৮৭ 7 5348 ৩- 
জুমলাটিমুস্তানিফা। (0) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। (30) 31 -এর ইসম 1 ফে'লে মাহী, 
যমীর ফায়েল। ০১১ মাফ'উলে বিহী (০৩) ০১০০ -এর উপর আতফ। £ + হরফে 
আতিফা ? নাফীর অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। 1: ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ 
জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ। সব মিলে (520) ইসমে মাওছুলের ছিলা। ৫৯) সংযোগ 
স্থাপনকারী বর্ণ । "৫ খবরে মুকাদ্দাম, *।- মুবতাদা মুয়াখখার। (৮ ৫৮) ৮০১৩ -এর মুযাফ 
ইলাইহে। ৫) হরফে আতিফা 7 খবরে মুকাদ্দাম ০১) মুবতাদা মুয়াখখার | 

(১১) /-$0 ৯ ৬০ ৩৩ ৮ ০০৭৬৮) 7 (১৪ ৬ এ জুমলাটি 
স্তানিফা। (১) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল। (539) ্ -এর ইসম, ৫১:2) জুমলা ফেলিয়া। 
আর ১৬৬০ 1১৮ এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। জুমলা দু'টি (5:44) -এর ছিলা। "_$ 
খবরে মুকাদ্দাম, ০৬০ মুবতাদা মুয়াখখার। (5০৯০) ৬০৩৯ -এর ছিফাত। (৮ ৬০) ৯ 
-এর মুতা'আন্লিক। (40) ৬০ -এর ফায়েল। 


রা 1 ৩১ 7৬ সাদ টা চা এর ছিফাত | 

(১২) 4১44 ৩০ ০০ ৬- জুমলাটি মুস্তানিফা। (৮) ৩! -এর ইসম। (4৫) ০ -এর 
মুযাফ ইলাইহে। (৭) মুযহালাকা। (১১৩৯) ৩1-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 30557 


2১4 25১01 ২৭৬ ৯ এ০। ১০9 ৩৫ ১০ আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন 
যালিম জন-বসতিকে ধরেন, তখন তীর ধরা এমনই কঠিন হয়ে থাকে, আসলে তার ধরা বড়ই 
কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে হুদ ১০২)। 
72005558521 71558054715 52004087575 
0৭) ০ ধর্ভ2৮ 00 09) 54 ৩১৮ 0৯) ১৮৪ ৪৩ এর্জ 05 0৯) 
ঢা) ১৮২ 0৮ ৩ (1) ২ ৩1০৯ ০৯ ৬ টা) এপ শ3 ৩ এ) 
অনুবাদ : (১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন । (১৪-১৫) আর 
তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময় আরশের অধিপতি মহান শ্রেষ্ঠতর। (১৬) এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী 
সবকাজ সম্পন্নকারী । (১৭-১৮) আপনার নিকট সৈন্যদের সংবাদ এসেছে কি? ফির'আউন ও 
ছামুদের সৈন্যদের । (১৯) কিন্তু যারা কুফরী করেছে, তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত । 


(২০) অথচ আল্লাহ তাদেরকে আড়াল হতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। (২১-২২) বরং এ 
কুরআন অতীব উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৬৫২ ৬৬ ০৪০৮ ১০1১ মুযারে, মাছদার 143 বাব ১৬! অর্থ- প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অভিনব 
কিছু করেন। বাব ০3 হতে মাছদার 1১4 অর্থ- আরম করা, শুরু করা। 

১০ ৪৬ ১৪৭৬ -৯ মুযারে, মাছদার 5১৬। বাব ৩৬! অর্থ- পুনরায় সৃষ্টি করবেন। বাব 
০ হতে মাছদার 1:১০ ও ১ অর্থ- ফিরে আসা, ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা । 

১১৪।_ ইসমে মুবালাগা । অর্থ- অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ। বাব ০: হতে মাছদার 148 
'অপরাধ ক্ষমা করা" । আরো কিছু মাছদার হল-/ 4৮:২৯:৪৮: 4০১৬ 3851 

১১9- ইসমে মুবালাগা। অর্থ- অত্যন্ত স্নেহশীল, শ্লেহপরায়ণ । বাব ০ হতে মাছদার 135 অর্থ- 
ভালবাসা, কামনা করা, চাওয়া । 557১ “প্রেম-ভালবাসা' । 


?১- ছয়টি ইসমের একটি । যেগুলির হারকাত হচ্ছে পেশের অবস্থায় (১) ও যাবারের অবস্থায় 
৫) এবং যেরের অবস্থায় (৪) । বহুবচন ৩১9১ ও ১ অর্থ ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । যেমন +১ 
0 রি ১১৬৬ গুরুত্বপূর্ণ” 4৬ ১ অর্থ- অর্থ-সম্পদশালী, ধনবান। 

১৮১- বহুবচন *৮৮০ ৮৮০ ২০ অর্থ- আরশ, সিংহাসন । 

এ ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন ১৬-১। অর্থ- মহান, মহিমান্দিত, গৌরবান্ধিত। বাব 77 
থেকে মাছদার 14১. আর বাব ₹/_€ থেকে মাছদার 5১. * অর্থ- মর্যাদাবান হওয়া, মহীয়ান 
হওয়া, গৌরবান্থিত হওয়া । $১. অর্থ- মর্যাদা, গৌরব, মহতৃ। বাব 0০১ থেকে অর্থ- মর্যাদাবান 
করা। ৃ 

0৩3- ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অধিক সম্পাদনকারী। বাব ০ হতে মাছদার ১৬$ ও 3৩ অর্থ- 
কাজ করা, কাজ সম্পন্ন করা। 

5 ২৩৮০ ১৪২ ১৯।১ মুযারে, মূল অক্ষর (১: ০১) মাছদার 599। বাব এ? অর্থ- তিনি 
চান, তিনি ইচ্ছা করেন। ৃ ৃ 

এাঁ ০৪৬ ০ ১০15 মাধী, মাছদার এ ছোটে এ এ4৫ অর্থ- এসেছে, আগমন করেছে। 
যেমন এ্জ ১ “তোমার কাছে এসেছে কি”? 

৬৭০ বহুবচন ৬২৯৩ অর্থ- খবর, বৃত্তান্ত, কথা, বর্ণনা । বাব ০. থেকে আসলে অর্থ হবে 
কারো সাথে কথা বলা। 

১১০০] ১৫৯ বহুবচন ১১৮ ০১৩৭ একবচনে ৬-৫৮ অর্থ- বাহিনী, সেনাবাহিনী । 

১১ +১- ছামুদ একটি গোত্রের নাম । মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ছামুদ ইবনু 
আবের ইবনু ইরাম। 

265 ২০ ত মাধী, মাছদার 1০4 ও ৫ 'কুফরী করেছে' । 

২৩ বাব ১ এর মাছদার। অর্থ মিথ্যারোপ করা, অস্বীকার করা । ২-: ৫ ৬ 'মিথ্যায় 
নিমজ্জিত রয়েছে? । 

৮)১- যরফে মাকান, মুযাককার ও মুয়ান্নাছ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থ- অন্তরালে, 
পিছনে, পশ্চাতে । কখনও 17. অর্থাৎ ব্যতীত অর্থ দেয়। 


৮:৮4 ১. ১০১ ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (৮) +) মাছদার ₹_ ৬। বাব ১ অর্থ- 
বেষ্টনকারী, মহাসাগর যা স্থলভাগকে বেষ্টন করে আছে। 9 বহুবচন ১.০: অর্থ- দেয়াল, 
দেয়াল বেষ্টিত বাগান। ৃ ৃ 

ত৮- বহুবচন ৮19 আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে ০১১১ অর্থ- তক্তা, ফলক। 

৮৯৪০ ০৩ ০৯5 ইসমে মাফ উল, অর্থ- সংরক্ষিত। বাৰ ৯৮ হতে মাছদার (1১ অর্থ- 
হেফাযত করা, সংরক্ষণ করা। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৩) 4০4) ১৩ ১ 4 ৫) ৩ -এর ইসম। (১) মুবতাদা $-_: ফে'লে মুারে, বমীর 
ফায়েল (৪১৩ জুমলায়ে ফে'লিয়াটি ১১ মুবাতাদার খবর, এ জুমলাটি ৩! -এর খবর 4০ ফে'লে 
(৪) ১১91 57৮0 5১/- 0) হরফে আতফ, ?১ মুবতাদা, 5১৯ প্রথম খবর $391 দ্বিতীয় 
খবর । 

(১৫) 42৯১) ১৯৮] ১১ ৫৯ ১৯) মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহে মিলে তৃতীয় খবর । ১০] 
চতুর্থ খবর । 

(১৬) ১০ ৮৮ ০৩১- 004) পঞ্চম খবর, (9) হরফে জার, (5) ইসমে মাওছুল ১2০ ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল, এ শব্দে ০) যমীর উহ্য মাফউলে বিহী। -২০ জুমলাটি (০) -এর ছিলা। 
ছিলা ও মাওছুলা মিলে (1) হরফে জারের মাজরূর হয়ে 0১ -এর মুতা'আল্লিক। 

(১৭) ১৮৫৭ ৬১. এর্জ 4১- ৫১ ইস্তেফহাম তাক্রীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রমাণিত করা এবং মুখাতাব হতে স্বীকৃতি দাবী করা । () ফেলে মাযী এর) মাফ'উলে বিহী 
৬২২ ফায়েল ০৮০)) ৬৭০ -এর মুযাফ ইলাইহে। 

(১৮) ১১১৪ ১৯৮৯_ (১১০৯) ১১৯ থেকে বাদল, (৯) ৩১০% থেকে আতফ। 

(১৯)।১৮ ৪ ৩:২-3১/ 9 হরফে ইবরাব, এ অব্যয় এটা নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য 
থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন। (51 মুবতাদা, ।১*__£৫ জুমলা ফে'লিয়াটি ০8 | -এর ছিলা। 
(২৫ ৬) ৩১০3 শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে (২ -এর খবর। 


টি পািিারররারারারারারাারারারারারা 1... 
চারা ৮৮০৪ ৬ রী ৩ ৮৮৩ 9 
(২০) ৯ শি) ৩৮ 4155 (9) হরফে অ তফা, 41 মুবতাদা, (৮৫:93 ০৭) ০ শবহু 

ফেলের মুতা'আল্লিক। 

(২১) ২০৯ ঠা 2১: ৫9 হরফে ইযরাব (১) মুবতাদা 3৮ খবর (১০) 3 -এর 
ছিফাত। 

(২২) ১ 0৯ ১ (৯৯৯৮ 08 ৬) উহ্য ক্৯৯) শিবু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক 
হয়ে (%) -এর দ্বিতীয় ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অন্র সূরায় আল্লাহ বলেন, এ কুরআন অতীব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ । অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, ৩৮৪১৩- 49 555 9 ৮০০ (& নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি 
এবং আমার উপরেই রয়েছে তার সংরক্ষণের দায়িতৃ' হহিজর ৯)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মায়মূন ঞ্ম্+ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ই কোথাও গমন করছিলেন এমন 
সময় তিনি শুনতে পান যে, একটি মহিলা ৬:২৩ এর 0০ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছে। 
তিনি তখন দাড়িয়ে গেলেন এবং কান লাগিয়ে শুনতে লাগলেন । অতঃপর বললেন, 3 ৪ 
টি হ্যা, এ খবর এসেছে (ইবনু কাছীর হা/৭২২৯)। 


(২) আয়েশা ঞ্ঞ্*বলেন যে, এই 'লাওহে মাহফ্য" ইসরাফীল এশইই* এর ললাটের উপর 
রয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু সালমান ঞ্ন্দ+ বলেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং 
হবে তা সবই লাওহে মাহফুষে মওজুদ রয়েছে এবং লাওহে মাহফু্য ঈসরাফীলের দু'চোখের 
সামনে বিদ্যমান রয়েছে । অনুমতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা দেখতে পারেন না। 


(৩) ইবনু আব্বাস ঞ্ন্গ+ হতে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফুষের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছে 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, একক । তার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, আর মুহাম্মাদ 
উস হচ্ছেন তার বান্দা ও রাসূলুল্লাহ । যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান আনবে এবং তার অঙ্গীকার 
সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তার রাসূলগণের আনুগত্য করবে, তিনি তাদেরকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন হেবনু কাছীর) । 


এ লাওহে মাহফ্য সাদা মুক্তা দিয়ে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের 
সমান । এর প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী জায়গার সমান । এর উভয় দিক মুক্তা এবং ইয়াকৃত দ্বারা 
নির্মিত। এর কলম নূরের তৈরী। এর কথা আরশের সাথে সম্পৃক্ত। এর আসল বা মুল 
ফেরেশতাদের কোলে অবস্থিত (ইবনু কাছীর)। 


ইবনু আব্বাস ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'লাওহে মাহফুয'-কে সাদা 
মুক্তা দ্বারা তৈরী করেছেন। এর পাতা লাল ইয়াকুতের, এর কলম নূরের ৷ এর মধ্যকার লেখাও 
নূরের । আল্লাহ প্রত্যহ তিনশত ষাটবার করে আরশকে দেখে থাকেন। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি 
রিষিক দেন, মরণ দেন, জীবন দান করেন, সম্মান দেন, অপমানিত করেন এবং যা ইচ্ছা করেন, 
তাই করেন (ইবনু কাছীর হা/৭২৩০)। 


অবগতি 


তিনি নিজেকে *১:৮ বলেছেন, এতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করা হয়েছে যে, যারা গোনাহ 
হতে তওবা করবে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা পাবে । তার রহমতের আশ্রয়ে স্থান পাবে । তিনি 
নিজেকে ১১? বলেছেন। তিনি নিজেকে প্রেমময় বলেছেন যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির সাথে কোন 


শক্রতা রাখেন না। তিনি অকারণে কাউকেও শান্তি দিবেন না। বরং তিনি তার সৃষ্টিকে 
ভালবাসেন । তিনি তার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রেমময় । 


৯১০৮%১১০% 


মন্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৭; অক্ষর ২৭৭ 


912০ 4117 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

(51-781555 ০ (99006555765 53000 8357 
১০580 সপ 902 ০9 95 6 ৩2 ০) 0৮ তে ০০৫ ৫) ৪৮ 

0.) 24 0358 ৬৭ এ ০ বে) 2০ এ 6৯ ০১ ১১৩ ০৯) এত ও ডে) 
অনুবাদ : (১) আকাশের কসম এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর কসম । (২) আপনি কি জানেন 
রাতে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী? (৩) তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা । (৪) প্রত্যেক প্রাণীর উপরই 
একজন করে সংরক্ষক নিযুক্ত আছে। (৫) অতএব মানুষ যেন দেখে কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। (৬) এক বেগবান পানি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৭) যা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্য 
ভাগ থেকে বের হয়। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম (৯-১০) যেদিন 
গোপন তত্ত্ব ও রহস্যগুলির যাচাই-পরখ করা হবে । তখন থাকবে না তার কোন শক্তি এবং কোন 
সাহায্যকারী | 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০।_ বহুবচন ১।৯০: অর্থ- আকাশ, আসমান। 

3)0.0-)54, ৯1 ইসমে ফায়েল, মাছদার (৩০৮ ও 13৮ বাব ০০ অর্থ- রাতে আগমনকারী, 
রাতে আত্মগ্রকাশকারী। 3 _ শব্দটির মূল অর্থ হল- ও$ তথা আঘাত করা ও দরজায় কড়া 


নাড়া। রাতে আগমনকারীর সাধারণত কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয় এবং সে দরজায় নক করে। 
তাই রাতে আগমনকারী ব্যক্তি বা বস্তকে 5) বলে। 


593 _ ২3৬৫৭._৮ ০৯1$ মাযী, মাছদার 919১] বাব 28] “কোন বিষয় অবহিত বা অবগত 
করল? । 
১ বহুবচন ০০ নমো ৫০ প্ অর্থ- তারক , তারা, নক্ষ্র। 


9 ০৮ ১০।১ ইসমে ফায়েল, “উজ্জ্বল” । বাব 7:৩4 হতে মাছদার (১৪ 'উজ্ছবল হওয়া+। 


পর রত ন্মিলিত ও স্তন সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার 
হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয় । এ ধরনের 4 -এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন 
 € অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য । আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী  € মুযাফ হয় 
আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে । যেমন?) 2 ) £ অর্থ- 
গোত্রের সকল লোক । তে 29 3০০৪ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল। 
০৫ বহুবচন "৮ ৮এির্থ- আত্মা, মানুষ, প্রাণী। 

১. -- ১৪১০ 4০1১ ইসমে ফায়েল, অর্থ- তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক। বাব ৫২ হতে. ২ 
মাছদার । অর্থ- প্রহরা দিয়ে রাখা, তন্বাবধান করা । 


75৩ ৬১২০ ১৯1১ আমর, মাছদার 17 ও 1৮ বাব 7০ অর্থ- যেন দৃষ্টিপাত করে, যেন 
তাকায় । 


১1300- বহুবচন ৮... অর্থ- মানুষ । 

(০ ২৩৬০৮২০১০1১ মাধী মাজহুল, মাছদার 1০. বাব // “সৃষ্টি করা হয়েছে'। 

৮৮ _ বহুবচন ০৬, “পানি? । 

59১_ ১4০ ০০7) ইসমে ফায়েল, “ম্ববেগে নির্গত" | মাছদার । 3১ 49১ বাব 7০4 অর্থ- 
স্ববেগে নির্গত হওয়া, স্ববেগে স্বলিত হওয়া । 

৮৮4 ৬৩৬০৩ ২৯13 মুযারে, মাছদার ৮১০০ “বের হয়”। 

০7 বহুবচন ০৮১১০ ৫11 ২4. অর্থ- পিঠ, মেরুদণ্ড । শব্দটির মূল অর্থ হল সুদৃঢ় । এ 
দৃঢ়তার কারণেই পিঠ বা মেরুদণ্ডকে 1: বলা হয়। 

8০41 একবচনে হ_?) অর্থ- বুকের অস্থি, বুকের উ্ধ্বাংশ, বুকের মধ্যভাগ, যেখানে হাড়ের 
লকেট থাকে। 


২৯১-1৬৯) ও ৩১৯১ মাছদার। বাব ০৮ শব্দটিকে মাছদার করে মুতা'আদ্দী করা হয়েছে। 
বৃষ্টি, এর মূল অর্থ প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বৃষ্টি যেহেতু বার বার ফিরে আসে তাই বৃষ্টিকে 
আলোচ্য আয়াতে ২%॥ বলা হয়েছে। 


০০৩- চা? ইরানি ভর ভীমীনানি; টিভাত 7 হাতাতা 
সক্ষম হওয়া, ক্ষমতাবান হওয়া । 

€% _ বহুবচন ৫৮ অর্থ- দিন, দিবস। 

০৫ ২৪৬ ৬০০ ৯1১ মুযারে 1 ও 59৫ অর্থ- পরীক্ষা করা হবে, যাচায় পরখ করা হবে। 
%1৮-॥ _ একবচনে রে ০ অর্থ- গোপন বিষয়, গোপন রহস্য, মনের কথা। 

৪ বহুবচন ৮০8 ০৪০ এ অর্থ- সামর্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা । ১5 মাছদার, অর্থ- শক্তিশালী 
হওয়া, সবল হওয়া । 

7৮৬ ৮০৮ 4৯13 ইসমে ফায়েল, অর্থ- সাহায্যকারী, সহায়ক। ৮ বহুবচন ১. ০৮ 
»এ মাছদার 1:০৫ বাৰ 72০ “সাহায্য করা, | ৮৫ বাব থেকে ব্যবহত হলে অর্থ হবে একে 
অন্যকে সাহায্য করা। বাব 1০: থেকে অর্থ- সাহায্য চাওয়া । 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ও 505 ৮4০0- 0) কসমের জন্য এবং জার প্রদানকারী অব্যয় । »০:._ | ৫) -এর 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে (--. 9) উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (৩). 1) পূর্বের 
উপর আতফ। 

(২) 3900 2 27১63- 0) হরফে আতফ, (5) ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা। 5১| ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল ৫) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি ৫__.) মুবতাদার খবর | ৫-_.) ইসমে 
ইস্তিফহাম মুবতাদা, (30020) খবর। এ জুমলাটি 5১1 ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল। 

(৩) এ *৯| _ ৫৯৯2) উহ্য (১) মুবতাদার খবর, (৫9৪) *৯-। -এর ছিফাত। 

(৪) ৮১৬1৩ 04০-% এ$ ৬! 0) নাফির অর্থ প্রদানকারী, 45 মুবতাদা, (৮4) ৫ - 
এর মুযাফ ইলাইহে। (0) ১। -এর অর্থে. উহ্য ৫১৪._€) -এর শিবহু ফে'লের সাথে 


মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, "১ মুবতাদা মুয়াখুখার। ৮১৬15 জুমলাটি ) € -এর 
খবর । 


তো ১৮ ভ ১০৮ ৮ নি ফেলে ষুযারে ০0 ফাযেল ০ হরফে জার 

6) ইসমে ইস্তিফহাম। স্থান হিসাবে মাজরর। এখানে ৬ হরফে জার আসায় (০) হতে আলিফ 

বিলুপ্ত করা হয়েছে। জার ও মাজরূর মিলে পরবর্তী ০. ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

(৬) 5৮১০৬ ৬৭ ০৯ ৫9৬০) মাধী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল ৬ ০*) ০. ফে'লের 

সাথে মুতা'আল্লিক (9১) ০৮ -এর ছিফাত। ৃ 

(৭) ৮49819 ০4০] ০৪৮৭ ₹ ৮ (৮৯) ফেলে মুযারে ৬ হরফে জার ০: £ মাজরূর 

(২70) ০% -এর মুযাফ ইলাইহে ৫) হরফে আতফ (২8) ২-:-) -এর উপর আতফ। এ 

জুমলাটি পূর্বে ০.) -এর দ্বিতীয় ছিফাত। 

(৮) ১১4 »৯) এ 4- 0১) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। ৫) 1 -এর ইসম এ+ 

পরবর্তী ১১৩ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। (১) মুযহালাকা, (১১3) ৩! -এর খবর । 

(৯) /8০-॥ এ ₹%- ৫৯) পূর্বে ৯৮০ -এর মাফ'উলে ফীহ, এ মুযারে মাজহুল ৮1০. 

নায়েবে ফায়েল, এ জুমলাটি ₹% -এর মুযাফ ইলাইহি । 

(১০) ০৮৩39 ৪ 0০৪ - (১ হরফে আতফ ৫) নাফিয়া ৫?) ৫ শিবহ ফে'লের 

মুবতাদা মুয়াখখার | শব্দগতভাবে মাজরর আর স্থানগতভাবে মারফু। (9) হরফে আতফ (3) 

নাফিয়া, (৮০৪) 39১ -এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, ৮০ 46৮4০ 4 &ু প্রত্যেক প্রাণীর উপরই একজন 

সংরক্ষক রয়েছে'। তিনি অন্যত্র বলেন, ৪ ০৪৫ এ ১৬ “আল্লাহ সব কিছুর উপর 
রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন' (আহযাব ৫২) । তিনি আরো বলেন, ০৮৯০৮ ৮ ৩9 

095 ০5 “নিশ্চয়ই সম্মানিত লেখকগণ তোমাদের উপর সংরক্ষক রয়েছেন” (ইনফিতার ১০- 


১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ। ৮ 1৮১০ এ ১৮3 এ ৩2 ১৮ ৩৬ 2 প্রতিটি 
মানুষের সামনে ও পিছনে তার নিয়োজিত সংরক্ষক রক্ষক রয়েছেন, যারা আন্নাহ্র আদেশে তার 


ই রারারার যারা ররর রাবার 14094 1 
(8৮ 874 
দেখাশুনা করেন? (রা"দ ১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬ %- ৬ “আল্লাহ মানুষের জন্য অতীব 


উত্তম সংরক্ষক" (ইউসুফ ৬৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৯৯০] ৩০ 9503 195 ১০/505 
“হে নবী! আপনি বলুন, রাত-দিন তোমাদেরকে রহমান থেকে কে রক্ষা করতে পারে' (আম্বিয়া 
৪২)। মূলত রহমানই সবকিছুকে রক্ষা করেন। এ সমস্ত আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, সমস্ত প্রাণীর 
জন্য রক্ষক রয়েছে। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

35৮5৯৫20০09 520 ক ০৯০ সত এত 0৩ ০৬ 26 
4৯ ১৯০ ৩০৮ ১9 3১05 ৮ পি্ঘ ১৩৩ 

জাবির ঞ্ঞ্ন* বলেন, একদা মু'আয ঞ্্ঘ* মাগরিবের ছালাত আদায় করান। তিনি সুরা বাকারাহ 

ও নিসা পাঠ করেন। নবী কারীম এ; তাকে বলেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টি করছো? 

তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি পাঠ করবে 2৮9 ০১৫ 09 3)10013 540) এবং এরূপ 

সুরাগুলি' ছেহীহ ইবনু কাছীর হা/৭২৩২)। ৃ টি 


তে. পি দি পা 


জাবির ইবনু আবিল্লাহ ঞ্স* বলেন, নবী কারীম ৯ রাতে পরিবারের নিকট আসা অপসন্দ 
করতেন (বুখারী হা/৫২৪৩)। 

40935 95 হন ১53০0 1988 »। 4৮০0 ৩৩ এ৩ ও এ ০৫ ০৬ ৬ 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ প্র্ঘ+ বলেন, নবী কারীম পঞ্চ বলেছেন, “যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার 
পরিবারের নিকট দীর্ঘ বিরতির পর আসবে, সে যেন পরিবারের নিকট রাতে না যায়' (বুখারী 
হা/৫২৪৪)। 

-৩ ০? ৩0 50১ ০৫ 0৫ এন 250 ৮৬ 2০ 8৫ 9 0৪৬ &। 05 02৮ ০9৪ 
ইবনু ওমরপ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “প্রত্যেক খেয়ানতকারীর পিছন দিকে 
কিয়ামতের দিন পতাকা দীড় করা হবে এবং বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক 
খেয়ানতকারীর পতাকা" (বুখারী হা/৬১৭৮: মুসলিম হা/১৭৩৫)। এখানে গোপন অপরাধগুলি প্রকাশ 
করার কথা বলা হয়েছে। 
65-85-5055 
ডি ৪ | ঢু চে রি 
জাবির প্্র+ বলেন, নবী কারীম ঈপঞ্জ সফরকারীকে রাতে পরিবারের নিকট যেতে নিষেধ 
করেছেন। যেন স্ত্রী পরিস্কার-পরিছন্ন হতে পারে এবং এলোমেলো চুল চিরুনী করে নিতে পারে 


2 রা ০ 


বেখারী হা৫২৪৩; মুসলিম হা/৭১৫: আবুদাউদ হা/২৭৭২)। 

১০৯০৪ ০ উপ ৩১৬ ২19403930। ৩০%৮ 5 ৬ ৩০৯৪ ইউ এ ০৯০০ ৩৩ 
রাসূলুল্লাহ শু বলেন, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই রাতে ও দিনে পরিবারের নিকট 
আগমনকারীদের অনিষ্ট হতে । তবে যারা কল্যাণের উদ্দেশ্যে আগমন করে হে রহমান! হোয়ছামী 
হা/১২৬-১২৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আবু জাবল উদওয়ানী প্জন্স* হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ই £-কে ছাকীফ গোত্রের 
পূর্ব প্রান্তে ধনুকের উপর অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে 3). 1) ৮: 19 এ সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ 
করতে শুনেন। রাসূলুল্লাহ ৯ তাদের নিকট সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। আবু জাবল সুরাটি মুখস্থ 
করে নেন। এ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ছাব্বীক গোত্রের 
মুশরিকদেরকে তিনি সূরাটি পাঠ করে শুনান। তারা এটা শুনে বলে, যদি আমরা তার কথা সত্য 
বলে জানতাম বা বিশ্বাস করতাম, তবে তো আমরা তার আনুগত্যই করতাম (ইবনু কাছীর হা/৭২৩১)। 
(২) ইবনু আব্বাস ঞ্চ্্স* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ৯ আবু তালেবের পাশে বসেছিলেন । হঠাৎ 
একটি তারা ঝরে পড়ল এবং যমীন আলোতে ভরে গেল। এতে আবু তালেব ঘাবড়িয়ে গেল 
এবং বলল এটা কি? নবী কারীম ই বললেন, এটা একটা “তারা” নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনের একটি নিদর্শন । আবু তালেব এতে আশ্চর্য হল। তখন ও). 1201) ০৫ 19 
অবতীর্ণ হয় (কুরতুবী হা/৬২৯৭)। 

(৩) আবু ওমামা ঞ্স্দ+ বলেন, নবী কারীম উপ বলেছেন, মুমিনের উপর ১৬০ জন ফেরেশতা 
নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ফেরেশতাগণ তার থেকে তার এমন সমস্যা দূর করেন যা তার পক্ষে 
সম্ভব নয়। ৭ জন ফেরেশতা এমনভাবে দূর করতে থাকে যেমন মধুর প্লেট থেকে মাছি দূর করা 
হয়। এক মানুষকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হলে শয়তানেরা তাকে ছো মেরে নিবে 
(কুরতুবী হা/৬৩০০)। 

(৪) নবী কারীম ৯ বলেন, আল্লাহ চারটি জিনিস তার মাখলুকের কাছে আমানত রেখেছেন । তা 
হলো- কে) ছালাত (খ) ছিয়াম (গ) যাকাত ও (ঘ) ফরয গোসল । আর এগুলি হচ্ছে ৮17 _») 
সারায়ের' (গোপনীয় বিষয়) যেগুলি আল্লাহ কিয়ামতের দিন যাচাই করবেন । 

(৫) ইবনু ওমর ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস সংরক্ষণ করবে 
সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বন্ধু হবেন। আর যে সেগুলির খিয়ানত করবে সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত শত্রু হবে। 
আর তা হচ্ছে- (ক) ছালাত (খে) ছিয়াম ও (গ) ফরয গোসল কেরতুবী হা/৬৩০২)। 

অবগতি 

আল্লাহ তা“আলা যেমন করে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্গারকাল হতে মৃত্যু মুহূর্ত 
পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার অস্তিত্ব দান করতে 


টাররারারারাারারারারররারারারর 1... ররর তারা ররর 
সক্ষম । প্রথমবার সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম । আল্লাহ্‌র এ ক্ষমতাকে 
যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয়। 
0৮ 726 09 0915 এ 2 0) 6920 ৩০১ ০৯১0৫ 0) ৮৯০ ০ ০০০6 
00103 ৮ 0৮৫1 8০ 07) ভে আট 0০) এ ৩১ পা 0৫) 
অনুবাদ : (১১-১২) বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের কসম এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকালীন দীর্ণ বক্ষ 
যমীনের কসম । (১৩-১৪) এ কুরআন এক পরীক্ষিত চূড়ান্ত বাণী। কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা 
নয়। (১৫) এ লোকেরা কিছু ষড়যন্ত্র করছে। (১৬) আর আমিও একটা কৌশল গ্রহণ করছি। 


(১৭) অতএব হে নবী! কাফিরদের কিছুটা অবকাশ দেন; কিছুটা সময় তাদেরকে তাদের 
অবস্থায় ছেড়ে রাখেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০১- বহুবচন ৫১ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট । ১ -এর স্ত্রীলি্গ। 

০%- ুষ্টি। এর আসল অর্থ-প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বৃষ্টি যেহেতু সর্বদা ফিরে আসে 
০০ বহুবচন ১:৮)। ০৮৮০। অর্থ- যমীন, মাটি, পৃথিবী । 

(২:40- মাছদার ৩২০০ বাৰ শ$ অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া, ফাটল, ফাটা & ১.০ বহুবচন £% 4০ 
অর্থ- ফাটল, ভাঙ্গন । 

4 বহুবচন 048 ১139 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । মাছদার ২_$ বাব 7:০4 অর্থ- বলা, 
ফা 

০১ মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে । অর্থ- মীমাংসাকারী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বিচার । মাছদার 
১২ বাব ০০:21 

4১$।- মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে । অর্থ- নিরর্থক, হাসি-ঠাট্টা। মাছদার 3৪ বাব ০; ৮ 
অর্থ- রসিকতা করা, কৌতুক করা। 

৩:- ৮৪৬ ০০৮ শশী মুযারে, মাছদার 125 বাব ০০ :। অর্থ- তারা কৌশল করে, 
ধোকা দেয়। £৫ -এর বহুবচন 3৩4৫, অর্থ- ড়যন্তর, ফন্দি। 

গা ৮৬০ ২৯১ মুযারে, মাছদার 15: বাব ৩ 'আমি কৌশল করি'। 

1 ১০৬-১৪০০ ০1) আমর, বাব ০ অর্থ- অবকাশ দেন, টিল দেন, ছাড় দেন। 
০৫১৬ ০৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার 126 ও 755 বাব ০.০ অর্থ- কাফিররা, 
অস্বীকারকারীরা । 


হারা ০৭০০৯০০০৪১৪৬তািবাহহারিরুহার 4222৮222855 
0৫৮ ,৮০১৪4০ এ৯।) আমর, মাছদার 31৫৯ “অবকাশ দেন'। 

রি ইসমে ফে'ল (4১ *-1) আমর-এর অর্থে, “ধীরে ধীরে চল? । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১১) ₹ ৯%॥ ০০১০৮৮০0909 কসমের জন্য জার প্রদানকারী অব্যয় ৮৮ | (3) -এর 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য €৫- %) ফে'লের মুতা'আল্লিক। (০১১) ০৮৮ 0 -এর 
ছিফাত (৮1) ০০১ -এর মুযাফ ইলাইহে। ০: 

(১২) (১০ ০১ ১০১0০- জুমলাটি পূর্বের বাক্যের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 
(১৩) 4: 4৯ &- জুমলাটি জওয়াবে কসম ৫) ৩! -এর ইসম। ৫২) মুযহালাকা (৯) ৩! 
-এর খবর ৫.) ৪ -এর ছিফাত। ৃ ৃ 
(১৪) 4৮৬ 9১ 4 (9 হরফে আতফ (৫০) ০০ -এর সাদৃশ্য, ৫) এ -এর ইসম (১) 
হরফে জার অতিরিক্ত (15) এ -এর খবর । 

(১৫) 13: ৩১১৩৫ ৮ - জুমলাটি মুস্তানিফা, (১) ৩! -এর ইসম ১% 2: ফে'ল, যমীর 
ফায়েল 4: মাফ'উলে বিহী। জুমলাটি 1 -এর খবর ৃ ৃ 

(১৬) 4 9 ফে'ল, যমীর ফায়েল, 14১4 মাফ'উল। 

(১৭)1029 ১৪ 0৯4 58৯ _ ৫০১ ফাছীহা 14, ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল (2১৫ 
মাফ'উলে বিহী ১5 ভুমলাটি পূর্বের তাকীদ। (43) ৫৭ ফে'লের মাফ উলে মুতলাক। 
অবগতি 


কাফির বা ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হলো তারা কুরআন এবং ইসলামের দাওয়াতী মিশনকে 
ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করত । গোপন ষড়যন্ত্র করত, নানারূপ 
কুটচাল চালাত। তারা ফুঁকার দিয়ে এই প্রদীপটিকে নিভিয়ে ফেলতে চাইত । লোকদের মনে 
কুরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নানা প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় জাগাত। একটির পর 
একটি মিথ্যা অভিযোগ রটনা করে বেড়াত । কুরআনের উপর নানাবিধ দোষ আরোপ করত । 
রাসূলুল্লাহ ঈু -এর কথা সমাজে যেন চলতে না পারে তার প্রাণপণ চেষ্টা করত। কুফর ও 
জাহেলিয়াতের অন্ধকার বলবৎ রাখার মরণপণ চেষ্টা করত। 


৯১০৮%১১০% 


টু পাটা হানা 


সুরা আল-আলা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩২২ 


7১9১% 3174 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

(৮ ১৮10 0) ও 00 (000 0) ৪০৩ ডে ডে 0) এপি ০৫) ০০ সদ 

০37 25 এ | এড তব) ৩০৪ ০৫৪০) ৪০৮৬০ 2৬ ৫) ৬১০ 
0.) এসএ ৩ চিল 5) ওঠ ৬৪ ০ সি 0১ এপ এপািটি 0) ও 

২0) এসএস ৫2 ০৮ ৪৮ 0) এ 98 এন ও 01) ও ৫ 
অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন । (২) যিনি সৃষ্টি 
করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (৩) যিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথ 
প্র্দশন করেছেন। (৪) যিনি উত্ভিদ উৎপাদন করেছেন। (৫) তারপর সেগুলিকে কালো 
আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (৬) আমি আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না। 
(৭) তবে আল্লাহ যা চাইবেন। তিনি বাহ্যিক অবস্থাকে জানেন এবং যা গোপন থাকে তাও 
জানেন। (৮) আমি আপনাকে সহজ পন্থার সন্ধান দিব। (৯) কাজেই আপনি উপদেশ দেন, যদি 
উপদেশ কল্যাণকর হয় । (১০) যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে । (১১-১২) আর যে 
তার হতে পাশ কেটে চলবে, সেই চরম হতভাগ্য । সে ভয়াবহ আগুনে জ্বলবে । (১৩) এরপর সে 
না মরবে, না বাঁচবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 

৮: ০৮৬১৪৩৬০৯1১ আমর, মাছদার ৬:০৫ বাব ০ “আপনি তাসবীহ পাঠ করুন' 
-!_ বহুবচন ০০ অর্থ নাম, যশ, খ্যাতি। 

£০_ বহুবচন ৮, প্রতিপালক' । ৬] ০০ "গৃহকর্তা। ০২৫ হুঁ) অর্থ “গৃহকর্তী', গৃহিনী । 
-$-০ ১০।১ ইসমে তাফযীল, মাছদার 1912 বাব 7 অর্থ- মহান, উচু 

(4০ ২১৬ ০৪০০ ১০) মাধী, মাছদার 141 বাব 7 “সৃষ্টি করেছেন । 

%০- ৬৪৬ ০55৮ ১০1) মাধী, মাছদার হ১:.£ বাব: অর্থ সোজা করল, ঠিক করল, সুঠাম 
করল। 

543 ৬৩৬ 5-৮ ০০১ মাযী, মাছদার *4৫ বাব 1১০ অর্থ নির্ধরিণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য 
করল। 


০৩ ২৩৬০৬ ০০15 মাযী, মাছদার হ_?৯ বাব ১৫০ অর্থ পথ দেখাল, পথ নির্দেশ 
করল। ৃ 

(৮ ৮৪৬ ১৪৭৬ -৯1 মাধী, মাছদার 17৮ বাব ৬! অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
৮]- ইসমে জিনস বহুবচন €1৮ তৃণ, তৃণলতা, ঘাস। 

1_ ০৪৬ ০৪০০ ৮$ মাথী, মাছদার 0১০ বাব ০? অর্থ- করল, বানাল। সূরা নাবা -এর 
৬নং আয়াত দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৫ 

৮৬৮_ আর্বজনা, খড়কুটা 

০৮ ছিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ কালো মিশ্রিত সবৃজ বর্ণের, কালো মিশ্রিত লাল বর্ণের । 
০৪-৮৪০ ৬৯ মাধী, মাছদার ৪9 বাব ২)! তাকে পাঠ করালো, তাকে পড়িয়ে দিল। 
টি ৯) মুযারে মানফী, মাছদার (4.১ "আপনি ভুলবেন না” । বাব 
থেকে অর্থ ভুলানো ও 1.4 থেকে অর্থ ভুলে যাওয়ার ভান করা । 

এ ৮৪৬ ০৪০৮ ১০13 মাধী, মাছদার 4৪ ও 2১৬ বাব শ$ অর্থ চাইল, ইচ্ছা করল । 

4 ৩৬ ৮০৩ ২০) মুযারে, মাছদার ৮ বাব ২ _-+ 'সে জানে” বাব এ! থেকে 
জানানো, আর ::: থেকে অর্থ শিক্ষা অর্জন করা। 

781 শ$ বাবের মাছদার, অর্থ প্রকাশ্য । যেমন ০১৮ 1 ০৯ অর্থ স্বর উচ্চ করল, কণ্ঠ উচ্চ 
করল। 

১৬ ৮৬ ৮৪৭৩ ২০) মুযারে, মাছদার ৮০ বাব ২২. গোপন করে। 

দিব, বিষয়টি তার জন্য সুবিধা করে দিব। 

০-4/- ৬০৬৭ ১০1১ ইসমে তাফযীল, “সহজতর | বহুবচন ৮-4 ০০৮০। 

৮৪১. ৮৬৬ ০৪৭৪ ২৯1১ আমর, মাছদার %:5:৫ বাব ৭১০৪ অর্থ উপদেশ শুনান, উপদেশ দান 
করেন। 

০ ৮৬৬ ৬০৬ ০৯19 মাযী, মাছদার ৬4৫ বাব ০ উপকার করল" । 

০42 ইসম, অর্থ উপদেশ, স্মরণ । 

৬১৯ ৮৪৮৯ ৮৭৮ ২৯১ মুযারে, মাছদার ৮১০ বাব ৬৯ অর্থ ভয় করে। 

(৫০৫ ৮৩৬১৪4২৭৯13 মুযারে, মাছদার (৫৯ বাব 1 * অর্থ পরিহার করে, পাশ কেটে 
চলে, উপেক্ষা করে । 


8১৫ রাযানার্ররারাররারারারারারা 7:71 
850 ১55৬ -৯1) ইসমে তাফযীল, অর্থ সবচেয়ে দুর্ভাগা । বাব ৫.» হতে মাছদার ও 
৮ অর্থ হতভাগ্য হওয়া, দুর্ভাগ্যবান হওয়া । 

৩: ৬ ০৮০৮ ১০1 ুযারে, মাছদার এ এ. বাব ২: অর্থ আগুনে প্রবেশ করবে, 
আগুনে দগ্ধ হবে, জ্বলে যাবে । 

08- বহুবচন ৮ ১০2 ১০ অর্থ আগুন, অগ্নি। 

৪০৫-৬১$০ ২৮15 ইসমে তাফবীল, বহুবচন ৮ ০:০৫ অর্থ বড় বৃহত্তম | 

০৯০_ ৮৮০০৬ ০০15 মুযারে, মাছদার ৯ বাব ০ মৃত্যুবরণ করবে, মারা যাবে । 
৬১২ ৪৬ ০৪৭৮ ০০15 মুযারে মাছদার ০৩৯ ০৩০৯ বাব ২৯ "বেঁচে থাকবে । 9 বহুবচন 
০1 অর্থ জীবিত। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৬১ ৫, ৮৮ ০৮ (০) ফৌ'লে আমর, যমীর ফায়েল (4! মাফ'উলে বিহী ৫ ?)) 
"| -এর মুযাফ ইলাইহি। (4১0) ₹; এর ছিফাত। 

(২) ৪%-১ 3৮ $-0- (৪১৫) ০ -এর দ্বিতীয় ছিফাত 3: ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। 
এখানে (৯ 15) মফউলে বিহী উহ্য রয়েছে। (১) হরফে আতফ ৫$%-.) 9: -এর উপর 
আতফ। 

(৩) 3৫১ ০5 ৩0০- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত। 

(৪) ০০৮১ ₹ $303_ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ (৪-৫) ₹; -এর চতুর্থ ছিফাত। 

(6) ৪০৯৬১ 45৯১ ৫০) হরফে আতফ |“ ফে'লে মাধ, যমীর ফায়েল, ৫) মফউলে 
বিহী, ০৬ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (০ ০৬৮ -এর ছিফাত। 

(৬) ৬0১ ৬৬০০ ৫০) হরফে ইস্তেকবাল বা ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক অব্যয়। (৪ ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল ৫) মাফউলেবিহী ৫১) হরফে আতফ (3) নাফিয়া ৮.7 ফে'লে 
মুযারে, যমীর ফায়েল। 

(৭) ৬ ৮69 ০ পু ও লে 50 0) ৮০৯ 99 সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। 
(৮) ৬ ফে'লের মাফ উলে বিহী। এটি ৫5 234০) | ৮ ফেলে মাযী। &। ফায়েল। এ 
জুমলাটি (-) -এর ছিলা। (১1) হরফে মুশাববাহবিল ফে'ল ৫) ৩! -এর ইসম। 1 ফে'লে 


মুযারে, টা দা এর 
উপর আতফ | ৪ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ৫) ইসমে মাওছুলের ছিলা। 
এ জুমলাদ্য় ৬ -এর খবর । 

(৮) ৬০০৫ 4৮-৮- ৫) হরফে আতফ ৮. ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল ৫) মাফউলে 
বিহী (০41) ৮ -এর মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি (5০8 -এর উপর আতফ। 

(৯) এ॥ ০৩ ও রিনি (০১) ফাছীহা (সুরা মাউনের ৩১ দ্ষটব্য)। ১১ ফেলে আমর, 
যমীর ফায়েল ৫১) শর্তিয়া তথা শর্তপ্রকাশক অব্যয়। ০২০৫ ফে'লে মাযী, 5 ॥ ফায়েল। 
জুমলাটি শর্ত, পূর্বে তার জওয়াব রয়েছে। 

(১০) ১৮ 745০7 ৫০) হরফে ইস্তেকবাল। “534 ফে'লে মুযারে" *৮ ফায়েল ৫ ৯৮ 
ফেলে মুযারে, যমীর ফয়েল ০ জুমলাটি ০* ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(১১) ৬৪৯0 ০9 ৫) হরফে আতফ 5 ফে'লে মুযারে, _ যমীর মাফ'উলে বিহী, 
০৪৯ট। ফায়েল। জুমলাটি ১৫১: -এর উপর আতফ। 

(১২) ০৪৭ 94 এ: 5১৫ (৪১৩) ৩৪৪0 -এর ছিফাত। এ: £ ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, /4 মাফ-উলে বিহী, ৫7৫0) /4 -এর ছিফাত। জুমলাটি (5 4| ইসমে মাওছুলের 
ছিলা। 

(১৩) ৬০1৫132০৯৫০ ৫৯ হরফে আতফ্‌ 3) নাফিয়া ১৯: ফে'লে মুযারে (42) 
০৯৫ -এর মুতা'আল্লিক (৬০ 0) ০১ (-এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, ৮) ৩ £) ₹:। শ- 'আপনি আপনার মহান প্রতি পালকের নামে 
তাসবীহ পাঠ করুন" (আলা ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "৮ ৮৭। ৩40 ৮ ৬ ০০৯ আপনি 
আপনার মহান প্রতি পালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন' (ওয়াকি'আহ ৭৪)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, $ ৮১৩ ৪-) ০০0 এ “আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে তোমরা সে 


নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক' আ'রাফ ১৮০)। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলির 
মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার ৬ নং 


আয়াতে বলেন, ৬. ১ ৩০: 'আমি আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না”। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন ট্দ_ 5 05199 ৫৪০0 2 প্রত 9 এ এ ০৩০৭ 4 ০0 


তি মিছ জনজাতি দর 


করিয়ে দেওয়া এবং পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব । কাজেই আমি যখন পড়তে থাকি তখন 
আপনি মনোযোক সহকারে পড়া শুনতে থাকুন” (কিয়ামাহ ১৬-১৮)। অত্র আয়াতগুলিতে বলা 
হয়েছে- কুরআন পড়িয়ে দেওয়া এবং মুখস্থ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ে। কাজেই ভুলে 


যাওয়ার কোন সন্ভাবনা নেই। আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, ০২. 4) 4%-37 “আর 
আমি আপনার বিষয়গুলি সুবিধা ও সহজতর করে দিব' | আল্লাহ অন্যত্র বলেন ১ | 9 ৮০? 
মুসা (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বিষয় গুলি সহজ করে দাও' (ত্বহা ২৬)। আল্লাহ অত্র 
সুরার ৯নং আয়াতে বলেন, ০5১0 ২০ ৩ +$4$ “সুতারাং আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ 
কাজে আসে” । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ ০9 ০০৭56 ৩৯৬ ৮ “আর আপনি কুরআনের 
মাধ্যমে এ সব লোককে উপদেশ দিন, যারা আমার শাস্তির ভয় করে" (কাফ-৪৫)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন (/১১ ১৪ ৬% ৮ ১৮ ৮৯ট 'আর আপনি সেই লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, যে 
আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে' (নোজম ২৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ২৮ ৬১ 
১০০০1 1৮০% ০ ৩]। ১) ৬০ ৬০ 'তিবে হে নবী ! যদি এরা এই কুরআনের 


প্রতি ঈমান না আনে তাহলে আপনি তাদের জন্য দুখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস 
করবেন" (কাহফ ৬)। অব্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের উপদেশ 
দিন। আর যারা কুরআনকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করুন। আল্লাহ অত্র সূরার 


১৩নং আয়াতে বলেন , 2: 191 ৬৮ ৫? 'এরপর সে তাতে জাহান্নামে না মরবে না 
বাচবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫৭ 38 6০ ১৫০ ৬ ৮ ৬৯৭ কট “জাহান্নামে মানুষকে 
মরণ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে কিন্তু সে মরবে না" (ইবরাহীম-১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 


5463 ৬৪৫ "জাহান্নাম তাকে মারবে না বাঁচাবে না” আয়াতগুলিতে জাহান্নামে মানুষের অবস্থা 
কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে' মদ্বাছির ২৮)। 


৩ 3৮ পিউ পর ৬৬ ৪৪০৪৬ ০ ১৩৩ ৮৮০৩ ০ পল ০৪ 

৮০০১0৭1812৫ 1859 0943 9৫ ৪৬৪ 20 34989 « তে 
928 ২9 ৩৪ ০৪1৮ ৮9৮ এনা এ ভি ও পে এল ৫ ০৯০ 
১ এরটথা ৩৫) ০০০: ও ০ ৮ এড 3$ ঠা 
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নিরলস শে এ এর ছাহাবীদের মধ্যে 
যারা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন তীরা”"হলেন মুছ'আব ইবনু 
উমায়ের প্্* এবং ইবনু উম্মে মাকতুম ক্র | তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। 
অতঃপর বিলাল গ্্+, আম্মার পদ এবং সা'দ ঞ্্ষ+আগমন করেন। তারপর উমার ইবনু 
খাত্তাব পর্জ্র+ বিশজন ছাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নবী 
কারীম সু আসেন। আমি মদীনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি 
যতটা খুী তারা নবী কারীম ফ্লু: এবং তীর সহচরদের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও 
অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকেরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে যে, ইনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সু । 


রাসুলুল্লাহ উট -এর আগমনের পূর্বেই আমি /৩। ৬১০ ০.০। ০ সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য 
সুরাগুলোর সাথে মুখস্ত করে ফেলেছিলাম । 


০1955 380 ০ শে ১35 ০৮৮৫ 4৯০ ৪ 0৩ (৮০0 &| ১০০ ০৫৬ ৬০ ৫) 
০৩১৩০ 35059 এও পন সভা 5১১০ পি ১০০ এ| এও ০৮৮ এ 


০৪ ডের 9 ভা ৩৪ ৫ ০০ বুদ ৩০ ৩৩ ৩৩ এ এ & ৩৪ ৩৪ 


পু এ703 এ 2 551900030৮৮ ০৫৭9 ৪১ 2 ৮৭ ০০ ৩50০৮ 

৪6177575550 
(২) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আনছারী ঞ্মন্গ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ছাহাবী দু'টি উটের 
পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন । রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি 
মুআযঞ্পন্স* -কে ছালাত আদায়রত পান, তিনি তার উট দুটি বসিয়ে দিয়ে মু'আযঞ্ঞ্্র*+ -এর 
দিকে (ছালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন। মু'আযঞ্চ্দ+ সূরা বাকারাহ বা সুরা আন-নিসা 
পড়তে শুরু করেন । এতে ছাহাবী (জামা“আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, 
মুআযপ্্্* এ জন্য তার সমালোচনা করেছেন । তিনি নবী উঃ -এর নিকট এসে মু'আয পরার _ 
এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন । এতে নবী কারীম ইঃ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি লোকদের 
ফিতনায় ফেলতে চাও? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা তিনবার 
বলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি ০০ ১১13 0) নত ০৮ এবং 53:15] 0209 
(সুরা) দ্বারা ছালাত আদায় করলে না কেন? কারণ তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা 
লোক ছালাত আদায় করে থাকে' বেঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারী হা/৭০৫০)। 


(10 90 159 9001 500 ০০ শর ০০৩০ ও কি পু ডে 0৫ ৩ 0৩ ০০ 
৬৩০ ১০ এ 0 ও৮9 ৩ হুড 


২৪৪... আওয়াল কুরআন.........................................পোরা,৩০ 
(৩) নু'মান ইবনু বাশীর ঞ্্* বলেন, নবী করীম ৯ দু'ঈদে সুরা “আলা ও সূরা গাশিয়া 
পড়তেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুম'আ ও ঈদের সালাত পড়ে যেতো তবে তিনি উভয় 
ছালাতে এদু*টি পড়তেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর (হা/৭২৩৯)। 

৩9 0 যু ৬৪ এন 050 এ ০৫ ০৮ পে হন (৫ ৩ ও টি ৩৫ 
(৪) রাসূলুল্লাহ শু দু'ঈদে এবং জুমআর দিন সুরা আলা ও সুরা গাশিয়া পড়তেন। ঈদ ও 
জুমআ একদিনে পড়লে উভয় ছালাতেই সুরা দু*টি পড়তেন (মুসলিম হা/৮৭৮: আবু দাউদ হা/১১২২ 
তিরমিযী হা/৫৩৩)। 


৬ 


09 এ কী 6০59 ৮0 0 ০ ০ 2 ও 0 ৩৩ ঞ »। 05০0 ৩ ৫৩ 2৪ 
্ রনি ”* বপন ০৫ ক এনে 
(৫) আয়েশা পন্য বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ই বেতেরের ছালাতে সুরা আলা, সূরা 


কাফিরূন পাঠ করতেন । আয়েশা ঞ্ঞ্পং আরো বাড়িয়ে বলেন যে, সূরা নাস ও সূরা ফালাক্‌ 
পড়তেন আবুদাউদ হা/১৪২৪)। 


টি 0১৪২] 6 এ! ০0৮9 ৭ 42৮2০ | 4: *+৬ ৮৬ : 7৮০ ৩ ০০৩ ০ 2:2৮ ০০ 

5১০ ও ৪৪৬। এ৩ ০৪৪ ৬৪০ শিলা শৈল 2 ভা 

ওকবা ইবনু আমের এ বলেন, যখন ১ ৬:01 ৫৮৯ নাধিল হল তখন 

রাসূলুল্লাহ ৯ আমাদের বললেন, তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের রুকূতে বল। আর যখন ০. 

৮ ॥ ৬০ ৮.4 অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ ই বললেন, তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের 

সিজদায় বল (আবুদাউদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৪২)। 

৮0 (60 ১৬৫০ ০৪ এঠিটি ০৫ ৮০৭ ৮০ চি 0৪ জু তে ০০৭৩ ০) ৩৪ 

ইবনু আব্বাস ঞ্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ কু যখন সূরা “আলা পড়তেন তখন বলতেন (%) ৩৬ 
| সুবহানা রাব্বিআল আ'লা) (আরুদাউদ হা/৮৮৩)। 

দি (47 কত ৫০-৮8-8৩25 382১১ 228০8 সি ০? ০ (৫ ০১ ০৮০৮ 

পা ৬৩ ১৮9 এ৩ ফল শিস ০৮১0০ ৩3 (০ ০ 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ঞ্ঞঞ্ছ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ্ু বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন 
সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সব কিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তখন আল্লাহ্‌র আরশ ছিল 


পানির উপর (সলিম, টি কার 
হয়েছে। 


9 ০59: (5% এমা 08১৩ এ এ &0%0 0806 ০৯০ রি 
4৮816 9 ০৪ বু ১৩ ০৮৮ ১৪ লে ০৪ ০) ০১ 
তির 1728 
35 258 &। ০৮০০ ৩6 চে ৮ ৫৯০ 0৬ ১৫০০ ১০৮ ও ৩৮ মস) ৩৩ ০৯8, 
১০ 


আবু সাঈদ খুদরী প্সন্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শর বলেছেন, জাহান্নামীরা জাহান্নামে না মরবে, না 
বাঁচবে । তবে আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করার ইচ্ছা করবেন, জাহান্নামে তাদের মরণ দিবেন। 
তারপর তারা যখন কয়লা হয়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে। 
তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে । তাদেরকে জান্নাতের নদীর উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। 
তারপর জান্নাতীদেরকে বলা হবে তোমরা তাদের কাছে যাও। ফলে তারা জীবিত হয়ে উঠবে 
যেমনভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বন্তর আবর্জনা স্তূপের মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে । তারপর নবী 
কারীম সু বললেন, তোমরা দেখ না যে, এ উত্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, ত উরি হর 
শেষে পূর্ণ সবুজ হয়ে যায়। তখন একজন ছাহাবী বললেন, নবী কারীম সু কথাগুলি এমন 
ভাবে বললেন যে, যেন তিনি পল্লিতেই ছিলেন' (জাহমাদ, ইবন কাছীর হা/ব২৪৬)। 
17421 50 % ঞ। ৬৪ 0 0 90৩1 0৩ ৬ পে ০০ ৩০১০৭ ২৯০ পতি 
এ 0 2৭ ৮৮21 03 % | ০ 20 9৩ 0৭3 ৩৮০৫3 ৩ ৩৮৮০ 
3 ধা তি ডি ৪ জল 0 এড ৯ ০৩০ ০৯৯০৭ ৫১৩৯ ১৮৮ 
04 ৮5 অপ ৩ 
আবু সাঈদ খুদরী প্ম্ূ+ বলেন, নবী কারীম ২ বলেছেন, “এসব জাহান্নামী যাদেরকে আল্লাহ 
জাহান্নাম থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন না। তারা জাহান্নামে না মরবে, না বাচবে। 
তবে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন । তাদের এমন মরণ দিবেন যে, তারা 
কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের জমা করে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতের 
বর্ণায় নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাদের উপর জান্নাতের ঝর্ণার পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে। 
তখন তারা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বন্যায় নিক্ষিপ্ত আর্বজনা স্ূপের মাঝে বীজ গজিয়ে উঠে' 
(ইবনু কাছীর হা/৭২৪৮)। 


আল্লাহ জাহান্নামীদের খবর দিতে গিয়ে বলেন 7 এর্ত। 0. 5 314) ৩০ ৮০53 ৩105 01950 
৩ 'জাহান্নমীরা চিৎকার করে বলবেন, হে জাহান্নামের দারোগা আপনার প্রতিপালককে বলুন 


নি ..... ভাওযীহল কুরান... পারা ৩০ 


যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। তখন জবাবে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে 
এখানে পড়ে থাকতে হবে' ববখরুখ ৭৭)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 31455 ৮6 ০433 1৮১ ৮৪4 ৬০৪ 3 “তাদের মরণ 
ঘটানো হবে না এবং তাদের শাস্তিও হালকা করা হবে না" (ফাতির ৩৬)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আলী প্জন্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯: “আলা সূরাটি ভালবাসতেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর ৭২৩৭)। 


(২) আল্লাহ্র একটি ফেরেশতা রয়েছে যার নাম “হিযকিল”। তার ১৮ হাজার পাখা আছে। 
প্রত্যেক পাখার ব্যবধান ৫০০ বছরের পথ । সে একদা আল্লাহর আরশ সম্পূর্ণ দেখতে চাইল। 
তখন আল্লাহ তার পাখাগুলির ডবল করে দিলেন, এতে তার পাখা হল ৩৬ হাজার । পাখাগুলির 
ব্যবধান ৫০০ বছরের পথ । তারপর আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি এবার উড়ে দেখ । ফেরেশতা 
২০ হাজার বছর উড়তে থাকল । কিন্তু আরশের পাখা সমুহের এক পাখার মাথায় পৌছতে পারল 
না। তারপর আল্লাহ তার উড়ার ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে দিলেন এবং আবার উড়ার আদেশ 
করলেন। তারপর সে প্রায় ৩০ হাজার বছর উড়ল। কিন্ত সে আরশের পায়ার মাথায় পৌছল না, 
তখন আল্লাহ এ ফেরেশতাকে বললেন, হে ফেরেশতা! তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত উড়তে থাক, তবুও 
আমার আরশের ছায়া পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। তখন ফেরেশতা বলল এ 1 5) ১৬: 
'আমি আমার মহান প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করি” । তখন এ আয়াত ৯| 33 ৮১ ০৫. 
অবতীর্ণ হয়। নবী কারীম সু বলেন, তোমারা তোমাদের সিজদায় এ তাসবীহ পাঠ কর কেরতুবী 
২০/১২)। 

(৩) একদা নবী কারীম ই জিবরাঈল এলাইব” -কে বললেন, হে জিবরাঈল! আমাকে এ লোকের 
নেকীর কথা বল, যে ব্যক্তি তার ছালাতে অথবা ছালাতের বাইরে ৮ 0 ৮ 7) ৩৬: বলে। 
জিবরাঈল ঞ্লাইই” বললেন, হে মুহাম্মাদ ই ! যে কোন মুমিন নারী পুরুষ তার ছালাতে অথবা 
ছালাতের বাইরে এ তাসবীহ পাঠ করবে, তার নেকীর পাল্লা আরশ-কুরসী ও পৃথিবীর সমস্ত 
পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে । আমি সবার উপরে 
রয়েছি। আমার উপর কিছু নেই। হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক। আমি তাকে মাফ 
করে দিলাম । আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম । এ লোক যখন মারা যায়, তখন থেকে 
প্রত্যেক দিন মিকাঈল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন । কিয়ামতের দিন মিকাঈল তাকে পাখার উপর 
উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্র সামনে বসাবেন এবং বলবেন হে আমার প্রতিপালক! তুমি এই লোকের 
ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল কর। তখন আল্লাহ বলবেন, তার ব্যাপারে তোমার সুফারিশ 
কবুল করলাম । তুমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও কেরতুবী ২০/১৩)। 


পারা ৩০... ...................................ভোউযীহল কুরক্ান.............................................২৪৭ 
১০02 (5) ৮-। ০৬০০) ৩১৮ 00০) ৩:০১ এ) শি 75১ 0 £) 5 ০৮ ০ ১৪ 

0৭১ 5০৮) লিগ ০৬৬ (7) এটি পাল ্থ ০৩ ৩ 0৯) এষঠি ০৪ 
অনুবাদ : (১৪-১৫) কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি যে পবিব্রতা অবলম্বন করল। আর নিজের 
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করল এবং ছালাত আদায় করল । (১৬) কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে 


অগ্রাধিকার দিচ্ছ। (১৭) অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । (১৮-১৯) পূর্বে অবতীর্ণ 
ছহীফা সমূহে ও এ কথাই বলা হয়েছিল- ইবরাহীম ও মুসার ছহীফা সমূহে । 

শব্দ বিশ্লেষণ 

শে ৮৩৬ ১৪০৮ ১০1১ মাহী, মূলবর্ণ ৫ ০ ১) মাছদার (-১৬৷ বাব “কল্যাণ লাভ 
করল? । 

চি ২৬৬ 7০ ০৯5 মাযী, মূলবর্ণ 0 এ :)) মাছদার 17 বাব :: অর্থ পরিশুদ্ধ হল, 
সৎ হল, পবিত্র হল, বৃদ্ধি লাভ করল। *_ € বহুবচন »._:5 অর্থ পবিত্র, সৎ, উত্তমরূপে 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 


54১ ৪৬5৭০ ১৯।$ মাধী, মাছদার 15১ বাব 74 অর্থ স্মরণ করল, স্মরণ রাখল ”_$১ 
বহুবচন ৩৮ স্মরণ, যিকির। ৃ ৃ 
৬:০_ ৮৪৮ ১৪৭০ 4৯15 মাযী, মাছদার 54: বাব € :২ অর্থ ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা 
“ছালাতের স্থান । ্ ? 

১৮ 4 ০০৬৭৮ শু মুযারে, মাছদার 12. বাব এ! অর্থ তোমারা প্রাধান্য দিচ্ছ, 
তোমরা অথাধিকার দিচ্ছ। . 

১৩০ জীবন । বাব ৯. -এর মাছদার। বাব ০৬! হতে অর্থ জীবিত করা। 

(0- ইসমে তাফবীল, অতি নিকটে । এজন্য একে দুনিয়া বলা হয়। শব্দটি +_£ থেকে নির্গত 
বাব ৮ মাযী ৩ নিকটে হল। ইসমে ফায়েল ৩।১। 

১০ বহুবচন +।০০া অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময় । »__»এ। বহুবচন ৩”__া 
পিছনে মুযাননাছ 1 বহুবচন ₹১/০৯ | | 
+-_ ইসমে তাফযীল, বহুবচন %_ 0০৮: ০১৬ অর্থ কল্যাণকর, উৎকৃষ্টতর | মূলে ছিল 
৩1 বেশী ব্যবহারের জন্য %:- করা হয়েছে। ৃ 

ঠা ০55, ৯1) ইসম তাফযীল মাছদার ৮ বাব ৫... অর্থ স্থায়ী হল, চিরস্থায়ী হল। 


4 এটির 7277 ত 
১০০ ২০০ একবচন, বহুবচন ১১০০ 4০ অর্থ ছহীফা, গ্রন্থ, আমল নামা, কাগজ, 

পত্রিকা | 

িটি- বহুবচন 1 ০ প্রথম, পূর্ববতী। 2 বহুবচন 024 4181 

বাক্য বিশ্লেষণ ৃ 

(১৪) 5৮ ১ ০৯ ১৬- ৫৩) হরফে তাহব্বীকৃ, নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয় । শৈ 4১ ফে'লে মাযী 
» ফায়েল ৫ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি + ইসমে মাওছুলের ছিলা। 

(১৫) এ০ ৮ 75১৫_ ৫) হরফে আতফ 7_$১ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল "_:.। মাফ'উলে 

বিহী। (4১) "০ -এর মুযাফ ইলাইহি। এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ । (১) হরফে আতফ 

০ ফে'লে মাযী, যামীর ফায়েল। 

(১৬) 23 | 2৬ ১১৮ 1: (43 ইফরাব প্রসঙ্গ পরিবর্তন প্রকাশক অব্যয়। অর্থাৎ একথা 

নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন। ১১% ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল 

8৫) মাফ লে বিহী, ৫ তার ছিফাত। ও 

(১৭) ৬টি + ৪0 ৫) হালিয়া $০.। মুবতাদা ৮ খবর (৬ 29 ৮ -এর উপর 

আতফ । 

(১৮) এও ০৬৮৭] ৬145 ৩ ৫১০) | এর ইসম ৫9) মুযহালাকা ৬ 1॥ ৬ উহ্য 

(5১০) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ৬! এর খবর 0 তার ছিফাত। 

(১৯) ৬৯: ০১৯ ০৯১০০ (০৮৯ পূর্বের ০৯৮ হতে বাদল, ৫৮1) ৯০০ -এর 

মুযাফ ইলাইহি, বিটি ১] এর উপর অল | 0. 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা*আলা অত্র সুরাতে বলেন, এ হাঁ? ৮ ৪০০0 ৭ ৩১৮৮ ৫ 'বরং তোমরা 

দুনিয়ার জীবনকে প্রাধন্য দিচ্ছ অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 

399৪ গাঁ ১০১ (507 ৬০0 বসা সত ৮০9 এ ৩১৮৮ এ (৫ ু 
১৯৮ চি57528 ১১9 ৩এ% “যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না, 


আর দুনিয়ার জীবন পেয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হয়েছে, যারা আমাদের আয়াত সম্পকে একেবারে 
গাফিল তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম । কারণ এটা তাদের উপার্জনের ফল" (ইউনুস ৭-৮)। 
আয়াতগুলিতে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী । পক্ষান্তরে 
পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । 


পারা ৩০ .... তাওযীহল কুরআন... ২৪৯ 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

5১৮70850560 87412851008 95805557252 
৩70১ ও আর 

১. মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ প্্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ্‌র 

কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে 

নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে 


আসল (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৯)। অত্র হাদীছে আঙ্গুলের সামান্য পানিকে দুনিয়ার 
আরাম-আয়েশ বুঝানো হয়েছে। আর সাগরের অথৈ পানির সাথে জান্নাতের তুলনা করা হয়েছে। 


০190 ৯১ 215৩ ০৯৪ এজ 07 ৬৩৩৭ চি ছু ঞ 05০9 ৩ লাজ 2৪ 

৩605 ১ ক এ ৩০৯30 405 ০৩ পে এর প্র তিস্পি 
২. জাবের ঞ্ম্স+ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ই একটি কান কাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট 
দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের 
বিনিময়ে নিতে পছন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে 
পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, 


আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট" মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৪৯৩০)। 


৮৫ আজ? ০০৮৭ ১৯০০ এ ই &। 0০0 0৩ 08 505 5 

৩. আবু হুরায়রা ঞ্্ল* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং 
কাফেরের পক্ষে জানাত' (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩১)। 

28610 85715+258/5755185 85845515758 এডি 

৪. আবু হুরায়রা ঞ্জমম্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ইট বলেছেন, “জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে 

রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছীবত দ্বারা” (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ 

মিশকাত হা/৪৯৩৩)। 

09856452556 55145515645 

১480 45765 শপ 2 00১ ৪০০ ০৩ এও এ তি পি ০ ওঠ 

৫. আবু হুরায়রা ঞ্ঞম্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ এ বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে 

(তথা গর্ব করে)। প্রকৃতপক্ষে তার মাল হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি । যা সে খেয়ে 

শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ 


করেছে। এতত্িন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য 
ছেড়ে চলে যাবে" মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৯)। 


ও .... ভাওযীভল কুরান... .... পারা ৩০ 


2159 4 টি 0০0 এ ও ঠেস এ  ঞ »। ০০ ০৩ ০৪ পে 2 
২6 এ এ) 2৮৮ 2) 
৬. আনাস ঞ্ন্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু'টি 
ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায় । তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল- 
সম্পদ এবং তার আমল । পরে জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার 
আমল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪০)। 
0০5 0 9 4৩১০ খু ৮৮93 0৮ চিজ &। 050 0৩ 0৩ ১৮০৫ ০: ঝ। এ 26 
০6800107515 85050840705. শু ৮ মিঠা ডিডজ। 
৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্্্র+ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ শু জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের 
মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক 
ভালবাসে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং 
ওয়ারিছদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশী ভালবাসে । তিনি বললেন, যে 
(আল্লাহ্র পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় সেটিই তার সম্পদ | আর যা সে পিছনে রেখে যায় 
সেটা তার ওয়ারিছের সম্পদ" (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৪১)। 


গে এ 95 ৩৮ এ ০৩ এ তান 9৯ ছু লি তা 0৬ এটিও ০৮৮ ৮০ 
০১:০০৪ ০৩৫০ 2 হেপুডি এ 2 6 জু 0 0০ ৮ চস 58 09095 5৪ 
৮. মুতাররিফ তার পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর ঞ্ন্র*) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
একদা আমি নবী কারীম ক্র -এর খেদমতে আসলাম, এই সময় তিনি সূরা”. £৫। ০5 পা 
(অর্থঃ ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি 
বান! তোমার মাল তো সেটিই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিড়ে 
ফেলেছ অথবা দান-ছাদাকা করে (আখেরাতের জন্য) সঞ্চয় করেছ: (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪২)। 
(০ 898 কে 9 (সে 2 6 এ) 96 এ 0৩ জু তল 0৩ ০৩ 52 
78০৬ এও উড এও ০62৮ 0) 8০8 59 

৯. আবু হুরায়রা ঞ্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্ত 
নন! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে 
অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্বতার পথ বন্ধ করে দিব । আর যদি তা না 


কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো 
না' আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯৪৫)। 


পা? ০1215 টি 


£ 29 2 2 দে ০৮ 85০ এডি সি 9৯190 জু &। 1550 এত ৩৮৩ ৭৩ ০৪ ৩৪ 
| ঠা &। 00 ৫0৭8 2 উস ৫ 552০৩ এ উঠ বাজ 0৩৮ পে আও ১৮০ 
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0 ০ ও ০৪৫৮ ০ ৬এ% ০০৬০] টা 
১০. ওমর ক্্দৎ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ইঃ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম 
তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তার ও চাটাইয়ের মাঝে কোন 
ফরাশ বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তার দেহ মুবারককে চিহ্ু বসিয়ে দিয়েছিল । আর 
তিনি টেক লাগিয়েছিলেন (খেজুর গাছের) আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর | আমি 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উজ ! আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করুন তিনি যেন আপনার উম্মতকে 
সচ্ছলতা প্রদান করেন। পারসিক ও রোমীয়দেরকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা 
(কাফের) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। (তার এই কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, “হে 
খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও এই ধারণায় রয়েছ? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে 
পার্থিব যিন্দেগীতে নে'মতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে । অপর এক বর্ণনায় আছে, তুমি কি 
এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হোক আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাত"? (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১১)। 


(৬ ০০০০০ ৩৮ ৬ ০০স্মা :১৩। এ ৪৪ 651 ০ ১৫ 2 ৬ 0 এ ০ নি 
শা 
১১. আনাস ঞ্ম্মং বলেন, নবী কারীম উপ বলেছেন, “আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দু'টি জিনিস 


তার মধ্যে জোয়ান হয়, সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা” (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫০৪০)। 


51) % 45 ক ০ ০4777870657 55 084 চেরা ভি. পির ৪ উদ, 
3-0। ৮ & চে 5১ 2৮৪ ৮৩ ৮9 এ? ৪ ০ জু এ) ০০ 4৪০ এ (০ 579৯ ভা ০০ 

0১৮) 
১২. আবু হুরায়রা ঞ্মন্দ+ হতে বর্ণিত, নবী কারীম ইঃ বলেছেন, “বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি 


ব্যাপারে সর্বদা জোয়ান হতে থাকে । দুনিয়ার মুহাব্বত ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা” (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫০৪১)। 


৪ ঘা ৫০1 ০ ১041৫ পন ৪০556: পবন ০8 € ন%» 28 ৫৮ ৩ € 

০৮ রা ৯ 9 এপ & ৮৫ রঃ পাপন ০) ৮৯০৮ ১. 
১৩. ইবনু আব্বাস ঞ্চ্ম্র+ হতে বর্ণিত, নবী করীম ই বলেছেন, “আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে 
পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির অপেক্ষা করবে । বস্তুতঃ আদম সন্ত 


উল বু ক জে 
আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৪৩)। 

৩৫৫20 ৪১ ৩৮ 9৩ ৩০০৬ কউ & ০১০০ ৭95 5 5 তে ০219 
৮১৮১ ০9৮ ৩৩ 0৩ ১৮2৭5 ৯৩ 3৩) ০৮০ ৮৫ 0 ৩ 
০1525577775 
১৪. ইবনু ওমর ্ম্ূ* বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ই এনা কী নের 
“পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে 
কবরবাসীর একজন মনে কর'। তারপর আল্লাহর রাসূল ই আহ আমাকে বললেন, ইবনু ওমর, 
সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না এবং সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার 
আশা কর না। আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর এবং মরণের পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন 
কর' (তিরমিযী হা/২৩৩৩; বুখারী, মিশকাত হা/৫০৪৪)। 

হাদীছগুলির বক্তব্য হল, পার্থিব জগৎ প্রাধান্য পাওয়ার বন্ত নয়। কারণ তা একেবারেই 
ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী । মানুষের উচিৎ হবে আঙ্গুলের ডোগায় 
ওঠা পানির সমান দুনিয়াবী জীবনে ভোগ-বিলাসের আশা না করে অথৈ সাগরের সীমাহীন 
জলরাশির ন্যায় অফুরন্ত চিরস্থায়ী পরকালীন ভোগ-বিলাসের আশা করা । যা মুমিনের জন্য 
আন্নাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্্দ+ বলেন, নবী কারীম উ্্ু বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দিবে এবং শিরক ত্যাগ করবে আর সাক্ষী দিবে যে, আমি 
আল্লাহ্‌র রাসূুল। আর আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ছালাত আদায় করবে । ছালাত বলতে পাঁচ 
ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে । তারাই সফল হল এবং পরিশুদ্ধ হল। (ইবনু কাছীর 
হা/৭২৪৯)। 

(২) আয়েশা ঞ্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সপ বলেছেন, দুনিয়া লোকের জন্য বাড়ী যার পরকালে 
কোন বাড়ী নেই। আর এ লোকের জন্য সম্পদ যার পরকালে কোন সম্পদ নেই। আর একমাত্র 
বোকা মানুষ দুনিয়া উপার্জন করে (ইবনু কাছীর হা/+২৫০)। 

(৩) আবু মূসা আশ'“আরী ঞ্ন্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাধান্য 
দিবে তার পরকালের ক্ষতি হবে। আর যে পরকালকে প্রাধান্য দিবে তার ইহকালের ক্ষতি হবে 
(তারা অস্থায়ী বন্তকে প্রাধান্য দিল, স্থায়ী অতীব উত্তম বস্তর উপর) (আহমাদ; ইবনু কাছীর 
হা/৭২৫১)। 


10 ররর াররারারার রাবার 
(৪) কাছীর ইবনু আবুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বলেন, ৩৫% ৫ ০ঠ১ও এর 
অর্থ হল ফেত্রার যাকাত | এ ১7) 1 75১9 এর অর্থ হল ঈদের ছালাত কেরতুবী 
হা/৬৩১০)। 

অবগতি 

পরকালের জীবন দু'টি কারণে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । (১) 
পরকালের আরাম, আনন্দ ও সুখ-শান্তি দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় অতীব উত্তম । (২) দুনিয়ার 
নেমত ধ্বংসশীল এবং পরকালের নে“মত চিরস্থায়ী । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয় ও খারাপ পরিণতির 


আশংকা করে এবং হেদায়েত ও গোমরাহীর পার্থক্য বুঝতে পারে একমাত্র তারাই পরকালকে 
পার্থিব্য জগতের উপর প্রাধান্য দিতে পারে। 


৯১০৮%১১০% 


২ ..... ভাওযাঁহল কুরান... ....................................পোরা, ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২৬; অক্ষর ৪০৬ 
ঠা িিনে 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
(68610667582 47545 85525598568 
0) 6৯৯ ১ উজ 92 ৬ 0 09 ০৩ ৩ 0 ৩৮ তা ভা) হা ৩ ৩ জি 
৬ 01) ঘপও ৬৪ শ্ ৫0০) আড আস ভে বে) ফু) জি 0১ অপ এ ত৯৯ 
(1০) ২১৯২৮৮ ও১৮ 06) হঠািঠি আগঠাও টো) হল ১০০ কেউ ঢা) হু) ৩০ 
-07) 51999 

অনুবাদ : (১) আপনার নিকটে সেই আচ্ছন্রকারী কঠিন বিপদের বার্তা এসেছে কি? (২) সেই 
দিন কতক মুখ হবে ভীত সন্ত্স্ত (৩) কঠোর শ্রমে ক্রান্তশ্রাত্ত হবে। (৪) তীব্রতেজী আগুনে 
জুলবে। (৫) চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা থেকে পানি পান করানো হবে । (৬) কাঁটাযুক্ত শুক্ক ঘাস ছাড়া 
অন্য কোন খাদ্য তাদের থাকবে না। (৭) যা পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও দূর করবে না। (৮) সেদিন 
অনেক মুখ হবে সজীব । (৯) তারা নিজেদের চেষ্টার কারণে সন্তুষ্ট হবে। (১০) সুউচ্চ জান্নাতে 
অবস্থান করবে। (১১) তুমি সেখানে কোন অনর্থক কথা শুনবে না। (১২) সেখানে ঝর্ণাধারা 
প্রবাহমান থাকবে । (১৩) সেখানে উচু উচু আসন সমূহ থাকবে । (১৪) পান পাত্র সমূহ সুসজ্জিত 
থাকবে । (১৫) বালিশ সমূহ সারি বদ্ধ থাকবে । (১৬) সুদৃশ্য গালিচা বিছনো থাকবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
৯94 ০19 মাযী, মাছদার (5 বাব ০০০ অর্থ- এসেছে, কাছে এসেছে। 
৬১৩ বহুবচন ৬১-১৬-১৬০০ অর্থ- কথা, বাণী, খবর, বর্ণনা । ০3» 1602 
অর্থ- নতুন, কম বয়স, কম সময় । 
£:541- ৬৯০ 4০1 মাছদার 1৮ ০৩৬৬ বাব (০০ "আচ্ছন্নকারী? | 
6১১7-4৯% বছরচন 2:58 অর্থ- মুখচৈহারা। 
১৩০? বহুবচন £৫ “দিন', ৬, দৈনিক । '__£১৩ ৮% “দিনের পর দিন" । ৮১ ১১ অর্থ- 
একদিন, কোন একদিন, একদা । | ৮০ * অর্থ- আজকাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে । 
49 ২ অর্থ- সেই দিন থেকেই, এদিন হতেই। 


৮ ৮৪ তিঠিবাহর কুযুজাত 4০25 1৫ 
২০৬ 8 5ইিজারির। মাছদার ৫:৫4. বাব 2 অর্থ- অবনত, উ ভীত, হীন। 
দা ২১৮ 4৯1 ইসমে ফায়েল, মাছদার ১০ বাব ২২. । অর্থ- কর্মী, পরিশ্রমী । 

1-০৬- ৬০৮ 4০3 মাছদার (০ বাব ২. অরথ- পরিশ্রমী, ক্লান্ত বাব ০ ও ০৮ হতে 
মাছদার (৫০ অর্থ- কষ্ট দেওয়া, উচু করা । 

৩১৫ ৪৬ ৬০৮ ৭৮) মুযারে, মাছদার ৬.০ এ. বাব ৮ অর্থ- আগুনে দগ্ধ হবে, 
জ্বলে যাবে। 

19$- বহুবচন ৮ 3১০5 ১০ অর্থ- আগুন, অশ্নী। 

হ৬- ২১ ১০13 ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১৯. বাব ৮০ বাব ৮৯ হতে মাছদার ০৮» 

৬৯ তীব্র তেজী আগ্তন?। 

28৮৫ ২৪৬ ৬১৮ ০) সুযারে, মাছদার ।2:, বাব ₹১০৮ “পান করানো হবে'। 

৬ বহুবচন +৮ ১১ অর্থ- ঝর্ণা, চোখ। ৬৮4 বহুবচন ৬* ০০৩৯ অর্থ- প্রবাহমান পানি, 
বর্ণা। 

হা ৬১০ ৯15 ইসমে ফায়েল, মাছদার | «এ বাব ০০০ চূড়ান্ত উত্তপ্ত বর্ণা। যেমন ঠা 
194 “তরল পদা্থটি চূড়ান্ত উ্ত হল 21১০ "চুড়ান্ত উত্তপ্ত বর্ণ” । 

০-এ- ফে'ল নাকেছ, অর্থ- নয়, নেই। 

4০৮- বহুবচন ₹-। বহুবচনের বহুবচন ০০ অর্থ- খাদ্য, খাবার । 

৩০৮- ইসমে ছিফাত, শব্দটি ব্যবহার করা হয় ১, ৬ ০৩০০ কাঁটাওয়ালা তৃ্ণ, ঝাড়- 
কাটা, ঝোপ। 

18 ২৬ ০৪১৩ ১০1 মুযারে, মাছদার ৩...! বাব এ! 'পুষ্ট করবে না”। বাব ₹২_- 
হতে মাছদার ।:... ২0০০ অর্থ- মোটা তাজা হওয়া, নাদুসনুদুস হওয়া । 

৯৫ ২৬ ০৮০৮ ০০3 ষুযারে, মাছদার *.| বাব ০! অর্থ- কোন কিছুকে তার থেকে দূর 
করল না, বাচাল না। 

€ ৮৯. বহুবচন € 5০ অর্থ- ক্ষুধা, অনাহার | ইসমে ছিফাত ০৬ ১৬৩১ জুয়ান্নাছ ৫ 

তি ৩১৮০1) ইসমে ফার়েল, মাছদার (০ ২: বাব ৫.» অর্থ- কোমল, সজীব । 


টি 2 প্রয়াস। 

-0- ১ ১০1১ ইসমে ফায়েল, অর্থ- সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। বাব ৬... হতে মাছদার “৬৮১ 
১৮০৮ 4019 019০) ১৭১ সন্তুষ্ট হওয়া। ইসমে ছিফাত ১৮) বহুবচন &৮ ০) ১৮) 
নি 

:_ বহুবচন ১ অর্থ- জান্নাত, গাছ গাছালিপূর্ণ উদ্যান । 

৩ ৬১$০ ২০১ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1514 বাব 7: অর্থ- সুউচ্চ, সুমহান। 

৫ ০৬ ৬০$* ৯15 মুযারে, মাছদার ৩, 4০৩৮ বাব ৮ অর্থ- শুনবে না, শ্রবণ 
করবেনা । 

৮০ ৬-$০ ১০1) ইসমে ফায়েল, মাছদার । 172 বাব 7: অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা । 
১৬ ৬৮০ ১০1১ ইসমে ফায়েল, মাছদার (১ বাব ১০ অর্থ- প্রবাহমান, চলমান। 

/৮০- ৯০৮ বহুবচন ৮ অর্থ- শয্যা, আসন। 

০৯৮ ৬৬০ ০13 ইসমে মাফ উল, মাছদার (237 বাব ০৫ অর্থ- উঁচু, উন্নত। 

*/৫1 ২১৫ বহুবচন ৮9৫ অর্থ- পান পাত্র, গ্রাস। 


গজ 


৮৮০4 


£০১০১০_ ৬১ ১০13 ইসমে মাফ উল, মাছদার ০? বাব ০৪ অর্থ- রক্ষিত, প্রস্তুত। 
তে নি হাহ তুরিন ঠেস দেওয়ার উপযোগী বস্তু, বালিশ । একবচনে 


ব্যবহার হয়- ৩০৯ ২১০৯ ০৩০ রি টি 
2৮০ ৬১ ০৯7) ইসমে মাফউল, মাছদার এ বাব 74 “সারিবদ্ধভাবে থাকবে । 
5823- একবচনে ৬১) অ - গালিচা, কার্পেট । অবশ্য একবচন হ:7 ব্যবহৃত হয়। 


2১: ৬৬০ ০৭ ইসমে মাফ উল, মাছদার ৪ বাব ০_/ অর্থ- ছড়ানো, ছিটানো, বিস্তৃত, 
বিছানো । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ভ্ব_৬এ। ০১ এ ০5 ৫) হরফে ইত্তিফহাম, অব্যয়টি, এখানে ৩৯. 4 অর্থাৎ 
শ্রোতাকে আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। (৬) ফেলে মাধী, (৫) মাফ“উলে 
বিহী। ২২. ফায়েল (৩)) ১.০ -এর মুযাফ ইলাইহি। 


(২) ২২৮০০ ৩০ 2১৯ (:)) মু মুবতাদা (৬৯) ৬৩ এর সথে থে মুভা'আব্লিক ৮৬৬ 
খবর । 


(৩) হ-৫ ৭৩ ১১৯ -এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর 

(8) ৭৬10 ৪ (৬০ জুমলা ফে'লিয়াটি চতুর্থ খবর । 1১৫ মাফ'উলে বিহী ছে :*) 
1) -এর ছিফাত। 

(৫) ঘটা ০১০ ১০ ৩৪: জুমলাটি ১১? -এর পঞ্চম খবর | 

(৬) ৩০৮ ৬৭ ৩ 1০ ৮. ০ জুমলাটি মুস্তানিফা ০০ ফেলে নাকেছ (_$) ০৮ -এর 
খবরে মুকাদ্দাম £০% ইসম মুয়াখখার ৫1) ০০ ৪ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (৫০০ ১) 
*৬৮ -এর মুতা'আল্লিক। 

(৭) (৮৯ ৬৮ ভ৯ ৫১ ৬৯ 05 এ জুমলা দু'টি ৩০৮ -এর দুই ছিফাত। 

(৮) হ০৫ এপ ৮৮১- (৮৯১) মুবতাদা এ__4:%) & -এর সাথে মুতা'আল্লিক হ_: 
খবর। 

(৯) হ৮0:4- 0$54) ২৭) এর সাথে মুতা'আল্লিক ৫:০7) ১৮ -এর দ্বিতীয় খবর | 
(১০) ৩ খু ১ জুমলাটি ২৩ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 2১? -এর তৃতীয় খবর । 
(১১) ৯৬ ও ২ 3 এ জুমলাটি ০৮ -এর দ্বিতীয় ছিফাত। 

(১২) %)৬ ৩: ৩০ জুমলাটি ০ -এর তৃতীয় ছিফাত। (52) ₹_9৩ উহ্য শিবহু ফে'লের 


সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম হ_£)৬- 4০ মাওছুফ ছিফাত মিলে মুবতাদায়ে 
মুয়াখখার। 

(১৩-১৫) ২১২০2 3949 ০৪৮৮৮ ৪5 ০৪৮৮ ১৮০ ০০ ৫4) ্ এর সাথে 
মুতা'আল্লিক হয়ে ৭ -এর চতুর্থ ছিফাত এবং খাবারে মুকাদ্দাম হ_০১ ঠ/__». মুবতাদায়ে 
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মুয়াখখার। বাকী আয়াতগুলি 2০১১ +:, -এর উপর আতফ। 


(১৬) ০ গা 955 জুমলাটি »০৯ ১ -এর উপর আতফ। 


টাপারারারারারারারারারারারারারারা 1... ররর রা রা 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, হু৯। ৬4৩ এ “আপনার নিকট আচ্ছন্রকারী সংবাদ এসেছে 
কি'? আল্লাহ অন্যত্র বলেন, | ৫১১ ৯ ৬৬ ৯9 “সেদিন জাহান্নামের আগুন তাদের 
মুখমগ্ডলকে ছেয়ে নিবে' (ইবরাহীম ৫০)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৪১ ৪7৮৯ ১০ উপ শি ৮ ৮% তাদের র জন্য জাহান্নামের শয্যা 
এবং জাহান্নামের চাদর রয়েছে আ'রাফ ৪১)। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, জাহান্নাম 
তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে । অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, “তারা জলন্ত আগুনে প্রবেশ 


করবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, _$ ৩/১1০. ৬: “অচিরেই সে লেলিহান যুক্ত আগুনে 
প্রবেশ করবে” লোহাব ৩)। আল্লাহ এখানে বলেন, 2 ০০ ৬ ০৪৮৪ ্ড়ান্ত উত্তাপ্ত পানি পান 
করতে দেওয়া হবে” । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১০ 2 তে ৯ ৮০1১2%,9 ফেরেশতাগণ 
জাহান্নামীকে বলবেন) উত্তপ্ত গরম পানি পান কর, যা তাদের নাড়ি ভূঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে' 
েহাম্মাদ ১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৮৩15 041294৩9৮০৮ ৮৮ (০55 ৮ 
“তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত গরমপানীয় এবং কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা অস্বীকার করত' 
(আন'আম ৭০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 3৮ ০2 ৫ ০৯১ “সেই জাহান্নাম ও ফুটান্ত টগ 
বগে পানিতে তারা চক্কর দিতে থাকবে" (আর রহমান 88)। আল্লাহ অ্র সুরার ৬ নং আয়াতে 
বলেন, ৫৮ ৮ ৫ 2৩৬ +% ০ 'তাদের জন্য কাঁটা যুক্ত খাদ্য ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে 
না”। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০০: ৯ 0! ১০ ৫১ "আর ক্ষত-নিঃসৃত রস পুঁজ ছাড়া তাদের 
জন্য কোন খাদ্য থাকবে না" হো্াহ ৩৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "১0 ৬ ১৮ 85 3) 
“নিশ্চয়ই যাক্কুম কীটাযুক্ত গাছ পাপাচারদের খাদ্য' (দুখান ৪৩-৪৪)। আল্লাহ অত্র সূরার ১১ নং 
আয়াতে বলেন, ২:৮১ ২ 3 'সেখানে তুমি কোন অনর্থক কথা শুনতে পাবে না' । আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, (এ. (1158 14 ১৯৯ 3 "সেখানে তারা কোন অনর্থক কথা শুনবে না যা 
কিছুই শুনবে ঠিকমতই শুনবে" মেরিয়াম ৬২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 19 ৫৪ ১ ৭ 'তারা 
সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা শুনবে না" তেরে ৩২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ।__ 
এ ০০ ৪0 4১ 0919 ৫৯ ৩:০4 সেখানে তারা কোন বাজে কথা বা পাপের 
বুলি শুনতে পাবে না, যা শুনবে তা ঠিক ও যথাযথ শুনবে' (ওয়াকি'য়াহ ২৫-২৬)। 


পারা ৩০... তাগযাহল কুরআন... ২৫৯ 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


৩] 5৯৫ 25 প্রসঞাঠ এপি ৬0) 2৭ শত চু ওত জু &। 5০০ ৩০ 0 ৩০ ০৪ 

ক 0৯3 
নু'মান ইবনু বাশীর ঞ্্ন্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ কথ) ঈদের দিন ও জুমআর দিন সুরা আলা ও গাশিয়া 
পড়তেন (আবুদাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭২৫৪)। 


এ] 50৭ তে ফি ও সহি ই ভে ৬ লে ৮৫ ০ ০০০ ০০ লি ও ৮] ১ 
_ফু৯৬। ১৭০ এর্জ ০০৪ 


যাহহাক ঞ্্ছ+ নু'মান ইবনু বাশীর ঞ্ঞন্র*-কে জিজ্ঞাস করেন, রাসূলুল্লাহ সু জুম'আর দিন সুরা 
জুমআর সাথে কোন সূরা পড়তেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ সূরা গাশিয়া পড়তেন (মুসলিম 
হা/৮৭৮)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আমর ইবনু মাইমুনা ঞ্স্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই একদা এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 
এ সময় মহিলা হু__৯ ৬২৩ গ্র্ড 15 পাঠ করছিল । যার অর্থ “আপনার নিকট আচ্ছন্নকারী 
সংবাদ এসেছে কি'? তখন নবী কারীম ৯ দাঁড়িয়ে শুনলেন এবং বললেন, হ্যা আমার নিকট 
আচ্ছন্রকারী সংবাদ এসেছে (ইবনু কাছীর ৭২৫৫)। 

(২) আবু হুরায়রা পর্সন্র* বলেন, নবী কারীম ৯ বলেছেন, জান্নাতের বর্ণাগুলি মিশকের পাহাড় 
সমূহের নীচে হতে ঢালু করা হয়েছে ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৮)। 

(৩) উসামা ইবনু যায়েদ কম্পন বলেন, রাসূলুল্লাহ উট; বলেছেন, কেউ আছে কি যে জান্নাতের 
জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করবে? এমন জান্নাত যার দৈর্ ও প্রস্থ বেহিসাব। কাবার প্রতিপালকের 
কসম! জান্নাত এক চমকিত নূর, সেটা এক উপচে পড়া সবুজ সৌন্দয, যেখানে উচু উচু মহল ও 
বালাখানা রয়েছে। প্রবাহিত ঝর্ণা ধারা, রেশমী পোশাক, নরম নরম গালিচা এবং পাকা পাকা 
উন্নত মানের ফল রয়েছে। সেটা চিরস্থায়ী স্থান, আরাম-আয়েশ নে'আমতে পরিপূর্ণ তখন 
ছাহাবীগণ বলে উঠলেন আমরা সবাই এ জান্নাতের আকাংখী এবং আমরা এর জন্য প্রস্ততি গ্রহণ 
করব। রাসূলুল্লাহ ঈ শুনে বললেন, ইনশাআল্লাহ ছাহাবীগণ বললেন ইনশাআল্লাহ (ইবনু কাছীর 
হা/৭২৫৭)। 


অবগতি 


কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদেরকে যাল্ধুম খেতে দেওয়া হবে । এক স্থানে বলা 
হয়েছে তাদের জন্য গিসলীন ক্ষতের চোয়া ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না। আর এখানে বলা 
হয়েছে, কাঁটা যুক্ত শুঙ্ক ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। এ সব কথার মধ্যে মূলত 
কোন বৈপরিত্য নেই। এর একটা অর্থ হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের 


লি সরল 
হবে । গিসলীন খেতে অস্বীকার করলে কাঁটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কিছু থাকবে 
না। 


61087107705 60575 58050015750 
৫৮ 6০109) ৮52ত তো তে) ভন ০৮১0 23 (৭) ৬৫০ 
(০) 4 ৫0 01 তে 5) 20 লো »। পরও পে) ০9 এরি 5০ 0 দে ৫) ০০০ 

৮7) 4০ ও 9158 
অনুবাদ : (১৭) এ লোকেরা কি উটনী সমূহকে দেখতে পায় না কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? 
(১৮) আকাশ সমূহকে দেখেনা কিভাবে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? (১৯) পর্বতমালা 
দেখে না কিভাবে সেগুলিকে শক্ত করে দীড় করে দেয়া হয়েছে? (২০) পৃথিবীকে দেখে না 
কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? (২১) হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকেন। কারণ আপনি 
একজন উপদেশদাতা মাত্র । (২২) আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। (২৩) অবশ্য যে 
ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং অস্বীকার করবে । (২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (২৫) 


তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমারই 
দায়িতৃ। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১৮ ৮৪৬ ০০৩ শ৯ মুযারে, মাছদার 7 1০ বাব 74 অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত 
করল। 8%/ বহুবচন ০0 অর্থ- চশমা, দূরবীণ | "2: বহুবচন ৮১০ দৃশ্য, দর্শনস্থল। 
00- ইসমে জিনস, 'উট?। শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। 
-৪০- ০৩ ৬১4০ মাধী মাজহুল, মাছদার 147 বাব 7.০ সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৮০৯০ বহুবচন /2৮০- অর্থ- আকাশ, আসমান । 

-/- ৮৪৬ ৬১৮৭ ০০ মাধী মাজহুল, মাছদার ০১) বাব ₹৫ উচু করা হয়েছে। 

)০৯)- বহুবচন ০ ০3৩1 4) পাহাড়, পর্বত। 

৮ এ ৬০ ২৯ মাযী মাজহুল, মাছদার ৮: বাব ০০৮ স্থাপন করা হয়েছে। 
১০১0- বহুবচন ৩৯:৮৭। € ১০০ অর্থ- পৃথিবী, মাটি । 

০০০ ০৪৬ ৬০৬*০০৫ মাহী মাজহুল, মাছদার ৬, বাব শ£ অর্থ- প্রসারিত করা 
হয়েছে, বিস্তৃত করা হয়েছে, সমতল করা হয়েছে। 


এ, ০০৩ টিটি? ১০15 আমর, মাছদার 4: বাব 12০3 উপদেশ দিন'। | 

:এ- ফে'লে নাকিছ। 

7০:০১ 4৮1 ইসমে ফায়েল, মাছদার ৪: বাব ২১ নিযনত্রক। 

০ মাধী, মাছদার (৫% বাব "1: “মুখ ফিরিয়ে নিল'। 

০26 ২৬০৪5 ১।) মাযী, মাছদার ৮২5 ০১০২6 বাব 7 কুফরী করল । 

₹২- ৬ ০৪০৩ 4) মুযারে, মাছদার 1343 বাব 4১ শাস্তি দিবে। 

45)- বহুবচন | অর্থ- আযাব, শাস্তি, নির্যাতন । 

7$1- শব্দটি ইসমে তাফযীল। অর্থ- বড়, বৃহত্তম । 

₹৬- মূল বর্ণ (০০১) মাছদার / ০44 বাব ৮ “ফিরে যাওয়া" | 

৩৯ মাছদার এ. 914 বাব ৫:০4. “হিসাব নেয়া" । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৭) ২4৬ ৫৫ ০৬ এ| 3১১80 জুমলাটি মুস্তানিফা, নতুনভাবে শুরু ৫) অব্যয়টি 
এখানে ইস্তিফহাম ইনকারী । মুখাতাব- এর অন্যায় কাজের প্রতি অপসন্দ ও ঘৃণা প্রকাশ এবং 
অসমর্থন ঘোষণা করা । (০১) হরফে আতিফা। 03) নাফিয়া ১১০: ফেলে মুযারে (17৮1 1) 
১১৮ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 5 ইসমে ইস্তিফহাম যবর হিসাবে মাবনী। ২- ফেলে 
মাযী, যমীর নায়েবে ফায়েল। এ জুমলাটি 3:01 থেকে বাদলে ইন্তেমাল | 

জি 51914 ভে 2৮ 
_-এ জুমলাগুলি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

(২১-২২) ০৮৮ 5 (6 ৩ ৮24 ভি ৮৪০ ৫৯ ফাছীহা, সুরা মাউন দেখুন 
ফেলে আমর, যমীর ফায়েল ৷ উহ্য (৯) যমীর মাফ উলে বিহী। (1) হরফে মুশাব্বাহ বিল 
ফে'ল (5) কাফফা। ঢা মুবতাদা, ৮4 খবর। ২-./ ফেলে নাকিছ, যমীর ইসম ৫) 
০৮৮ -এর সাথে মুতা'আল্লিক- (০) হরফে জার যায়েদা, (০০০৮) ০: -এর খবর | 
(২৩-২৪) 520) 210০ এ 2025 পা ঠা ০ মু 0) হরফে ইস্তিছনা, ৫ __) মুস্তাছনা, 
পূর্বের ৫৯) উহ্য যমীরমুস্তছনা মিনহ এ জুমলা ফেলিয়াটি :__: -এর ছিলা ৫) হরফে 


আত ০এঁভুমলাটি ১: এরর উপর আতফ। ( (৯) সংযো যোগ রক্ষাকারী অব্যয় বা শতীয়া। 
28) 12) &॥ 20 বাক্যটি শর্ত এর জওয়াব। 

(২৫-২৬) ৮ ৯14 ৩ এআ &) হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল 2 উহ্য 
(০৬) -এর সাথে মুতা'আর্লিক হয়ে খবরে মুকাদাম, (44) ইসমে মুয়াখখার। *_$ হরফে 
আতিফা । ৮৪৮ ৩৫ ৩! পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ₹% ৪ ৩৬৩3 5০9 ৫৫ ০২৪ 8 সা ঠা 458 2 
“তারা কি আকাশ সমূহের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমি তাকে নিমাণি করেছি? এবং 
সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি; তাতে কোথাও কোনরূপ ফাক ও ফাঁটল নেই+ (কাফ ৬)। আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন, ৩9১৮৮ ৮ এ ৭৪৯ ১০ 25 "মানুষের দেখা উচিৎ কি 
থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সবেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে' ত্বোরিক ৫০৬)। 


৮০৮৮ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, রে তা গে এ | ১০২ ০ 


৮: ০ ০০০৫৫ 


দি ৬9০7 3৪-৯৩-১৯০০ (5805 539 ৪০3 ৬ ৬৪ 0 মানুষকে তার 
খাদ্যকে দেখা উচিৎ। আর্মি তার খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর পানি চেলেছি। তারপর তাতে 
উৎপাদন করেছি নানা রূপ শস্য আংগুর, তরিতরকারী, যায়তুন, (খেজুর ঘন বাগিচা, আর নানা 
যাতের ফল ও শাক পাতা" (আবাসা ২৪-৩১)। আল্লাহ তা'আলা আয়াত গুলিতে সৃষ্টিকে অরষ্টার 


প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আদেশ করেছেন। অত্র সূরার ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, (০. 
7০:- ৮:আপনি তাদের প্রতি বল প্রয়োগকারী দারোগা নন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
নিঠিনি? ট “আর আপনি তাদের উপর কঠোরতা আরোপকারী নন" (কফ ৪৫)। 


এমর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
0৮ ০ ৩ সর এ পু ৩৪৬ &। ০50 ০ ৪ ০৩ ৬৪০০৫৮০ ১৮ €)) 


দু ৮০ ৮ 
রী ০৮ ৮০৫49 ৫৮ (6০5৫ ০৫০ 


দি 1:০5 ৫ 06 সর এ ক ০৪) পন ও এও এএ খর এন ৮ 


নি ৫ 


নর রী 00 রা ডঃ এ 4০ 2 


লিরতের ৮191৮ 
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৫ ০6041502903 0৩ ১ ৪ - পান তালি ০৫৩ 0 33 99 1078 4 


পারা ৩০. তাওযাহল কুরআন ০... ২৬৩ 
59075535৫৫5 ৯1৬০ ৪ 05 ৩০০35৩০৩৬০০ ০৫০ 
সপ ৩৩৫ ৬০০ 93 ৩১0 ৩৪ 3০ ০ ০ খু € ৪ ৩ ভা ৮৮ গুড উর ১০ 
৮১৫ ৩০ ১ পে 08 ০৪ তে 0 ক 8 
(১) আনাসঞ্জঞন্প+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের 
জন্যে নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ 
ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ঈ -কে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন, তবে তার মুখের জবাব 
আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত)। আকস্মিকভাবে 
একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ৯ -কে প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মাদ সহ ! 
আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, 
একথা নাকি আপনি বলেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, “সে সত্য কথাই বলেছে" । লোকটি 
প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলুন তো আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন? 
রাসূলুল্লাহ ই জবাবে বললেন, আন্লাহ। লোকটি বলল, যমীন সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি উত্তর 
দিলেন, আল্লাহ । সে প্রশ্ন করল, এই পাহাড়গ্ুলো কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার 
তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ। লোকটি তখন বলল, আসমান যমীন যিনি 
সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যিনি স্থাপন করেছেন তার শপথ। এ আল্লাহই কি আপনাকে 
তার রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ উফ উত্তরে বললেন, হ্যা । লোকটি প্রশ্ন করল, 
আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয (এটা 
কি সত্য)? তিনি জবাবে বললেন, হ্যা সে সত্য কথাই বলেছে। লোকটি বলল, যে আল্লাহ 
আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তার শপথ । এঁ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? 
তিনি জবাব দিলেন, হ্যা। লোকটি বলল, আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর 
আমাদের মালের যাকাত রয়েছে (এ কথাও কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা সে সত্যই 
বলেছে। লোকটি বলল, যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তার কসম! তিনিই কি আপনাকে 
এ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাবে বললেন, হ্যা। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদেরকে এ 
খবরও দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হজ্জব্রত পালন করে 
(এটাও কি সত্য)? তিনি জবাব দিলেন, হ্যা সে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর লোকটি যেতে 
লাগল । যাওয়ার পথে সে বলল, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! 
আমি এগুলোর উপর কমও করবো না, বেশীও করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ সু বললেন, 
লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (ইবনু কাছীর 
হা/৭২৫৮: তিরমিযী হা/৬১৯)। 


০ ৪ ৬৯১৬ ১০০ জপ ০৮৯ টে ৪ ০৯285 9৮ ৮০) 
২০ এস ৩৪ ভিউ এ ১ 4০৯০০ ২০০7৩ ০ 2125 2 .০-০০। ১ :০09ি 
0৮৪৩ ডিও ৯৪ 0 ০40 ২ 0 ৫45% এ [08 চে ০০৫0 ০৯০ 
০০০৩৪ ৩০০ 2 পে ১ খন ও এ 35 ৩৬০ ও ঞ ৫) ০৯০ 


07582 35 2৫৮৪ র্‌ এ৫৪৩০০০৬৪ আএ রিনা 
904 109 ৮ ১০ ৮৫10 0 রা ১: 09 পিন রন ১৫ 318৫ ১৩ 
৮ ১ ইডি এ 0৩ ০ ৫20 0৬ এ ৮ পু ৩ ডা উরি ও 
5 ৩5০ 0 দে 0 ৬ ভা 0৩ ০ এ ক এ ক] ০৪ 

404 0 বি ৪9 পে ১০ ৮ ১248 ৪ « ৩৬ 


(২) আনাস ইবনু মালিক ঞ্ঞন্ল* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ৯ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। 
মসজিদে প্রঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল । অতঃপর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 
“তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ উঃ কোন ব্যক্তি”? আল্লাহ্‌র রাসূল উরু তখন তাদের সামনেই হেলান 
দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন । আমরা বললাম, “এই হেলান দিয়ে উপঝিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি? । 
অতঃপর লোকটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, “হে আব্দুল মুস্তালিবের পুত্র"! নবী কারীম উল তাকে 
বললেন, আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং 
সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না” | তিনি বললেন, 
তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর। 


সে বলল, আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে 
জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন? তিনি 
বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই 
কি আপনাকে দিনে রাতে পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ 
সাক্ষী, হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে 
বছরের এ মাসে রোমাযান) ছিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, 
হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ 
দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব ছাদাব্বাহ্‌ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন 

করে দিতে? নবী কারীম ৯ বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যা। অতঃপর লোকটি বলল, আমি বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম আপনি যা" (যে শরী'আত) এনেছেন তার উপর । আর আমি আমার গোত্রের রেখে 
আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু ছা'লাবা, বানী সা'আদ ইবনু আবী 
বকর গোত্রের একজন (বুখারী, ইবনু কাছীর ৭২৫৮)। 


। 2৮151 510 4 6155 ৬ 0৫ 0 ১৮8 ০9 05 0$ ৮৬ 5৪ 
এ ৮525 তে এ 5 ডি ক এ ০০ (এ 0 ডিও ২৩০ ০9০ 

চি ০০০০ ০৮ ৩ ০1৮ 
(৩) জাবির ঞ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, . আমি 


মানুষের সাথে যুদ্ধ করে যাব যে পর্যন্ত তারা না বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। যখন 
তারা বলবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে জান মাল রক্ষা করতে পারবে । ইসলামের হক্‌ 


বাজতে হিলাব খহ দার জালা উদর বাক জার 


রাসূলুল্লাহ সু পাঠ করেন। 12:2০ 6 রি চিন (4 ৮৬ 'অতএব আপনি 
উনি আপনি তো একজন উপদেশ দাতা মার রা 7 


টা ররা হা হরর রেল রেররতন 
এই এক 0) 975 এ এ 505 
(৪) আলী ইবনু খালিদ ঞ্্৮*+ বলেন, আবু উমামা বাহেলী ঞ্সন্র* একদা আলী ইবনু ইযাযীদ 
ইবনু মু'আবিয়া পু -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তার কাছে সহজ হাদীছ শুনতে 
চান যা তিনি রাসূলুল্লাহ পু -এর নিকট হতে শুনেছেন। তখন খালিদ ইবনু হুয়াষিদ ইবনু 
মু'আবিয়া ঞ্আ্গ* বলেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ ইক -কে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে সবাই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু ব্যক্তি প্রবেশ করবে না যে এ দুষ্ট উটের ন্যায় যে তার মালিকের 
সাথে হঠকারিতা করে । তারপর তিনি পাঠ করেন ১4 1 ৩! আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৬২)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
ইবনু ওমর এ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই; আমাদেরকে প্রায়ই বলতেন জাহেলিয়াতের যুগে এক 
পাহাড়ের চূড়ায় একটি নারী বসবাস' করত। তার সাথে তার এক ছোট সন্তান ছিল। এ নারী 
বকরী-মেষ চরাত। একদিন ছেলেটি তার মাকে বলল, মা তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা 
বলল আল্লাহ। ছেলেটি বলল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করেছে? মা বলল আন্লাহ। ছেলেটি 
বলল পাহাড়গুলিকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল আল্লাহ । ছেলে বলল এ বকরীগুলোকে সৃষ্টি 
করেছে? মহিলা বলল আল্লাহ ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেল আল্লাহ কতই না মহিমাময় অতঃপর সে 
আল্লাহ্‌র মহিমার কথা চিন্তা করে নিজেকে বরণ করতে না পেরে পর্বত চুড়া হতে নীচে পড়ে 
গেল এবং টুকরা টুকরা হয়ে গেল (ইবনু কাছীর হা/৭২৬০)। 
অবগতি 


অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে এসব কথা যদি কোন লোক মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে কি করা 
যাবে? না মানলে কিছু আসে যায় না। অমান্যকারীদেরকে বল প্রয়োগ করে মানতে বাধ্য করা 
আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ ও ভুল-সঠিক এর পার্থক্য স্পষ্ট করে 
বলে দেয়া এবং বাতিল পথে পথ চলার অনিবার্ষ পরিণতি সকলকে জানিয়ে দেয়া । অতএব 
আপনি একাজ করতে থাকেন, এ কাজই করে যান। 


৯১০৮%১১০% 


টারািিরারিরারারারারারারারারারারারার 1... ররর 
সুরা আল- ফজর 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩০; অক্ষর ৬৩১ 
লেপ ০৯০ ঞ [০ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
৬১ শি ৩৬১ ও এ৯ ৫০ ০5 9] এও তে) 2915 ৪১ 0) 2৯ ৩৪১ 0) ৯৯৪) 
সি 5 ৫ ১ 2 এ 0 ১০০ ১ 0 ০) ২৫ ৩৫ 05 তে 9 পা ০০ ০৮ 
সি 51৮ 08 (০) ১৩0 5১ ১১৪০ দে) 270 7৮০19 0: 3৮৫ ০৩ 
ল7614 81 57795955 ১৪০০০ 0) ১০] 1৮0 01) 
(১) ফজরের কসম (২) এবং দশ রাতের কসম (৩) জোড় ও বিজোড়ের কসম (8) এবং রাতের 
কসম! যখন তার অবসান ঘটতে থাকে । (৫) এসবের মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কোন কসম 
আছে কি? (৬-৭) আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক উচু উচু প্রাসাদের অধিকারী আদ 
ইরাম গোত্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (৮) যাদের মত কোন জাতি পৃথিবীর দেশ সমূহে 
সৃষ্টি করা হয়নি। (৯) আর ছামুদ গোত্রের সাথে যারা উপত্যকায় বড় বড় শক্ত পাথর কেটে ঘর 
নিমণি করত। (১০) আর লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সাথে। (১১) যারা দেশে দেশে 
সীমালংঘন করেছিল। (১২) এবং তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। (১৩) পরিশেষে 
আপনার প্রতিপালক শাস্তির চাবুক মারলেন। (১৪) নিঃসন্দেহ আপনার প্রতিপালক ঘাটিতে 
প্রতীক্ষমান রয়েছেন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০৯) প্রভাত, ভোর, উষা, ফজর, ফজরের ছালাত। 

4- একবচনে & অর্থ- রাত, রাত্র, রাত্রি, রজনী । 

7০ দশ, মাছদার 1৮: বাব ০০৮ 'দশমাংশ গ্রহণ করা"। "৮ বহুবচন ৬৮_এক 
'দশমাংশ' ০/. মুহাররম মাসের দশ তারিখ | 

শ২৬/-বহুবচন ৭ রি 'জোড়' । বাব ০3 হতে মাছদার ০ _৯ অর্থ- জোড় করা, দ্বিগুণ 
করা। 


891- +89 বহুবচন ৮৩। “বিজোড়া"। 


০৮ ২৪৬৪০ ০০ ুযারে, মাছদার ০.3 ৮” বাব ৮ রাত গত হয়, যখন রাত গত 


হতে থাকে। শব্দটি মূলে ০. £ ছিল। পূর্বের আয়াতগুলির সাথে মিল রাখার জন্য (5) বিলুপ্ত 
করা হয়েছে। 


.৩- বহুবচন £.-$ অর্থ- কসম, কিরা। 

০ বহুবচন +.৮ ০8০৮ ০৮ অর্থ- বুদ্ধি, আকল । .» বহুবচন 3০৩০ ০১৯১৭ 
১৩ পাথর। ৯  অরথ-বুদ্ধিমান লোক। 

7০ ০০৬১৪৭৮০০1১ মুযারে, মাছদার ৮1 বাব শু “তুমি দেখনি । 

1 ৮৩৬ ০৪০০ 4৯3 মাধী, মাছদার ১৩ বাব ০ 'কাজ করল" । 

০০_ বহুবচন ২০ প্রতিপালক' । -:৭ ৫ "গৃহিনী । 

১০ আদ একটি গোত্রের নাম । শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম । ইরাম 
ইবনু সাম ইবনু নৃহ। 

০১ ৯১ -এর মুয়ান্নাছ। বহুবচন ২১9১ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট। 

১০০ ৯০৩৬ বহুবচন ১৩৫ ০৩৬ ০১ অর্থ- উচু উচু প্রাসাদ । $১::| বহুবচন ১৩৫ ০৩৬ 
১3. অর্থ-স্তস্ত, খুঁটি। 

১. ৮- মুযারে মাজহুল, মাছদার ০1০. “সৃষ্টি করা হয়নি । 

1 বহুবচন এ অর্থ- সমকক্ষ, সাদৃশ্য ৬, বহুবচন হ_১। 4) £: ০ ৪, অর্থ- পরিমাণ, 
সাদৃশ্য । 

১১ * বহুবচন ২১১ ১ অর্থ- শহর, দেশ। 

১১ +১- ছামূদ একটি গোত্রের নাম । মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম । ছামুদ ইবনু 
আবের ইবনু ইরাম। 1! একটি গোত্রের নাম । মুলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। 
ইরাম ইবনু সাম ইবনু নৃহ। 

19৩ ৮৬ ০54৮ শের মাযী, মাছদার ৬১ বাব ৮০ অর্থ- তারা পাথর কাটল, পাথর চাছল। 


25৫ হু ছি 20 বড় বড় পাথর । 


১) বহুবচন £৫১৮ ১9139 531র্থ- উপত্যকা, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি । 
১৩0১৫? বহুবচন ১8 কীলক, পেরেক, লৌহশলাকা। 

1৮_ ৬ ১৪-৮ শে মাধী, মাছদার (৫০ 484৮ বাব শু 'সীমালংঘন করল" । 

1১৪ ৮৪৬ ০৪৮ শর মাবী, মাছদার 1১451 বাব ১০৬ 'কোন কিছুকে পরিমাণে প্রচুর করল। 
১.-0- অশান্তি, গোলযোগ, ছন্দ, ধ্বংস, বিশৃংখলা। 

€:০- শ৪৬ ০৮ ১৯1১ মাধী, মাছদার ৩০ বাব 4 অর্থ- ঢেলে দিল, বর্ষণ করল। 

৮৯ বহুবচন 419 ০৮৩ চাবুক, কশাঘাত। 

০4৩ বহুবচন ০ অর্থ- শাস্তি, সাজা, দণ্ড। 

৯০৮7 বহুবচন --৮* অর্থ- ঘাটি পর্যবেক্ষণের স্থান, ওত পেতে থাকার জায়গা। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৮ ৯-1)- ৫) কসমের ও জার প্রদানকারী অব্যয়। ১ ৫) কসমের মাজরর, জার ও 
মাজরূর মিলে উহ্য ৫9) ফে“লের সাথে মুতাআলিক। 

(২) 2১ এ/-৫9) হরফে আতফ, 04) ০৯। -এর উপর আতফ (০১৪) ০৩ -এর ছিফাত। 
(৩-৪) ৮. 5131 450 ০১%1 ০২১০3- এ শব্দগুলি ১ ৯-। এর উপর আতফ (3) যরফিয়া 


ইসম, উহ্য ৫--3) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক _-.এ ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। জুমলাটি 1১ 
-এর মুযাফ ইলাইহি । 


(৫) ১৮০৮ ৬২০ +-$ ৩০৫১: ১ ৫৭৩) অব্যয়টি বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। ৩ 1১: খাবারে 
মুকাদ্দাম, ১.3 মুবতাদা মুয়াখখার। ; +- (5.4 উহ্য ৫9. 5) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 
৩ -এর ছিফাত। 

(৬) ১৬৫ ৩45) 1 ৫ % ৮10 অব্যয়টি এ? ০: অর্থাৎ প্শ্নকৃত বিষয়টিকে 
প্রতিষ্ঠিত করে এবং ৮." -এর নিকট হতে তার স্বীকৃতি দাবি করে । " _/ নাফির অর্থ ও 


015 এ তোঠযীহ্ন কুরআন... রা 


মাফ'উলে বিহী। 1 ফে'ল, 117 ফায়েল, (১৬২) ৬ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(৭) ১০০) ০১১71 ৫০1) ১৬ হতে বাদল ১ মুযাফ ১৮০) মুযাফ ইলাইহি ১. | ০১ 
বাক্যটি *). -এর ছিফাত। ৃ 

(৮) ১ ৬৪ ৬. রি লা (৪৪) ১৬ এর ছিফাত (5-4517-0 উল এর ইসমে 

মাওছুলের ছিলা। ০৬) ১০ ৮ এর নায়েবে ফায়েল। (১-| ৬) 7১৮ এর সাথে 

মুতা'আল্লিক। 

(৯) ১1৩ ০৯০০ 1১৫৩ 0০ ১১4/- ৫) আতিফা (১) ১৬ এর উপর আতফ ৫) 
১১ -এর ছিফাত। 1১: জুমলা ফে'লিয়াটি ইসমে মাওছুলের ছিলা | 2৮০0 মাফ উলে বিহী, 
(৬) 1৯০ -এর মুতা'আল্লিক। 

(১০) ১৪%0। ৪১ ১০০৪৫_ (১৯০০৪) ১৬ -এর উপর আতফ | (১90। 5১) ৩০ -এর 
(১১) ১) 1১:৮ 340- (২) ৩১৪৮ -এর ছিফাত। 1৮৮ ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। 
1১» জুমলা ফে'লিয়াটি (51 ইসমে মাওছুলের ছিলা। তি ৬) ৭৮ -এর সাথে 

মুতা'আল্লিক। 

(১২) ১০ $217৮5- ৫০) হরফে আতফ, 1১৮: ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল (৫ $১) 
1১: -এর মুতা'আল্লিক ১। মাফউলে বিহী। 

(১৩) ০১০ রি 3) নি 2 (৯) হরফে আতিফা ২০ ফেলে মাযী ৫৮4০) (০ 
এর মুভাআল্লিক | ৩1:) ফায়েল, ৯. মাফ 'উলে বিহী (০০) "৮৮০ -এর মুযাফ ইলাইহি। 
(১৪) ৯০৮০০ ৬৫ ৬- (৫) ৩ -এর ইসম ৫০) মুযহালাকা ১:০৮ উহ্য %4 -এর 

সাথে মুতা“আল্লিক হয়ে ৩!-এর খবর | 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ৩ নং আয়াতে জোড় ও বিজোড়ের কসম করেন । আন্াহ অন্যত্র বলেন, ৩ 

৩৫42) ০ পট এ 'আমি সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি' যোরিয়াত ৪৯)। আল্লাহ 


চি ৮০৮০০এঠাতিযী তত বুরকার....24০88৮2সরা ও 
জার জারাভিরিরিন ০ ঘা । 1507 রাতের কসম! যখন রাতের অবসান ঘটে | 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7 £১ ৯510 'আর রাতের কসম! রাত যখন ফিরে যায়' ফেদ্াচ্ছির ৩৩)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (51 ০৫০ 9 ০৮-০০-৪150 “আর রাতের কসম যখন তার 
অবসান ঘটে, আর সকালের কসম সকাল যখন প্রকাশ পায়" (তাকবীর ১৭-১৮)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০ ১144? 'আর রাতের কসম রাত যখন আচ্ছন্ন করে” সরা লাইল ১)। আল্লাহ অন্র 
সুরার ৬ নং আয়াতে বলেন, ১ ৬4: 1১ ৮৮ / শা "আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক 
আদ সম্প্রদায়ের সহিত কিরূপ আচরণ করেছেন' ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0 ৬০ 215 
« £) ১:৯০ 'আপনি সেই লোককে দেখেননি যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালকের 
ব্যাপারে কেমন তর্ক-বিতর্ক করেছিল" (বাকারা ২৫৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 059 এ] 
১০৬১৪ “আপনি কি তাদের দেখেননা, তারা সব পথে পান্তরে উদভ্রান্তের মত ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল' শে'আরা ২২৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 12 ০৬:০৫ 00 0 ৩৮ % 2 আপনি 


দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতী ওয়ালার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন" (ফীল ১)। আল্লাহ 
অত্র সুরায় আদ ও ছামূদের অত্যাচারের কথা বলেছেন” । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


754১৮ ১৮০০ ১ ২69 ১৮ ভন 2৬০6 0১ 29 2০০] ০০০০) 
(6১ র্‌ ০9 ৩৫ ০০6 ৬০০ আও ০০০৮ ৮৮ ০১ ২ ১৬৫ ০০ 
-ক9৬ ৩ ১৮ ৮ ০৫ 2৫১০ ০৯৮ চা ৩৯ 9) ০৪ 


“অনিবার্ষ সংঘটিতব্য। কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্যঃ আর আপনি কি জানেন সেই অনিবার্ষ 
সংঘটিতব্য কি? ছামুদ ও আদ সেই মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করেছে। ফলে ছামুদ এক আকস্মিক 
দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্টাবায়ুর 
আঘাতে । আল্লাহ ক্রমাগত সাত রাত ও আটদিন পর্যন্ত সে বায়ু তাদের উপর চাপিয়ে 
রেখেছিলেন। আপনি সেখানে থাকলে দেখতেন তারা কিভাবে ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, 
যেমন পুরাতন খেজুর গাছের কাণ্ড সমূহ পড়ে থাকে । আপনি তাদের কেউ বাকী আছে বলে কি 
দেখতে পারেন”? (হাকা ১-৮)। 


সুরা আ'রাফের ৭৮ নং আয়াত, সূরা হুদের ৬৭ নং আয়াত, সূরা সিজদার ১৭ নং আয়াত ও সুরা 
শামসের ১৪ নং আয়াতে তাদের অত্যাচার ও ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। তারা পাথর কেটে ঘর 


নির্মাণ করত। এখানে আল্লাহ বলেন, ১৫ 5৯৮1১: 2:40 5:33 “আর ছামুদ সম্প্রদায়ের 
সাথে যারা পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7 ০৮০। ০৮ ১১৯৮ 


০৯) 'আর তোমরা পাহাড় কেটে প্রশস্ত ও আরামদায়ক ঘর নির্মাণ কর" শেআরা ১৪৯)। আল্লাহ 


অন্যত্র বলেন, 2: .এ 9 এ0০০| ০০ ৩১১১৩ “আর তারা পাহাড় কেটে নিরাপদ ঘর 


৩ ৫৮ 
এপার প6 


নির্মাণ করত” (হিজর ৮২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 191? ১০. ০ ০০) ৩৪ 3৮৮০৬ ১৩ রা 


4 
৫ 2০4০ রি 


2 5 2০ ঠক 9 কি উস »। ১075 চি ৪ ৩০ 2৩55 'আদ সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে 
যমীনে অহংকার প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিল আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে 
আছে? তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক 


শক্তিশালী” ফেছছিলাত ১৫)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

৭: একে এ এ 5 এ 0 ০০ ৩ এ পরত 3৪ 2৮৩ 
1426 ৩ এ 52৬ 8189 এ 28 -20৬ ৬5 ৬০ শর ৭ 


005 ০৮০৫ 54০ (1 হে ০০ গে ০ 005 25 এত তি ও 
659 ০১074৮41804 € ঠাপ 8 5 

১8891111928 
জাবির ঞ্্স* বলেন, মুঁআযঞ্চঞ্* একদা ছালাত আদায় করছিলেন। একজন লোক এসে এ 
ছালাতে শামিল হয় । মুঁআয ঞ্ক্* ছালাতের ক্রাআত লম্বা করলেন । তখন এঁ ব্যক্তি জামা'আত 
ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোনে গিয়ে একাকি ছালাত আদায় করে চলে যায়। 
মুআযঞ্ন্গ*ঘটনা জেনে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স্ধু -এর কাছে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ই এ 
লোকটিকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাস করেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমি তার 
পিছনে ছালাত শুরু করেছিলাম, তিনি লম্বা সুরা শুরু করেছিলেন। তখন আমি জামা'আত ছেড়ে 
দিয়ে মসজিদের এককোনে একাকি ছালাত আদায় করে নিয়েছিলাম অতপর মসজিদ থেকে এসে 
আমার উটনীকে ভূষি দিয়েছিলাম । তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ক মু'আয কর্ছ+ -কে বললেন, 
মু'আয! তুমি তো জনগণকে ফিৎনার মধ্যে ফেলেছ। তুমি কি এ সুরাগুলো পড়তে পার না? ০. 


৮১৯৫ 95000 ০৯409 ০৪৩৯) ০৯3 এএ৪৭। এ) ৮০ হেব কাছীর হা/ব২৬৩)। 


৮৯ ৩৯১ এ এ এ তত ও ৯৯ ও ৩৮) ৩৩ ৩৩ ৬ ৩ 
ক 1০ ১৫ 3? :03 ৫9) ১1১: 0৪ ১৫ ১৭ 2909- ২০] ৩১726 ৬ 730 


৫ 
্ 


€ 
০ 


ডে ৬৩১ ৩৮ ৯ এত শি ৩ ১৩০ ১! 


ইনি .... ভাওযাহল কুকমান........ ...... পারা. ৩০ 


ইবনু আব্বাস ঞ্আগ্ছ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যুলহিজ্জার এ দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে 
কোন ইবাদতই আন্রাহর নিকট উত্তম নয়। ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাও কি 
এর চেয়ে উত্তম নয়? রাসূলুল্লাহ ঈপ্ বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও এর চেয়ে উত্তম নয়। তবে 
যে ব্যক্তি নিজের জান মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর তার কিছু নিয়েই ফিরে আসেনি তার কথা 
ভিন্ন (বুখারী হা/ ৯৬৯; আবুদাউদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; ইবনু কাছীর 
৭২৬৪)। অত্র হাদীছে ,০ 0 -এর তাফসীর করা হয়েছে। 


পট) কল 29 ৩0 ১১০ পা ৩৩ ৯ পে ৩ ৪৬৮ 
জাবির পন বলেন, নবী কারীম কঃ বলেছেন, ৮১০ হল ঈদুল আযহার দিন। আর + হল 
'আরাফার দিন” এবং ৩০ হল 'কুরবানীর দিন" (বোষযার হা/২২৮৬; ইবনু কাছীর হা/ব২৬৫)। 
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আবু হুরায়রা পর্ন্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, “আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে 


ব্যক্তি নাম গুলো মুখস্থ করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আল্লাহ বিতর বা বিজোড় এবং 
তিনি বিজোড় কে ভালবাসেন" (বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭২৬৫)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) জাবির ঞ্ঘ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উঃ বলেছেন, ৫২: 1 হচ্ছে কুরবানীর পরে দুই দিন মীনায় 
অবস্থান করা । আর /7; ) হচ্ছে কুরবানীর পরের তিন দিনের তৃতীয় দিনে মীনায় অপেক্ষা করা 
(ইবনু কাছীর হা/৭২৬৬)। 

(২) ইমরান ইবনু হুসায়েনঞ্ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উজ -কে ২4: এবং 590 সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে ছালাত কারণ ছালাতের কিছু হচ্ছে জোড় এবং কিছু 
হচ্ছে বিজোড় (তিরমিযী হা/৩৩৪২)। 

(৩) মিকদাম ঞ্আ্* বলেন, একদা নবী কারীম আধ উচু প্রাসাদের অধিকারী ইরাম সম্প্রদায়ের 
আলোচনা করেন । তিনি বলেন, তারা এত শক্তিশালী ছিল যে, তাদের একজন একটি বড় পাহাড় 
এক মহল্লার উপর চাপিয়ে ধ্বংস করে দিত হেবনু কাছীর হা/3২৭১)। 

(৪) মু'আয ঞ্* বলেন রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, হে মুঁআয! জেনে রেখ যে, মুমিন ব্যক্তি হক্রে 
নিকট বন্দি। হে মুঁআয! মুমিন ব্যক্তি পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত মুমিন ভয় হতে নিরাপত্তা 
লাভ করবে না। হে মু'আয কুরআন মুমিন কে তার অনেক ইচ্ছা হতে বিরত রাখে । যাতে সে 
ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে । কুরআন তার দলীল, ভয়ভীতি তার প্রমাণ, আল্লাহ্‌র প্রতি আর্কবণ 


তার বাহন, ছালাত তার আশ্রয়, ননদ ছাদকা তার ছাড়পত্র, সততা তার আমীর এবং 
লজ্জা তার উধীর। এসবের পরেও তার প্রতিপালক তার সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, তিনি তীক্ষ 
দৃষ্টিতে দেখেন। (ইবনু কাহীর হা/৭২৭২)। অন্র সুরার ৬নং আয়াতের তাফসীরে অনেকেই শাদ্দাদের 
মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছেন_ 


(শাদ্দাদ) আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী 


১0 ৬ ৫৮ ০৮4০ ১০ ০১ ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ 
স্তম্ভের? যাদের মত শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর দেশসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি' ফেজর ৬-৮)। 
আয়াতদ্বয়ের মিথ্যা তাফসীর : 


ইরাম সম্প্রদায় এমন শক্তিশালী ছিল যে, তাদের কেউ প্রকাণ্ড পাথর উঠিয়ে অন্য কোন 
সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করত । এ পাথরে চাপা পড়ে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা 
যেত হোদীছটি জাল)। 


মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরষী বলেন, ইরাম হচ্ছে ইসকান্দারিয়া। ইকরিমা বলেন, ইরাম হচ্ছে 
দিমাশক । ইবনু আব্বাসঞ্জ্্ত বলেন, তাদের একজন লোকের উচ্চতা ছিল ৫০০ গজ । তাদের 
মধ্যে একজন ছিল খাট, তার উচ্চতা ছিল ৩০০ গজ। ইবনু আব্বাসপ্চ্ঞন্প+ বলেন, তাদের 
একজনের উচ্চতা ছিল ৬০ গজ । তারপর মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চতায় কমতে থাকবে । আবু 
ওয়াঈল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কেলাবা নামে এক লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বের 
হয়। সে 'আদন" নামক মরুভূমিতে চলে যায়। সেখানে এক শহরে প্রবেশ করে যেখানে একটি 
দুর্গ ছিল। তার চর্তুদিকে বড় বড় উচু প্রাসাদ ছিল। যখন সে প্রাসাদের নিকটে গেল তখন সে 
ভাবল প্রাসাদে কোন লোক থাকলে তাকে তার হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। 
প্রাসাদের বাহিরে ও ভিতরে কোন লোক দেখল না। সে তার উট থেকে নেমে তার উট বাঁধল 
এবং খোলা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গের দরজায় প্রবেশ করল। সে দেখল তার দুটি বড় বড় 
দরজা রয়েছে। সে পৃথিবীতে অত বড় ও লম্বা দরজা কোনদিন দেখেনি | তার দরজা ছিল 
সুগন্ধিময় কাঠের । দরজা দুটির উপর হ'লুদ ও লাল ইয়াকুতের তাবকাসমূহ লাগানো ছিল । তার 
আলোতে স্থান সম্পূর্ণ আলোকিত ছিল। সে এ দরজা দেখে খুব আশ্চর্য হ'ল। দু'টি দরজার 
একটি খুলল। তাতে এমন কিছু দেখল যা সে কোনদিন দেখেনি । সেখানে অনেক প্রাসাদ 
রয়েছে। তাতে মণি-মাণিক্য ও যহরতের খুঁটি ঝুলন্ত রয়েছে। প্রত্যেক প্রাসাদের উপর স্বর্ণ, রূপা, 
মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী ঘরসমূহ রয়েছে। কাঠের উপর মাণিক্য লাগানো হয়েছে। 
এসব প্রাসাদ প্রাস্টার করা হয়েছে হিরা, যাফরান ও মিশকের টুকরা দ্বারা। সে এসব কিছু দেখল 
কিন্ত সেখানে কোন মানুষ দেখল না। তখন সে একটু ভয় পেল। তারপর দেখল ছোট ছোট রাস্ত 
1. প্রত্যেক রাস্তায় অনেক ফলদার গাছ রয়েছে। গাছের নীচে অনেক ঝরণা রয়েছে । আর রূপার 
নালাসমূহে বরফের মত সাদা পানি চালু রয়েছে। তারপর সে বলল, এটা এমন জান্নাত যার 
বিবরণ আল্লাহ্‌ তার বান্দার জন্য দিয়েছেন তা দেখি এ দুনিয়াতেই । এ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে 
আল্লাহ্‌ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। তারপর সে কিছু হিরা, মিশক ও যাফরান উঠিয়ে 
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নিল। কিন্তু মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত নিতে পারল না। কারণ সেগুলি দরজা ও দেয়ালের সাথে 
লাগানো ছিল। মুক্তা, মিশকের-বিন্দু ও যাফরান বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহে পড়ে ছিল । 
সে ইচ্ছামত সেগুলি নিল এবং সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসল । তারপর উটনীর পাশে এসে 
সওয়ার হয়ে গেল। সে তার উটনীর পায়ের চিহ্ন দেখে চলতে লাগল । সে ইয়ামীনে ফিরে 
আসল । তার জিনিসগুলি প্রকাশ করল এবং মানুষকে তার বিষয়টি জানালো । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 
সে খুব সুখে থাকল । তারপর তার একথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি এ সংবাদ মু'আবিয়া 
ইবনু আবু সুফিয়ান ঞ্ঞন্প* -এর নিকট পৌছল। তিনি ছানা আর দায়িত্বশীলের নিকট লোক 
পাঠালেন তাকে কাছে নিয়ে কথা বলার জন্য চিঠি লিখে পাঠান। তিনি তাকে কাছে নিয়ে কথা 
বলেন। তারপর তাকে এ শহরের মধ্যে যা কিছু দেখেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। 


সে মু'আবিয়াঞ্চ্র*-কে শহরের এবং শহরে যা দেখেছে তার বিবরণ দিল কিন্ত মুঁআবিয়া 
র্্* তা অস্বীকার করল এবং তাকে বলল, তুমি যা বিবরণ দিলে আমি তা সঠিক মনে করি না। 
তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহের কিছু আসবাব আমার কাছে 
রয়েছে। মু'আবিয়া ঞ্্+ বললেন, সেগুলি কি? সে বলল, মুক্তা, মিশক ও যাফরান। তিনি 
বললেন, আমাকে সেগুলি দেখাও । সে জিনিসগুলি তার সামনে পেশ করল । তিনি মিশকের 
কোন ত্বাণ পেলেন না। তিনি মিশকের পাত্রটি ভাংতে বললেন । তা ভাঙ্গা হ'ল এবং স্রাণ ছড়িয়ে 
পড়ল। তিনি তার বিবরণ বিশ্বাস করলেন। তারপর মু'আবিয়া ঞ্ন্+ বললেন, কি করে এ শহর 
চিনা যায় এবং এ শহর কার? কে এ শহর নির্মাণ করেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! 
সুলাইমান এ্পাইং -কে যা দেয়া হয়েছে তা আর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমি মনে 
করি না যে, সুলাইমান এপ” এ শহর নির্মাণ করেছেন। তার কোন সাথী বললেন, 
সুলাইমান ঞ্পইব, -এর এরূপ কোন শহর ছিল না এবং আমাদের যুগে এরূপ শহরের কোন খবর 
পাওয়া যায় না। তবে কাঁৰ আহবারের নিকট থাকতে পারে । আমীরুল মুমিনীন ইচ্ছা করলে 
তার নিকট লোক পাঠাতে পারেন। এ ব্যক্তি সাধারণত আমাদের এখানে থাকেন না। যার কারণে 
মদীনার লোক তার কথা, কাহিনী ও বিবরণ শুনতে পায় না। তার নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ 
করা হোক। অবশ্যই কা'ব আহবার আমীরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার খবর দিবে এবং এ ব্যক্তি 
যদি এ শহরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে কোন আদেশ করা হবে। কারণ এমন মানুষ 
এমন শহরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে পূর্বে কোনদিন ঘটে থাকলে তা সম্ভব হতে পারে । 


মু'আবিয়া ক্স কা'ৰ আহবারকে ডাকলেন। কা'ৰ আহবার উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে 
বললেন, আবু ইসহাক আমি তোমাকে একটি কাজের জন্য ডেকেছি, আশা করি সে কাজের জ্ঞান 
তোমার কাছে আছে। কা“ৰ আহবার বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যা আপনার ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস 
করুন। হে আবু ইসহাক! তুমি কি জান, পৃথিবীতে কোথাও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী শহর আছে? 
যার খুঁটি মণি-মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী । প্রাসাদ ও ঘরের খোয়া ও প্রাস্টার হচ্ছে হিরা দ্বারা 
তৈরী । তার প্রত্যেক রাস্তার মাঝে ঝরণা রয়েছে এবং সেগুলি বৃক্ষ সমূহের নীচে প্রবাহমান 
রয়েছে? কাব আহবার বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মনে করেছিলাম এ শহরটি সম্পর্কে আমি 
কাউকে জিজ্ঞেস করব, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করার পূর্বে। তবে আমি আপনাকে বলছি শহরটি 
কার এবং শহরটি কে নির্মাণ করেছেন? শহরটির ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কে যা বলা হয়েছে, 
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তা সত্য। শহরটি তৈরী করেছে শাদ্দাদ ইবনু আদ । শহরটি হচ্ছে ইরামাযাতুল ইমাদ, যার মত 
পৃতিথবীতে আর কোন শহর সৃষ্টি করা হয়নি । মু'আবিয়া ঞ্ঞ্দ* তাকে বললেন, হে আবু ইসহাক 
আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি দয়া করুক তুমি আমাদেরকে শহরের বিবরণ শুনাও। হে আমীরুল 
মুমেনীন! “আদের দুটি সন্তান ছিল। একটির নাম শাদীদ আর অপরটি নাম শাদ্দাদ । আদ ধ্বংস 
হয়ে যায় আর তার দু'ছেলে বাকী থাকে । তারা দু'জন দেশের মালিক হয়। তারা সীমালংঘন 
করে প্রত্যেক শহরের প্রতি অত্যাচার চালায়, জোর করে সমস্ত দেশ দখল করে। শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত মানুষ তাদের অধীন হয়ে যায়। তারা দু'জন পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করে । পরে শাদীদ 
ইবনু আদ মারা যায়। শাদ্দাদ বাকী থাকে । তখন সে একক বাদশাহ, তার মোকাবিলা করার 
কেউ নেই। গোটা দুনিয়ার সে মালিক। সে পুরাতন বই পড়তে খুব ভাল বাসত। যতবার সে 
অমান্য করে জান্নাতের গুণ সম্পন্ন একটি জান্নাত পৃথিবীতে কি করে তৈরী করা যায়। সে সিদ্ধান্ত 
নিল, ইরামা-যাতুল ইমাদ" নামে একটি শহর গড়ে তুলবে । এ কাজের জন্য একশত জন 
কারীগর ঠিক করলেন। প্রত্যেক কারীগরের সহযোগী থাকবে এক হাজার করে । তিনি তাদের 
বললেন, তোমরা পৃথিবীর একটি সুন্দর প্রশস্ত জায়গা বাছাই কর। সেখানে সোনা-রূপা, মণি- 
মাণিক্য, যহরত ও মুক্তা দ্বারা একটি শহর গড়ে তোল । সে শহরের নীচে থাকবে প্রাসাদসমূহ। 
আর প্রাসাদের উপর থাকবে ঘরসমূহ। প্রাসাদের নীচে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ। 
গাছের নীচের দিকে ঝরণা প্রবাহিত হবে । আমি বই পুস্তকে জান্নাতের বিবরণ দেখেছি। আমি 
দুনিয়াতে তেমন একটি জান্নাত নির্মাণ করতে চাই। 


কারিগরেরা তাকে বলল, আপনার বিবরণ অনুযায়ী সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা, যহরত কিভাবে 
সংগ্রহ করা যায়? শাদ্দাদ তাদের বলল, তোমরা জান না সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজত্ব আমার হাতে । 
তারা বলল, হ্যা আমরা তা জানি। তোমরা এ পৃথিবীর এ জাতীয় সমস্ত খণিতে নেমে পড়। 
পৃথিবীর যেসব সমুদ্রে মুক্তা রয়েছে সেখান থেকে এসব দ্রব্য বের করে নিয়ে আস। এ শহর 
তৈরী করতে তোমাদের যা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে পৃথিবীতে । 
কর্মীরা শাদ্দাদের নিকট হতে বের হয়ে পড়ল । শাদ্দাদ সকল দেশের বাদশার নিকট পত্র লিখে 
দিল, তারা যেন তাদের দেশের লোককে এসব দ্রব্য সং্ৰহ করার আদেশ দেয় এবং খণি খনন 
করে এসব দ্রব্য বের করে । সব কারিগর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সকল বাদশাহকে সব 
পত্র পৌছে দিল। যাতে তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের এসব দ্রব্য সংগ্রহ করে। এভাবে 
সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে ১০ বছর । শেষ পর্যন্ত তারা “ইরামা যাতে ইমাদ" শহর তৈরী করার 
যাবতীয প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করল । তারা বাদশাহর ইচ্ছামত একটি জায়গা নির্ধারণ করল । 


মু'আবিয়া ঞ্ঞন্গ* জিজ্ঞেস করলেন, আবু ইসহাক! শাদ্দাদের অধীনে কতজন বাদশাহ ছিল? তিনি 
বললেন, তার অধীনে ২৬০ জন বাদশাহ ছিল। একাজের জন্য কারিগর ও দায়িত্শীলেরা 
মরুভূমিতে বের হয়ে পড়ল। তারা তার ইচ্ছামত আদন শহরের আবীন নামক একটি জায়গা 
নির্ধারণ করল। পাহাড় ও টিলার এক বড় ভূখণ্ডে তারা অবতরণ করল । দেখা গেল সেখানে 
অনেক পানির ঝর্ণা রয়েছে। তারা বলল, আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে এ ভূখণ্ড সুন্দর 
হয়। তারা তার আদেশ মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাব করে জায়গা নির্ধারণ করল এবং তার প্রাচীর 
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দিল। পানির নালাগুলি প্রস্তুত করল, ঝরণার জন্য নালাগুলি চালু করে দিল, ভিত স্থাপন করল 
ইয়ামানী পাথর দ্বারা । ভিতের পাথরগুলি পরস্পর লাগালো মাহলার ও আল-বানের তৈল দ্বারা । 
এভাবে ভিতের কাজ শেষ করল । বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ তাদের নিকট সোনা-রূপা পাঠাল । 
শাদ্দাদের ইচ্ছামত সব প্রস্তুত করে ফেলল। 


মু'আবিয়া প্্ূ+ বললেন, আবু ইসহাক! আমার মনে হচ্ছে এসব কিছু তৈরী করতে অনেক দিন 
সময় লেগেছে। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন এ শহর গড়ে তুলতে সময় লেগেছে ৩০০ 
বছর । মু'আবিয়া ঞঞন্স* বললেন, শাদ্দাদের বয়স কত ছিল? কা'ব আহবার বললেন, তার বয়স 
ছিল ৭০০ বছর । মু'আবিয়াঞ্ঞঘ্* তাকে বললেন, আবু ইসহাক! তুমি আমাকে আশ্চার্য সংবাদ 
শুনালে। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌ তার নাম দিয়েছেন 'ইরামযাতুল ইমাদ'। কারণ তাতে 
ছিল হিরা, মণি-মুক্তা, যহরত দ্বারা তৈরী স্তস্ভ। এজন্য আল্লাহ্‌ বলেছেন, তা এমন শহর যা 
পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। 


কাব আহবার বলেন, কারিগর যখন সংবাদ দিল তাদের কাজ শেষ হয়েছে। শাদ্দাদ বলল, যাও 
তোমরা এ ততম্তগুলির উপর দুর্গ নির্মাণ কর। আর দুর্গে এক হাজারটি প্রাসাদ তৈরী কর। আর 
প্রত্যেক প্রাসাদের পাশে এক হাজার পতাকা প্রস্তুত কর। পতাকার নীচে একজন করে পাহারাদার 
থাকবে । তারা সেখানে রাত-দিন থাকবে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে একজন করে পাহারদার 
থাকবে। প্রত্যেক পতাকায় থাকবে একটি করে 'নাতুর | তারা ফিরে আসল এবং এ দুর্গ, প্রাসাদ 
ও পতাকা সমূহ প্রস্তুত করল। তারপর তারা এসে বলল, সব কাজ তৈরী হয়েছে। এরপর এক 
হাজার উটনীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করত এবং সেগুলি 'ইরামা-যাতুল ইমাদ" শহরে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য আদেশ করল । আর লোকজনকে পতাকার পাশে বসবাস করার আদেশ করেন। 
তাদেরকে সেখানে রাতদিন থাকার আদেশ করেন। আর তাদেরকে ভাতা প্রদানের আদেশ 
করেন। শাদ্দাদ তার নারী ও সকল খাদেমদেরকে ইরামা-যাতুল ইমাদ" শহরে যাওয়ার জন্য 
আদেশ করেন। তারপর বাদশাহ শহরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে । শাদ্দাদ সেখানে বসবাসের 
জন্য স্বাধীনভাবে যাত্রা আরম্ত করল, এমন এক স্থানে পৌছল যে, তার মাঝে ও প্রাসাদের মাঝে 
মাত্র একদিন ও এক রাতের পথ বাকী ছিল। তখন আল্লাহ্‌ তার উপর ও তার সঙ্গীদের উপর 
এমন এক কান ফাটানো বিকট শব্দ পাঠালেন, যা তাদের সবাইকে একসাথে ধ্বংস করে দিল। 
তাদের কেউ বাকী থাকল না। শাদ্দাদ ও তার সাথীদের কেউ 'ইরামা-যাতুল ইমাদ* শহরে প্রবেশ 
করতে পারল না। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ হল 
ইরামা-যাতুল ইমাদের বিবরণ । তবে আপনার যামানার একজন মুসলিম সেখানে প্রবেশ করবে । 
আর সে তার দেখা জিনিসের বিবরণ দিবে । মু'আবিয়া ঞ্ম্প+ বললেন, আবু ইসহাক! তুমি 
লোকটির বিববরণ দাও । আবু ইসহাক বললেন, লোকটি লাল বর্ণের, সাইজে খাটো, তার ভ্রু ও 
গলার উপর তিল থাকবে, সে এ মরুভূমিতে তার উট খুঁজতে যাবে, তখন সে ইরামা-যাতুল 
ইমাদ শহরে প্রবেশ করবে। সে প্রবেশ করে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে । সে 
লোকটি মু'আবিয়ার নিকটেই বসে ছিল। কাব আহবার সেদিকে লক্ষ্য করতেই লোকটি দেখতে 
পেল। বলে উঠল হে আমীরুল মমিনীন! এই সেই লোক যে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার 
বিবরণ তাকে জিজ্ঞাসা করুন । মু'আবিয়া ঞ্্্প* বললেন, হে আবু ইসহাক! এ আমার খাদেম সে 


পা নি 1128151ল ই 


আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কা'ব আহবার বললেন, সে প্রবেশ করেছে। তবে আর কেউ 
প্রবেশ করবে না। অবশ্যই শেষ যামানায় কতক মুসলিম প্রবেশ করবে। 
মু'আবিয়াঞ্ন্+ বললেন, আবু ইসহাক! আল্লাহ আপনাকে অন্য আলেমদের চেয়ে জ্ঞানে প্রাধান্য 
দিয়েছেন । আপনাকে আগের ও পরের সব বিদ্যা দেয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। হে 
আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ মুসা এল” -এর 
জন্য তাওরাতে দিয়েছেন। অবশ্য এ কুরআন শাস্তি প্রদানে কঠোর । আল্লাহ্‌ সাক্ষী প্রদানে 
যথেষ্ঠ। আল্লাহ্‌ উত্তম কার্যনির্বাহী (কাছাছুল আদ্িয়া, ছা'লাবী, পৃঃ ১৪৫-১৪৮) প্রকাশ থাকে যে, 
আমরা শুনেছি শাদ্দাদ তার জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক পা ভিতরে আর এক পা বাহিরে 
রাখামাত্র তার জান কবয করা হয় এবং মালাকুল মাউত (আজরাইল) দু'জনেরে জান কবজ 
করতে কষ্ট পান (১) একজন শাদ্দাদের মা আর একজন (২) শাদ্দাদ- এ ঘটনার ও কোন ভিত্তি 
নেই। 

অবগতি 

চলছিল । সেই প্রসঙ্গে নবী কারীম সু একটি কথা বলতে ছিলেন, আর অমান্যকারীরা তা 
অস্বীকার করতে ছিল। নবী কারীম উর -এর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সুরার প্রথমে 
উল্লেখিত জিনিস কয়টিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করেছেন। কথার ধরন এই যে, অমুক অমুক 
জিনিসের কসম, মুহাম্মাদ ই যা কিছু বলছেন, তা সব সত্য ও অকাট্য । অবশেষে বলা হয়েছে, 
কোন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য এসব জিনিসে কোন কসম আছে কি? বুদ্ধিমান মানুষের জন্য অপর 
কোন প্রমাণের প্রয়োজন থাকতে পারে কি? একজন বিবেকবান মানুষের জন্য মুহাম্মাদ ৯ -এর 
কথার সত্যতা মেনে নেয়ার জন্য এই কসম পুরাপুরি যথেষ্ট নয় কি? জোড়-বিজোড়ের ব্যাখায় 


প্রায় ৩৬টি মত রয়েছে। ”০ হল ঈদুল আযহার দিন, "3? হল আরাফার দিন এবং ৫ :* হল 
কুরবানীর দিন। এটাও হতে পারে যে, "3? হলো কুরবানীর দিন আর ২4: হলো আরাফার দিন। 
অথবা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জের মাঝামাঝি দিন হল ৫4: এবং ৮ +? হলো শেষ দিন। অথবা 
:5 হলো ফজরের ছালাত এবং '$? হলো মাগরিবের ছালাত । অথবা ১4: হলো সৃষ্টিজগৎ এবং 
8? হল আল্লাহ । অথবা ₹4০ হল জোড়া জোড়া এবং %? হলেন আল্লাহ । এসব অর্থ হতে পারে । 


6 3 ঞ 0 এরি 0০) ০৫) কি পু ১০৮ 6 
১ 2৩০ ৬6 ৩৮০৬০ ৪9 09) জা ৩৮৪ ৫৬৬ 0৯) তাপ পে) ১৮ 43) 

59115 50155৮1005) (দা 121 57579 
(১৫) আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নে'মত দান 
করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন । (১৬) আর যখন তিনি 


টা . তাওযাহল কুরক্মান... .. ..... ..... পারা ৩০ 


তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিষিক সংকীর্ণ করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে 
অপমানিত করেছেন । (১৭) কক্ষনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। (১৮) এবং 
গরীব-মিসকীনকে খাবার প্রদানের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) উত্তরাধিকার সূত্রে 
প্রাপ্ত সব সম্পদ ভক্ষণ কর। (২০) এবং সম্পদকে অপরিসীম ভালবাস। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১.।- বহুবচন এ অর্থ- মানুষ, মানব । 

৩৪ ৮৪৬ ৮৪০৮ ১০1৪ মাধী, মাছদার ০১০ ॥| বাব ৩ অর্থ- পরীক্ষা করল, বিপদ দিয়ে 
6 ৮৬ ০৪৮ ১০13 মাধী, মাছদার 4751 বাব ০ সম্মান করল, ইজ্জত করল । 

রা ২৩৬ ৮১৩ ১০15 মাবী, মাছদার ।_-২ বাব ২০৪" নে'আমত দান করলেন, সুখ দান 
করলেন। 

১২৫ ২৩৬5 ১) মুযারে, মাছদার 3 বাব 74 বলে, উচ্চারণ করে । ১ $ বহুবচন 
50৪ 4):591 

94৬ ৩৬ ০5১০ ১৯15 মাধী, মাছদার 19১ও বাব ০/ 'রিষিক সংকীর্ণ করলেন'। ৬15 73$ 
০ অর্থ-সক্ষম হল, শকিশালী হল। 

১৩ ৬৪৬ ১৪৭৬ ৭৯ মাবী, মূল অক্ষর 3 ১ ০) মাছদার ৩! বাব ০ অপমান করল, 
অপদস্থ করল, অবমাননা করল। 

০2 বহুবচন | ০5: অর্থ- ইয়াতীম, অনাথ, পিতৃহীন শিশু। 

১১:০৬ ০৩ ০০০ শী মুযারে, মাছদার ০৩ বাব) ৮৩৫ একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, 
উৎসাহিত করে। 

১৬ বহুবচন ২:০৮ এখানে শব্দটি £০ বাব ১০ -এর মাছদারের অর্থে খাদ্য দান। 
০15 ইসমে জিনস, বহুবচন ২:.-+ অর্থ- অভাবথন্ত, মিসকীন। 


১৫ ০০৩০৩ শু মুযারে, মাছদার ১৩7 বাব 7 অর্থ- খাবার খায়, আহার করে। 


টি শব্দটি মূলে ছিল ১০) নিনজা চিতা পরিবর্তন করা হয়েছে উত্তরাধিকার 
সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সাহিত্যকর্ম । ১9 বহুবচন হ_6)? ০০) 
উত্তরাধিকারী, ওয়ারিছ। ০০ এক বচন, বহুবচন ০ উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি” । 


৫ 


4 বাব /. -এর মাছদার, “একত্র করা" । যেমন (9৫50  অর্থ- একত্র করল, কুড়াল। ১৩ 
০ “একত্র ভক্ষণ: । 


১১০ মুযারে, মাছাদর (৩ বাব ১০৬ “তোমরা রা ভালবাস? । 


০০) ইসমে জিনস, বহুবচন 4 অর্থ- “ধন-সম্পদ* | 


পপ 


৬-- মাছদার ৮ /৩ বাব ০৮» অর্থ- রীতি, ভালবাসা । ৮ বহুবচন 4২৫ ০৮৮ 4৮৬ 
৮১৬ দোস্ত, প্রেমিক, £ ৮ বহুবচন ৮ ০১৩ শস্য। 


৬৩০ বহুবচন 6. “১৮ প্রচুর, বিরাট পরিমাণ, সিংহভাগ । যেমন 1৮২ ৮ বড় দল, 
প্রচুর। 

বাক্য বিশ্রেষণ 

(১৫) ০৫০৫) 4১2 29 ৮টি এ) এ 51. ১০ ৪6০ ৫০৯ ইত্তেনাফিয়া ৫49 
শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয়। ১০31 মুবতাদা, 1 যরফিয়া, পরবর্তী 1১ -& ফে'লের সাথে 
মুতা“আল্লিক। ৫১) যায়েদা বা অতিরিক্ত, 0] জুমলাটি মা'তুফ আলাইহে £__:4 জুমলা 
প্রথম মা'তুফ £:2 দ্বিতীয় মা'তৃফ ১4 -এর ৫১) (এঁ-এর জওয়াব। 74 জুমলাটি ১ $। 
(৬) মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। ০:৫1 জুমলাটি খবর মিলে 43 তারপর এ 
জুমলাটি ৩.3 মুবতাদার খবর । ০০৫ -এর (৩) -এর পর (৪) ছিল, যা বিলুপ্ত করে 0১) -এ 
(১৬) ০৬৪ 0১ 3) ) 45 043 44 ০12! এ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও 
অনুরূপ । 

(১৭) ০2) ১:০৩ ও 4 ৫) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয়, (4) হরফে ইযরাব 
(1০ ০) প্রসঙ্গ পরিবর্তনবাচক অব্যয়। 3) নাফিয়া ১১ ১ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল 
5 মাফ'উলে বিহী। 


পরিিরররারারারারারারারারারারারারারর 1... ররর 
(১৮) ৩:৫৯। ০৬৮ ৬৫ ১৯৯৬৫ সি এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 


(০৫:০৭ ১৩৮ ৬০) ১৮০৬০ ২৫ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 
(১৯) ।_£0 1 /$। ১৯৫০- পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। (।০_ঠ) ৩৯৫ 
ফে'লের মাফ“উলে বিহী (৫ মাফ'উলে মুতলাক, (51)1:67-এর ছিফাত। 


(২০) 2০ ৮4৫ 0. 0। ৩১_:৮) এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে এবং 
তারকীবও অনুরূপ | 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
অত্র সূরার ১৫-১৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা 
করেন, তাকে সম্মান ও সুখ দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত 
করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিযিক সংকীর্ণ করেন তখন সে বলে, 
আমার প্রতিপালক আমাকে অপদস্ত করেছেন। এখানে আদম সন্তানের সংকীর্ণতা প্রমাণ হয়। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ০20 219 065 ৪ 8419 ০৬১5 9 ০ 2 
৮৯ মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা, ছোট আত্মার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর 
যখন বিপদ আসে, তখন হতাশ হয়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কৃপণতা করে' 
(মা'আরিজ ১৯-২১)। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে সংকীর্ণমনা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
অত্র সুরার ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ সম্পদকে অপরিসীম ভালবাসে । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন,১/৮ £ ৫4০০ ও ০8 6১৫৫ ০০) 329 ০০ ২৮ এ ১৪ ৩৮০০ 
“তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে ধন, মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি । আমরা কি তা 
দ্বারা তাদের কল্যাণই সাধন করে যাচ্ছি? না তা নয়। তারা আসল ব্যাপার বুঝে না' (মুমিন ৫৫- 
৫৬) । 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
(5 ০০93 8 2 5 অন ও সয। ০৯৬৫ পঁঞজ আ। এ৯১০ এও 0০ ৩৪ 
7515 
সাহল ঞ্্ঘ*+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে 
এমনভাবে নিকটে থাকব। এ কথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা 


করলেন এবং এ দু”টির মাঝে কিঞ্চিত ফাক রাখলেন (বুখারী হ/৫৩০৪)। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি 
আঙ্গুল দু"টি মিলিয়ে দিলেন* আবুদাউদ হা/৫১৫০)। 


সা .......ভাতবাঁহন কুরজ্যান......................................২৮১ 
8৫3517-84-8 চন ৪84256৮০284 মার প্র পা ৫4০৮ ৬ € নে ৫০ ৮ 
৩5 09: 01 শসা 0 409 5575 ১ এস) কু ০1 ওতো 0৬ 4৩ এ ৮9 92১01 জো ০০ 
৬৩৬ ১৫০ ৩এ৪ 0৫ ৬৫০ উদ এল্ডটি 9 শপ? পা ৮ ৬৪৬ 94 
আবু দারদা প্্মপ্র* বলেন, একজন ব্যক্তি নবী কারীম ২ক্*-এর নিকট এসে তার অন্তরের 
কঠোরতার অভিযোগ করল । নবী কারীম ৯ বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর নরম হওয়া চাও 
এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় 


হাত ফিরাও, তোমার খাদ্য তাকে খেতে দাও । ফলে তোমার অন্তর নরম হবে, তোমার প্রয়োজন 
পূরণ হবে ছহীহ জামে হা/৮০)। 


এ 


আবু হুরায়রা প্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আমি দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার 
রক্ষা করব : ইয়াতীম ও নারী (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮: সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১০১৫)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন, আমি যাকে অর্থ-সম্পদ বেশী দিয়ে সম্মানিত করেছি, আমি 
তাকে সম্মান করি না। আর আমি যাকে সম্পদ কম দিয়ে অপদস্ত করেছি, তাকে অপমানিত করি 
না। আমি সম্মানিত করি তাকে, যাকে আমার আনুগত্য দ্বারা সম্মানিত করেছি। আর আমি 
অপমান করি তাকে, যাকে আমার নাফরমানী দ্বারা অপমানিত করেছি (কুরতুবী হা/৬৩২৬, এ 
হাদীছের কোন সনদ নেই)। 


(২) আবু হুরায়রা ঞ্্ষ* বলেন, মুসলমানের সবচেয়ে উত্তম বাড়ী হচ্ছে যাতে ইয়াতীমের সাথে 
সুন্দর আচরণ করা হয়। আর মুসলমানের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাড়ী যাতে ইয়াতীমের সাথে মন্দ 
আচরণ করা হয় (ইবনু মাজাহ হ/৩৬৭৯)। 


(৩) ইবনু যায়েদ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সব কিছুই ভক্ষণ করে। কোনটা তার আর কোনটা 
অন্যের তা সে দেখে না। এবং হালাল ও হারাম জানার প্রয়োজনবোধ করে না (দুররে মানছুর 
৮/৪৬৭)। 


অবগতি 


অর্থ-সম্পদ বেশী হলে মানুষ মনে করে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। সম্পদের হ্বাস-বৃদ্ধি 
কখনই সম্মান ও অসম্মানের মানদণ্ড হতে পারে না। মানুষ নৈতিক চরিত্রের ভাল-মন্দ বিবেচনা 
না করে এবং ভাল-মন্দের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন না করে সম্পদকে সম্মান ও 
অপমানের মানদণ্ড মনে করা নির্বদ্ধিতা ও ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়৷ তদানীন্তন আরব সমাজে 
নারী ও শিশুদেরকে বঞ্চিত রাখার একটি সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তিই 
তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী ও অধিক প্রতাপশালী ছিল, সে নির্ধিধায় ও নিঃসংকোচে সমস্ত 
সম্পদ দখল করে বসত । আর যারা নিজের অংশ লাভের ক্ষমতা রাখত না তাদের ভাগের সব 
সম্পত্তি হরণ করা হত। 


০৫০১০০০৮৪০০ টউিবাহর কুরান. হীরা 
৫5৭ ০ পল (রে) ৪০ ৩০ ৫99 ৬ 25 €ে 9) 65 55 ০০১টি ৪১ 9 0 
10 5৯ তে) লন ৩ ও ৪ এ০ পো) এ প্রতি ৬০৪) 5 ০০৯ 
এ 11০) (৭) 2020 ৮4 এও (০) ০৩9 08 69 0০) তি তে 

১) তল 1০৮১০ তেও) ৬১৮০৬ ৬১৬ €/ 256 
অনুবাদ : (২১) কক্ষনো নয়। যখন পৃথিবীকে কুটে কুটে গুঁড়িয়ে সমতল করা হবে । (২২) আর 
আপনার প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন, এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আগমন 
করবেন। (২৩) জাহান্নামকে সেইদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে । সেদিন মানুষ চেতনা 
লাভ করবে, কিন্ত সেদিন তার চেতনা লাভ কোন কাজে আসবেনা । (২৪) সে বলবে, হায়! আমি 
যদি এ জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম । (২৫) সেদিন আল্লাহ্‌র শাস্তির মত 
শাস্তি কেউ দিতে পারবেনা । (২৬) এবং তার বাধার মত কেউ বাধতে পারবে না। (২৭) হে 
প্রশান্ত আত্মা! (২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাও এমন অবস্থায় যে, তুমি 


তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয় পাত্র। (২৯) আমার 
নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও । (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

২$১- ৮৬5৭০ ০০) মাধী মাজহুল, মাছদার 15১ বাব 7: অর্থ- গুঁড়ে দেয়া হল, টুকরা 
টুকরা করে দেয়া হল। 

৪০ ২৪৬১ ০৫-৬ 4৯।5 মাষী, মাছদার 1 ০৬: বাব ০০ আসল'। 

$11)- ইসমে জিনস, বহুবচন 24৫94 1১৩ ফেরেশতা" । 

০ ৬০ শব্দটি মূলত বাব 7 এর মাছদার, “সারিবদ্ধ' । শব্দটি ইসমে জামেদ হলে অর্থ হবে 
সারি, বহুবচন *১১০। আর ইসমে ফায়েলের অর্থে হলে অর্থ হবে সারিবদ্ধ, বহুবচন ৩৯৮ ০ 
এবং একবচন হবে ₹১০। 

৮৯_ ২৪৬ ০৪৮ 41১ মাধী মাজহুল, মাছদার ১৯ 4৩৯. বাব ₹৮__৯ অর্থ- আনা হবে, 
উপস্থিত করা হবে । 

4০৮ £% একবচন, বহুবচন %4 “দিন” ৮ দৈনিক" । 4১31 "দিনের পর দিন । *% ৩০১ 
একদিন, কোন একদিন, একদা । | ৮০ ৬১ অর্থ- আজকাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে । 
49 ২ অর্থ- সেই দিন থেকেই, এঁদিন হতেই। 


151 ৫০৪০ রা. নি 
“65৫. চারটা ১০ মুযারে, মাছদার 14:44 বাব 14: অর্থ- উপলব্ধি করে, স্মরণ করে। 


াঁ শব্দটি শর্তমূলক ও প্রশ্রমূলক অব্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শারত্বীয়া অবস্থায় এর অর্থ 
হবে “যেখানে । প্রশ্নমূলক হলে অর্থ হবে তিনটি : কোথেকে, কখন ও কিভাবে । এখানে শব্দটি 
“কিভাবে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


০45- বাব 7 -এর মাছদার 4১ 6১ অর্থ- উপলব্ধি, স্মরণ, বর্ণনা, উপদেশ গ্রহণ । 
০১4৬-1৫-৯9 মাথী, মাছদার 36 বাব 4১০৪ 'অ্িম পাঠালাম । 

২_ জীবন, প্রাণ। ১ একবচন, বহুবচন ০০-। জীবিত। বাব ৫. হতে মাছদার 09০ 
উর মাছদার 2-০ বাব 4১০৪ অর্থ- শাস্তি দিবে, সাজা দিবে । 
(01565 একবচন, বহুবচন &-১। । অর্থ- শাস্তি, সাজা। 

$%- মুযারে, মাছদার ৩৩ বাব ১৬! 'শক্তভাবে রশি দ্বারা বাধবে' । 

3069 9 বহুবচন +:) অর্থ- বাধন, বীধা। 

-এ_ বহুবচন *৮১4 এট তির্থ- আত্মা, মানুষ, প্রাণী । 

£202:0- ৬. ১০।$ ইসমে ফায়েল, মাছদার ১. ০৮! বাব ৩১৩ -| অর্থ-সুস্থর, শান্ত, 
নিশ্চিত। 


৬৯৯) ০৯৬ ৬০১০১ আমর, মাছদার (১) বাব ০ _-০ তুমি তোমার প্রতিপালকের 
নিকট ফিরে যাও” | 


-০০_ ইসমে ফায়েল, ন্তষট'। বাব ০... হতে মাছদার (৫০) 43১৯১ স্তষ্ট হওয়া। 
৮৮৮৮ ৬৪ ১০19 ইসমে মাফ উল, প্রিয়পাত্র, সন্তোষভাজন। 


5 ০ 


9৬১- 7০৩ ৬২$০ 4৯15 আমর, মাছদার ২১:-২ বাব 7 প্রবেশ কর' ] 


০৪১৬৮- ৮৬৫ বহুবচন 000 ১১৩০ ১১৩৩ খে টির ৪৩৩ ১০৩ পে ০১০০ রি 


৩ 


নি 


০%৪০ ০৩০ 2 ১৮ ০ বহুবচনের বহুবচন ৫ সপ ০৩৬ ০ ০০৪ এ অর্থ- বান্দা 
দাস। 


২৮৪... নতওযীহল কুরআন.........................................পোরা৩০ 
£৯_ বহুবচন ৫৯ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালিপূর্ণ বাগান, বৃক্ষরাজিপূর্ণ উদ্যান । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(২১) 515 ১০১ ৬৫১1 6- 016) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় । 1 যরফিয়া। 
পরের 5. ফে'লের সাথে মুতা'আল্পিক। --_$$ ফে'লে মাধী মাজহুল “৮7 নায়েবে 

ফায়েল। 55 55 তাকীদ ও মুয়াককাদ মিলে মাফ'উলে মুতলাক। জুমলাটি 1৬ -এর মুযাফ 

ইলাইহি । ৃ 

(২২) ০ ৩০ 4? ৩44 2. পূর্বের উপর আতফ। 2 ফে'লে মাধী, ৩_$) ফায়েল 
(4০ :০ তাকীদ ও মুয়ান্কাদ মিলে 4412) হতে হাল। (৫০) 4৫) -এর উপর আতফ। 
(২৩) ৬০৪ & ভা ১০ ১৭5 2৫৯ শি ০০ পল৯$ 09 আতিফা পলক ফেলে 
পূর্বের হতে বাদল । ১০০৮ “৫54 জুমলাটি সু -এর জওয়াব, ৫) হালীয়া ৮ ইসমে ইস্তি 
ফহাম স্থান হিসাবে যবর। যরফে মাকান উহ্য ৫ £:9 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে 
মুকাদ্দাম। ৫) ৫3 -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 7475 মুবতাদা মুয়াখখার। 

(২৪) 1৮০০ ০১৫৩ ০৯৪ জুমলাটি 535 জুমলা হতে বাদলে ইস্তি'মাল। (5) হরফে 
তামবীহ বা সতর্কতা প্রকাশক অব্যয়। (9) ৬ -এর ইসম ৬০ ০১৫৩ জুমলাটি ০ -এর 
খবর। জুমলাটি 0 এর 1১:2। 

(২৫) 4০1 9 349 ৫০ বিএড ০ ৫১০১৪ 05) হরফে আতিফা, ০১) ০২৫ 
ফে'লের সাথে মুতা'আন্লিক, ও নাফিয়া, 12: ফেলে মুযারে 22 মাফউলে খুতলাক, বা 
ফায়েল। 3০1 3১৮) পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

(২৬) ধু _০৮ হ-০0 ৪০ ও] ৮৯) এ ৮ ভা ৪০ ৫9 হরফে নিদা ৮ ॥ 
২220 মাওছুফ ও ছিফাত মিলে মুনাদা (৬) 5) ৩৯) -এর মুতা'আল্লিক ধ০৮ ২2০0 
যথাক্রমে ৬৯৯১! হতে প্রথম ও দ্বিতীয় হাল। 


৭ ০০৮99 রিনি িতিনক চিন ফে'লে আমর, বীর 
ফায়েল, (৬১৬ ৪) ১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। € :₹ এ 4২৯ পূর্বের উপর আতফ, 
(৬) ৯ -এর মাফ উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 450 1৪? 24209 2৩ ০ এ 5 ক ০ ০0 ১5৪ 4 
৭1 দে 4 43 “এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে 
ফিরে না আসে, তবে তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্রধারী 
ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা 
করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকটেই উপস্থিত হবে" বোকীরাহ ২১০)। 
আল্লাহ অত্র সুরার ২১ নং আয়াতে বলেন, 'যখন পৃথিবীকে গুড়িয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়া 
হবে" । আন্রাহ অন্যত্র বলেন, 8৮9 হ ৫9 ৬৪ ০৩০ ৮০০ ০ “এবং পৃথিবী ও 
পাহাড় সমূহকে উপরে তুলে একই আঘাতে চুর্ণ-বিচ্ণ করে দেয়া হবে' (হাকা ১৪)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, (৬ ০৮ ৮৮9 059 2 4 £) রদ এ 'অতঃপর যখন তার 
প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আলো প্রকাশ করলেন এবং তাকে চর্ণ-বিচৃর্ণ করে দিলেন, আর মূসা 
(আঃ) চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন' (আ'রাফ ১৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০7) ১৬ পঞ্ ঘা 
টি 'অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় 
আসবে তখন তিনি (ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে রাখার জন্য যুলকারনাইন এর বানানো প্রাচীর) 
গুঁড়িয়ে টুকরা টুকরা করে দিবেন' কোহফ ৯৮)। 


আয়াতগুলিতে পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ এবং 
ফেরেশতাগণ মানুষের সামনে উপস্থিত হবেন। যুলকারনাইনের বানানো প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল 
লম্বা, ২৯০ ফুট উচু এবং ১০ ফুট চওড়া। 


আল্লাহ অত্র সুরার ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে বলেন, “হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের 
দিকে চল। এ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের 
নিকট প্রিয়পাত্র' । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, | ১: ৮0 ১০৬৮5 ৩০ উনি 2০ 
রেখ আল্লাহ্র যিকির এমন জিনিস যা দ্বারা অন্তর পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে" রো'দ 
২৮)। অত্র আয়তে বলা হয়েছে যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে । আর আন্নাহ মরণের 
সময় এ নাম ধরেই ডাকবেন। 

অত্র সুরার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি আমার নেক বান্দাদের মধ্যে 
প্রবেশ কর। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১০৬ এ ৮4৯১4 ০৬০৫19৮০919 053 
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“আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল কবে তাদেরকে আমি অবশ্যই নেককার লোকদের 
মধ্যে প্রবেশ করাব' (আনকাবৃত ৯)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

35757 ৩৮০ ও এ তক এটি ও ও 45০5 46 ৩০ ১৯০০ ৪ আআ 
০৩ 4০19 

মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক 


লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন । তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবেন" মেব্সলিম 
হা/২৮৪২; তিরমিযী হা/২৫৫৭৩)। 


২ 9০৮৯ 080 এ এ এল? ডিঠ। 28 &। 0520 0৩ 0৩ 8৫ পতি 

৩১৫0 ০৬৫ ১৮০40 ১2১22 ৫ 05 0085:250 ১ 
আবু হুরায়রা ঞ্্প্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আল্লাহ বলবেন, “হে আদম সন্তান! আমি 
অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, তুমি 


পানি পান করাওনি। তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম তুমি আহার করাওনি। তারপর আপনার 
প্রতিপালক সবার সামনে আসবেন" ম্বেসলিম হা/২৫৬৯)। 


১ 2১৮ কও এত চে এস ০৩ উজ ০৬০ 0৩ 2৮ ডি ২৫ ৬৪ 
৬9৮0 2 এ] 5 এ 5 তে 310১ 2 ও) মি 1৩ ০১৪ ৩ জে এ) 
28০15 
মুহাম্মাদ ইবনু উমায়রাতা নামক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ৯ -এর একজন ছাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ 
এ বলেছেন, “কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মরণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকে এবং 
রাসূলুল্লাহ শু -এর পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবুও সে ক্য়ামতের দিন তার 
সকল পুণ্যকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় 
পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরো অনেক পুণ্য সঞ্চয় করতে পারত' (ইবনু কাছীর হা/৭২৭৬)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ইবনু আব্বাস ঞ্্* বলেন, যখন ৫৫ | ভর 4 এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবু 
বকরঞ্জআঞ্ঘ+ রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট বসেছিলেন, তিনি তখন বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ই কি সুন্দর বাণী এটা! তখন রাসূলুল্লাহ উ্ তাকে বললেন, হে আবু বকর! তোমাকেও 
এ কথাই বলা হবে (ইবনু কাছীর হা/৭২৭৭)। 


1072 এ রা 22225552288 


(২) সাঈদ ইবনু যুবায়ের গ্ঘ+ বলেন, আমি নবী কারীম ২ -এর নিকট এ আয়াতটি পড়ি 


হ 2০১0 ০০ | ৮ $৪ তিখন আবু বকর ছিন্দীক ঞ্ঞম্ঘ বলেন, কী চমৎকার বাণী! তখন নবী 
কারীম প্রঃ তাকে বললেন, হে আবু বকর! তোমাকে তোমার মরণের সময় ফেরেশতা এ কথাই 
বলবেন (ইবনু কাছীর হা/4২৭৮)। 

(৩) আবু উমামা প* বলেন, রাসুলুল্লাহ একজন ব্যক্তিকে এ দো'আটি পাঠ করতে বললেন, 
80৮15 ত ও 87655 ০০ ৬৮ ৩ 8, ০00 গে "৪0 “হে 
আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নাফস কামনা করছি যা আপনার সত্তার প্রতি পরিতৃপ্ত থাকে। 


আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার 
দানে তুষ্ট থাকে' হেবনু কাছীর হা/৭২৭৯)। 


অবগতি 

এখানে প্রশান্ত আত্মা বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় 
ব্যতীত মনের পূর্ণ প্রশান্তি ও স্থির মানসিকতা সহকারে নবীর দ্বীনকে নিজের পূর্ণাঙ্গ জীবন 
ব্যবস্থারপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ও তার রাসূলের ই নিকট হতে যে আকীদা ও নির্দেশ 
পেয়েছে, তাকে পরিপূর্ণ সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। এসব পথে যেসব অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট, 
প্রতিকূলতা ও বিপদ-মুছীবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, মনের এঁকান্তিক ধের্য ও প্রশান্তি সহকারে 
তা সহ্য করেছে। আর অন্যান্য পথের পথিকদের দুনিয়ায় যেসব সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-সুযোগ ও 
আনন্দ লাভ করতে দেখতে পেয়েছে তা হতে বঞ্চিত থাকায় তার মনে কোন ক্ষোভ বা অনুতাপ 
জাগেনি; বরং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করায় সে মনে পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছে। এরূপ অবস্থাকেই 
এখানে নফসে “মুতমায়িননা” বা পরম প্রশান্তিময় আত্মা বলা হয়েছে। 


৯১০৮%১১০% 


টা 0157: 


সুরা আল-বালাদ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২০; অক্ষর ৩৫২ 


টি 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

৪ + ৩৮ 80 ৬ 3৩ তে) 9 ৩৫090 0) এ 4 ০৯ শেঠি 0১ এ এক পিস 0 
৪০ র্ সি (12 0০ ০4৫ 055 ০০) নি ডি রঃ এ ৬ ৫৫) টর্ি 
22 ৮৮ ৮১0) ১৪১০৭ ০:১5 €৭) ৩৮৪5৪ ০৮ ১) ০৫৮ 40 ৯৮ রা (৬) ০০ 

3613) 


(১) না, আমি এ শহরের কসম করছি। (২) আর হে নবী! আপনাকে এ শহরে হালাল (বৈধ) 
করে নেয়া হয়েছে। (৩) আর পিতার কসম করছি এবং সেই সন্তানের যে তার ওরসে জন্ুগ্রহণ 
করেছে। (8) অবশ্যই আমি মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। (৫) সেকি 
ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না? (৬) সে বলে, আমি প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে 
দিয়েছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮-৯) আমি কি তাকে দুটি চোখ, 
একটি জিহবা এবং দু'টি ঠোট দেইনি? (১০) আমি কি তাকে দু'টি স্পষ্ট পথ দেখাইনি? (১১) 
কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১২৩ ৯০1) মুযারে, মাছদার ০০. বাব ০! 'আমি কসম করছি'। 

এএ9- বহুবচন ১14: 2১১৫ অর্থ- নগরী, শহর, দেশ । যেমন এ 38 পৃথিবীর দেশ সমূহ" । 
৯- মাছদার, ইসমে ছিফাতের অর্থে, বাব ৮ হতে মাছদার ১.» ১১.» অর্থ- হালাল, 


বৈধ । বাব “০ হতে মাছদার ১৬- অর্থ- “অবতরণ করা" । 0০ অর্থ- অবতরণকারী, অধিবাসী, 
বসবাসকারী । 


1 ০৭ ৯5 ইসমে ফায়েল, অর্থ- জন্মদাতা, জনক, পিতা । 
39 -৩৬ ০6৮ ০) মাযী, মাছদার 15৩ 52 $ বাৰ ০১০ অর্থ- জন্ম দিল, জনক হল। 


০ ৮4০০ শী মাধী, মাছদার (এ বাব ০ “আমরা সৃষ্টি করেছি" । 


1012 এ তা 


১০0 বহুবচন ৬০ অর্থ-+ মানুষ, মানব। 


১৫ ইসমে মাছদার, অর্থ- কষ্ট, ক্রেশ, মেহনত, খাটুনী। বাব হ 1০: হতে মাছদার 4১5 


চে 


রঃ * এ.০ ৭ টা রে 
২০০ ৬ ৮৭৩ ২13 মুযারে, মাছদার -+44 বাব ৯৮ অর্থ ধারণা করে, মনে করে । 
এ ক া গারো পপ ০6 ১:১৫ ₹58. 8 নে ৬০ 5 9.৫ 
0427 ৬৬ ১৫০০৩ ১৯৮5 মুযারে, মাছদার 397 00155 0945 205০ 0942 0943 09 
হি র্ ৫৫০, €5,১:৫. ১৫558: 
19123 09123 00925 09533 5955 অর্থ- সক্ষম হবে, ক্ষমতাবান হবে । 


নি 


০ বহুবচন ১ অর্থ- একক, এক, অদ্বিতীয় । 

0৯-৩৬-১০১৯ মুযারে, মাছদার ২ বাব 4: উচ্চারণ করে, বলে। $ একবচন, 
বহুবচন 059 091 

৫৭44০ ০০) মাধী, মাছদার _১৩। বাব 02 অর্থ- আমি ধ্বংস করেছি, উড়িয়ে 
দিয়েছি। 21১৬১ অর্থ- ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু 

(০_ ইসমে জিনস, বহুবচন 019 ধন, সম্পদ । 

4 ইসমে ছিফাত, বিপুল সম্পদ, প্রচুর সম্পদ । 

7৮ ৬৬ ১৪০০ ০০1 মুযারে, মাছদার 2৫) বাব ০ “দেখেনি । 

০০৮1 4৫০ তুশী মুযারে, মাছদার ১৩৬ বাব ০3 আমি কি করিনি? 

১০ 2১০ -এর দ্বিবচন, বহুবচনে ৩৫। ০১। ০১৯% বহুবচনের বহুবচন 2০ 1 অর্থ- চোখ, 
বর্ণা। ০৮০ বহুবচন ৮* ০৮০ অর্থ- প্রবাহমান পানি, ঝর্ণা। 


০৫ গজ 


৬. বহুবচন ০০৮ বি ০০] লে জহ্বা' ] 
.১৫_ ৪2০ -এর দ্বিবচন, বহুবচনে "৫55 2৩ ঠোট, ওষ্ঠ, কিনারা । নিসবাত বা সম্পর্কের 
জন্য ব্যবহার হয় ২ : ০2 ৫35১5 “মৌখিক । তাছণীরের জন্য ব্যবহার হয় 222 %। 


এ:০-০14০ ০৯ মাহী, লিরিক লাল আমি পথের 
নির্দেশ দিয়েছি । 


০১: ১৯ -এর দ্বিবচন, বহুবচনে ১১০4 ০১০০ ০:০০ 2৫ গজ 2৩ ভিচু পথা। 
9 ৬ ১০০ ১৯।$ মাযী, মাছদার ৮25) বাব 0. 2 অর্থ- দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম 
করতে পারলনা, দুর্গম গিরিপথে ঢুকতে পারল না, ঝুঁকি উপেক্ষা করে ঢুকতে পারল না, বলপূর্বক 
ঢুকতে পারল না। ১৮৫, “দুঃসাহসী' | 

2220 বহুবচন :০৮৫ ৫০৬৪০ দুর্গম গিরিপথ'। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 44317 ০৬ 3 3) যায়েদ বা অতিরিক্ত । ৫.3 ফেলে মুযারে, যমীর ফায়েল। (4) 
রি] -এর সাথে মুতা'আল্িক। (১520 115 হতে বাদল। 

(২) 415 ২ 53 0 হালিয়া অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশক অব্যয় । ০3 মুবতাদা 1 খবর, 
(১৫) 4৯ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। (4420)145 হতে বাদল। 

(৩) 30) 12) ১)9;_ 0) আতিফা, - প্রথম ১11১৩ -এর উপর আতফ । (9) আতিফা (2) 
২0 -এর উপর আতফ | 2$2 ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, উহ্য ৫) যমীর এ? -এর মাফ'উলে 
বিহী। 319 জুমলা ফে'লিয়াটি (5) ইসমে মাওছুলের ছিলা । 

(8) ১৩৫ ০৪ ৩০1 ৩ ১4 জুমলাটি কসমের জওয়াব । (৭) জওয়াব এর অন্তর্ভুক্ত ১ ঃ 
হরফে তাহকীকৃ, নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়। 21 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল ৩. 70 
মাফ'উলে বিহী। 4৫: উহ্য (৩) -এর সাথে মুতা'আল্লিক আর 044) ১৮০] হতে হাল। 
(৫) 3০14 ০০৬ ১ ৩ 0 হামযা ইন্তেফহাম, অব্যয়টি (৮5 )9. অর্থ- ঘৃণা 
ও তিরক্কারের জন্য । (৮৮ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল ১ মুলে ছিল ৫ যমীরটি ৩-এর 
ইসম। * ? নাছাব প্রদানকারী ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রদানকারী, বে) 72 -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। (59 544 -এর ফায়েল। 


(৬)164 ৮৩ ৮৫ 058 জুমলাটি হালিয়া। ০4৫১ জুমলাটি 0৮ -এর :)১ 21 ৫৫৯ 
ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। 5 মাফণ্উলে বিহী 033) (০ -এর ছিফাত। 

(৭) ০427 ৩: 0) অব্যয়টি ঘৃণা ও তিরস্কারের জন্য । তারকীব অনুরূপ । 

(৮) ৬:৫৫ 4৯৮70) অব্যয়টি ০2 2৬৯০ অর্থ- ্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রমাণিত করার 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ১৪৪৪ মাফ 'উলে বিহী | 

(৯) ০53 ৫549- (১৫৪) এর উপর আতফ। 

(১০) ৩১১ ৯৯৫ 98559 (82০) ফেলে মাহী, মীর ফায়েল ৫) মাফ'উলে বিহী ০ ৯ 

দ্বিতীয় মাফ“উলে বিহী। 

(১১) হর (| ১- ৫১) হরফে আতিফা, 33) নাফিয়া ৮৮ 2 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল 
হু2। মাফ উলে বিহী। 

এমর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সুরার প্রথমে মক্কা শহরের কসম করেন এবং কসম করার পূর্বে একটি (3) অক্ষর 
বেশী করেন, যা কসমের অর্থকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করে। অনুরূপ আল্লাহ বলেন, 93 
»_ পি ১৮৫৮ সি 4220 ১৫ না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি। আর না, 

আমি তিরস্কারকারী মনের কসম করছি' (কিয়ামাহ ১-২)। অন্র আয়াতগুলিতে কসমের পূর্বে একটি 
(১) অক্ষর বৃদ্ধি করে কসমের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য 'কসমই' ব্যবহার করা 


হয় চূড়ান্ত দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য । তারপর অতিরিক্ত (3) নিয়ে এসে কসমের বিষয়টিকে চূড়ান্ত 
সঠিক ও সত্য বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মক্কা শহরের কসম করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০:*। ১0155) “এ নিরাপদ শহরের কসম" (ত্রীন ৩)। 

অত্র সূরার ৩ নং আয়াতে পিতা এবং পিতা যাকে জন্ম দেয় তার কসম করা হয়েছে। অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, এ 09 744.  915155 “এবং সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারী করে সৃষ্টি 


করেছেন' লোয়ল ৩)। উভয় আয়াতেই নারী-পুরুষের কসম করা হয়েছে । আল্লাহ অত্র সুরার ৪নং 
আয়াতে বলেন, “অবশ্যই আমি মানুষকে কষ্ট ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


এ ডে 5৪৮০ তা ও এরিক 595 এলে ক ৮ 005 ৪০5 5 ০ ৫ ৪ 
“হে মানুষ কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোকায় নিমজ্জিত 
করেছে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে আকৃতিতে 
চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন" (ইনফিত্ীর ৬-৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩৮. ৮ ৬২1০ ১5 
৮১১ 7৬ ১9 “আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতীব উত্তম গঠনে" [ত্রীন ৪)। আল্লাহ অন্যত্র 


+৫র ৪০৮ ০ 


বলেন, (2১ 43:৮9 ১৫ 2 £42৮ “তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্ট 
করে প্রসব করেছে' (আহকাফ ১৫)। এখানেও মানুষের সৃষ্টির একটা অবস্থা বলা হয়েছে। 

অত্র সুরার ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আমি মানুষকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। আল্লাহ অন্যত্র 
19১ 2. 29155 আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে তাকে পরীক্ষা করার 
জন্য। আর এ কারণেই তাকে শ্রবণশ্তি, দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি। নিশ্চয়ই আমি তাকে পথের নির্দেশ 
দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে" (ইনসান/দাহর ২-৩)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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১. ইবনু আব্বাসঞ্জন্* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন মন্কীকে হারাম ঘোষণা করেছেন, এ হুকুম ক্য়ামত পর্যন্ত 
বহাল থাকবে । আমার পূর্বে কারো জন্য এ ঘরে যুদ্ধ করা বৈধ করা হয়নি। আমার পরে কারো 
জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য একদিনের অল্প সময় হালাল করা হয়" বখারী, মুসলিম, 
কুরতুবী হা/৬৩৩৪)। 
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২. আবু শুরাইহ “আদাবী ঞ্মন্ল+ হতে বর্ণিত, তিনি আমর ইবনু সাঈদ (রহঃ)-কে বললেন, যখন 
আমর বিন সাঈদ মন্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর (মাদীনার গভর্নর)! আমাকে 
অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা আল্লাহ্‌র রাসূল সু মক্কা বিজয়ের পরের 
দিন ইরশাদ করেছিলেন । আমার দু"টি কান এ কথাগডলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে ধারণ করে 
রেখেছে এবং আমার চোখ দু”টি তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগ্তলো বলেছিলেন, তখন 
তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শুকরিয়া করার পর বললেন, “আল্লাহ তাআলা মক্কীকে হারাম 
(মহাসম্মানিত) করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি । সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে 
বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ করেননি । 
আল্লাহ্‌র রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি (হারামের ভিতরে) কেউ যুদ্ধ করার 
অনুমতি দেয় তাহলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তার রাসূল সক -কে তো অনুমতি 
দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি । আর এ অনুমতিও কেবল শুধু 
যেমনিভাবে অতীতে ছিল । অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত 
ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয়। আবু শুরাইহঞ্ঞন্রং-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে আমর কি 
জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিলেন, হে আবু শুরাইহ! এর বিষয়টি আমি 
তোমার থেকে ভাল জানি। হারাম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি 
করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রেহঃ) বলেন, হ_: শব্দের 


অর্থ হল হএ বা ফিতনা-ফাসাদ (বুখারী হা/১৮৩২)। 
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জুর্িও 
৩. ইবনু আব্বাস ক্স্প+ হতে বর্ণিত, নবী কারীম ৯ বলেন, “আল্লাহ তা'আলা মন্কাকে হারাম 
(সম্মানিত) করেছেন । সুতরাং ত তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও 
কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে 


দেয়া হয়েছিল। তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন 
শিকার্য জন্তকে তাড়ানো যাবে না এবং কোন হারানো বস্তকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য 


২৯৪ ..... ভাওযাহল কুরান... পারা, ৩০ 


ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম । আব্বাস ঞ্্্ল+ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উট ! 
স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন। তিনি বললেন, 
হ্যা ইযখিরকে বাদ দিয়েই” । খালিদ রেহ.) ইকরিমা (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 
হারামের শিকার্য জানোয়ারকে তাড়ানো যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া হতে 
তাকে তাড়েয়ে তার স্থানে নামিয়ে দেয়া (বুখারী হা/১৮৩৩)। 
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৪. ইবনু আব্বাসপ্চঞ্ঘ* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী কারীম উর 
বলেছিলেন, “এখন হতে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে । আসমান-যমীন সৃষ্টির 
দিন হতেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম (মহাসম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক 
সম্মানিত করার কারণেই ব্রিয়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত। এ শহরে লড়াই করা 
আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ 
হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত। এর 
কাটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ানো যাবে না এর শিকার্য জানোয়ারকে, ঘোষণা করার 
উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বন্তকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা 
যাবে না এখানকার কীচা ঘাস ও তরুলতাগতলোকে । আব্বাস ঞ্্ন্স* বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ক্র ! ইযখির বাদ দিয়ে । কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে 
ব্যবহারের জন্য । বর্ণনাকারী বলেন, নবী কারীম সু বললেন, হ্যা, ইযখির বাদ দিয়ে (বুখারী 
হা/১৮৩৪)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) মাকহুল প্্* বলেন, নবী কারীম এট বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্ত 
নন! আমি তোমাদেরকে অসংখ্য বড় বড় নেমত দান করেছি যেগুলো তোমরা গণনা করে শেষ 
করতে পারবে না। ওগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তিও তোমাদের নেই । আমি তোমাদেরকে 
দেখার জন্য দু'টি চোখ দান করেছি। তারপর সেই চোখের উপর গিলাফ সৃষ্টি করেছি। কাজেই 
হালাল জিনিসের প্রতি সেই চোখ দ্বারা তাকাও এবং নিষিদ্ধ জিনিস সামনে এলে চোখ বন্ধ করে 
ফেল। আমি তো তোমাদেরকে জিহ্বা দিয়েছি এবং ওর গিলাফও দিয়েছি। সুতরাং আমার 
সন্তুষ্টিমুলক কথা মুখ থেকে বের কর এবং অসস্তুষ্টিমূলক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখ । আমি 
তোমাদেরকে লজ্জাস্থান দিয়েছি এবং ওর মধ্যে পর্দা দিয়েছি । কাজেই বৈধ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার 


শা এ্ঞইটহার রজার... টা 


টু 2 এ রর 2 
শক্তি তোমাদের নেই। আমার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই' হোদীছটি জাল, ইবনু 
কাছীর হা/৭২৮১)। 

(২) আনাস ইবনু মালিক ঞ্জম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উরু বলেছেন, ভাল-মন্দ দুটি পথ। মন্দ 
পথকে তোমাদের নিকট প্রিয় করেননি ভাল পথের চেয়ে হোদীছটি জাল, ইবনু কাছীর হা/3২৮২)। 
(৩) আবু রাজা প্সন্স+ বলেন, আমি হাসানকে ঞ্আ্র* -কে বলতে শুনেছি নবী কারীম স্৯ বলতেন, 
হে মানুষ! নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ দুটিই পথ । মন্দ পথকে তোমাদের জন্য প্রিয় করা হয়নি ভাল 
পথের চেয়ে হেবনু কাছীর হা/৭২৮৩)। 


অবগতি 
১1115 এ ০8? তাফসীরকারকগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথমতঃ আপনি এ শহরে 


অবস্থানকারী, বসবাসকারী । আপনার অবস্থানের কারণে এ শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ এ শহরটি যদিও হারাম কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যখন কিছু সময়ের জন্য 
এখানে যুদ্ধ করা ও দ্বীনের শক্রদের হত্যা করা, রক্তপাত করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া 
হবে। তৃতীয়তঃ এ শহরটি হারাম হওয়ার কারণে এখানে বন্যজন্ত হত্যা করা, গাছ-গাছালী ও 
ঘাস-পাতা কাটা আরাবীদের নিকট হারাম । সকলের জন্য এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা; কিন্তু হে 
নবী ই! কেবল আপনার জন্যই কোন নিরাপত্তা নেই। এখানকার লোকেরা আপনাকে হত্যা 
করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণকে নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ করে নিয়েছে । আবুল আলা 
মওদুদী (রহঃ) মনে করেন তৃতীয় অর্থটিই এখানে গ্রহণীয়। অন্যান্য সকল মুফাসসির দ্বিতীয় 
অর্থটি গ্রহণ করেছেন । কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি প্রমাণিত হয়। 


সূরার প্রথমে যে কথাটি বলার জন্য কসম করা হয়েছে, তা সূরার পঞ্চম আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। 
মানুষকে অতীব কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে দুনিয়ায় শুধু মজা লুটবার 
জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য এ দুনিয়া শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার 
স্থান। এখানে কোন মানুষই এ থেকে মুক্ত নয় । 


এছাড়া মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মরা পর্যন্ত মানুষকে প্রতি পদে পদে দুঃখ, কষ্ট, শ্রম, 
কঠোরতা, বিপদ ও মুছীবতের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। মানুষ গর্ভপাতেও 
মরতে পারে, প্রসবকালেও মরতে পারে । মানুষ শৈশবকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত বহু সমস্যার 
মুখোমুখি হয়, যাতে প্রাণনাশের আশংকা থাকে । রাজাধিরাজ হলেও রাজত্ব হারানোর আশংকা 
থাকে । কারণের ন্যায় বিপুল সম্পদ হলেও আরো বেশী হওয়ার আশায় রাত-দিন ছটফট করতে 
থাকে। এককথায় একজন মানুষও নিশ্চিন্তে তার নে“মতে ধন্য নয়। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এ অশান্তি, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও কঠোর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে । 


১ রাািরাররারারাারারারারারারারারারর 1... র্যা রা 
86655258518 ) 0) 0 ৫ ঞ 4৫ 
২৮০০৬ 19০1565 এত 19০15 19০ (০ ১৬০ (7) ২৫০৯ ১৫০ ৰ্ (০) 
ভি (৭) ২0520 ০৩৮০ ১ 9 575 (1 ৭2০) 2১৪5 9871 (0) 
৫১) 5০৮৮ ১৬ 

অনুবাদ : (১২) আপনি কি জানেন সে দুর্গম বন্ধুর পথটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা । 
(১৪-১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি মলিন মিসকীনকে খাবার 
খাওয়ানো। (১৭) তারপর তারা শামিল হয় সে লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। এবং যারা 
পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে। (১৮-১৯) এ লোকেরাই ডানপন্থী । 


আর যারা আয়াত সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী । (২০) তাদের উপর আগুন 
একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১ ২৪৬ ১৭৬ 4৮1 মাধী, মাছদার 4১] বাব ৩৬ অর্থ- অবহিত করল, অবগত করল । 
$)$_ শব্দটি মাছদার (৫$ 4৬ 454 বাব ০০ অর্থ-মুক্ত করা, দাস মুক্ত করা। 

£$_ বহুবচন ২০৮3০ ০5৩০ 4) অর্থ- গর্দান, ঘাড়, দাস। 

4০৮ শব্দটি মাছদার, বাব এ! অর্থ- খাদ্য খাওয়ানো, খাদ্য দান করা। ৮ একবচন- 
বহুবচন 2 খাদ্য | 

%- বহুবচন % অর্থ- দিন, দিবস। সূরা গাশিয়ার -:% দ্রষ্টব্য । 

৮৯.*_ মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী | ০০ ও ০০ হতে মাছদার (৩. অর্থ- ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত 
হওয়া। £2..এ অর্থ- দুর্ভিক্ষ, ুধর্ত রন । 

2 বহুবচন ঠা ০৬৩। 

০৮ মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, আত্ীয়তা। শব্দটি বাব ₹/৫ হতে মাছদার 51 নিকটবর্তী 
হওয়া । 

5০৮ বহুবচন ৩৮০০ অর্থ- মিসকীন, নিঃস্ব । 

০: মীম অক্ষরটি মাছদার মীমি, “ধুলি । বাব ০৯. হতে মাছদার £% «৮ অর্থ- দরিদ্র 
হওয়া, ধুলোয় মলিন হওয়া । ছিফাতের ছীগা শট ০৮ বহুবচন ডি 'দরিদ্র'। 


৩৫ ৩৬৫০৮ ১১ মাধী, মাছদার 1৫৫ 42 বাব 7:০5 শাব্দিক অর্থ হয়েছে। এখানে 
অর্থ তদুপরি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া । 
1১- ৬৩৬ ০৮ -৮ শী মাধী, মাছদার ০ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল । 


1০/%- ৪৬ ১৭ ৯ মাধী, মাছদার ৮-০1% বাব 4১৩ অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, 
উপদেশ দিল। ০? একবচন, বহুবচন ০? অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ, পরামর্শ । 

:--:- মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, বাব ৫: হতে মাছদার 2৮) ৫৩-% ০০৮ ০০৯০ 
অর্থ- দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা । | 

০৬: বহুবচন 2৬ ২৩০ ১৩ এ০৬৯০ জকি এ৬ বিল অর্থ 
ওয়ালা, অধিকারী, সাথী । বহুবচনের বহুবচন এ 


৮: বহুবচন ১০ অর্থ- ডান দিক, ডান পার্শ্ব, ডান হাত, কল্যাণ। 


//- বহুবচন ১2 ০০১ ০১ অর্থ- আগুন, অগ্নি 

১০৮: ৬১৬13 ইসমে মাফ উল, মাছদার 1১০। বাব 04৬ অর্থ- বন্ধ, রুদ্ধ। মাধী 31 
বন্ধ করল? । ৃ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১২) 20150১1555৫) 2৪ অর্থাৎ কথার মধ্যে যে কথা আসে তাকে বুঝানোর 
জন্য যে ৫) ব্যবহার করা হয়। ৫__£) ইসমে ইন্তেফহাম, মুবতাদা, ০ ফে'লে মাধী, যমীর 
ফায়েল, ৫) মাফ'উলে বিহী। 4 জুমলাটি (5) মুবতাদার খবর | ৫_£) ইসমে ইস্তেফহাম, 
মুবতাদা, হ22। খবর । এ জুমলাটি ০3 ফে'লের দ্বিতীয় মাফণ্উল। 


(১৩) যু ৬১ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে উহ্য মুবতাদার খবর । 
(১৪) 22০ ৪১ ৮ ৪ ০০০ 2 টে) হরফে আতফ। (০) ঘ) ৬১ -এর উপর আতফ 
(৫% ৪) ১ এর মুতা'আল্লিক, ৮ ৬১) *% -এর ছিফাত। 


(১৫) ০251১ ৮৮৩৫ 0) 2০০ মাছদারের মাফ'উলে বিহী। (০251১) (৫ -এর ছিফাত। 


টিনার বার 201 
(১৬) «25 পল 0 হরফে আতফ। ট্রি -এর র উপর আতফ 


পে পপ পে প্প 47 


(১৭) ০০০ 189 ০০ 19০1569 1০1 (8 ক ৩৩07 (4) হরফে আতফ, ৩৮ 
ফে'লে মাযী নাক্ছে, যমীর তার ইসম, ০5 ০ উহ্য -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ৩৫ - 
এর খবর | ঠা ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। 1, জুমলাটি 24 ॥ ইসমে মাওছুলের ছিলা। 
(৮9 17 -এর উপর আতফ, (০2১৩) 1১ -এর মুতা'আল্লিক, ২১৬১০ পূর্বের 
উপর আতফ। . ৃ | 

(১৮) ০০ ০162 ৩ (49) মুবতাদা, ২০ *৬.০খবর। 


(১৯) 550) ৬ ৮১৮617৮৫ 509 ৫) হরফে আতফ। 84 মুবতাদা 1১৮ 46 
তার ছিলা (940) 1১45 -এর মুতা“আল্লিক। (১) মুবতাদা 20201 ৮১৮৯০খিবর। এ 
বাক্যটি ০11 মুবতাদার খবর । 


(২০) ০২-০৮৫ 9৩৮৪: ৫৪:) খবরে মুকাদ্দাম, ১:-০%* 58 মাউছৃফ ছিফাত মিলে মুবতাদা 
মুয়াখখার । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

মহান আল্লাহ্‌র বাণী, ০১০০ হ১-) | 91459 “আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ 


পাঠিয়েছেন" আোই্িয়া ১০৭)। আল্লাহ অত্র সূরার ১৭ নং আয়াতে বলেন, “তদুপরি মুমিনদের অন্ত 
ভূক্ত হওয়া, যারা পরস্পরকে ধের্যধারণের ও দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই সৌভাগ্যবান । 


এখানে মুমিন হওয়ার গুণাবলী পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১.) ৪৮৯00 902 
17১৩ + ৮ ও এট ১৫৮ ৯১ ৬০০ 'যে ব্যক্তি পরকালের ইচ্ছা করে এবং 
সেজন্য চেষ্টা করে সেই হচ্ছে মুমিন। তাদের চেষ্টাই আল্লাহ্র নিকটে শুকরিয়া আদায়ের নিদর্শন 
হিসাবে গণ্য হবে" (ইসরা ১৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 49 এ 73 ৮৮ ০৭৩ ২৯৪৮৮ 
2 ১0 ধু 552৫ ৩4৪ ১০৮ "মুমিন তারাই যে নারী-পুরুষ নেকীর কাজ করে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদেরকে জান্নাতের রুযী দেওয়া হবে গোফের ৪০)। 
আল্লাহ অত্র সূরার ২০ নং আয়াতে বলেন, 'তাদের উপর আগুন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৪৫০০০ ক ০০০৮০ ও 'আগুন দ্বারা তাদের ঢেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হবে। এ অবস্থায় তারা উঁচু উচু স্তস্তে পরিবেষ্টিত হবে €হুমাযাহ ৮-৯)। 


এমর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
| ৪ ০ হি) ও 6 8 5৮০ 0 4১৪ 2: এ ৫৮০ এ 


৮৪৩৩৫ ০৮209 0৯০1 1৮55 এ। ৩০ ও ভা এপ ৩ ৮ ৩1 ২ ৮/)এ৩ 


০ ধু 0০4১৩ উপ এন পন ৩৩ 8 গড ০৬০ আত 
৩৯9 6 এ 9 ৮৮ ডি আস ৩ ক ০ 85 এ ৩৩ ৩৮ এ &) ০ 


(১) সাঈদ ইবনু মারজানা, আবু হুরায়রা ঞ্ন্স+ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সু বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ এ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গের 
বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। এমনকি হাতের বিনিময়ে হাত, 
পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান । আলী ইবনু হুসায়েন এ হাদীছটি 
শুনার পর এ হাদীছের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মারজানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই হাদীছ 
আবু হুরায়রার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যা। তখন আলী ইবনু হুসায়েন তার গোলাম 
মাতরাফকে ডেকে বলেন, যাও তুমি আল্লাহ্‌র নামে মুক্ত (বুখারী হা/২৫১৭, ৬৭১৫)। 


ঞ1০ ৫ ০ 4৮99৩ ৫০ [ডো 


১০ &। ১৮৪4৫ ১৬০ ভেদ এ এ ভ্ আ ০৮০০ ০০০৩৪ সে তা নি 
ঘর ২4০ 9৩০ ৮৮০৬০ ৬৩০ ০৬ ৮৮৯৬ 
25525 


(২) আবু নাজীহঞ্্স* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -কে বলতে শুনেছি, “যে মুসলমান কোন 
মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে এ মুক্তকারীর এক 
একটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করেন। আর যে মুসলমান নারী কোন মুসলমান 
গোলাম নারীকে আযাদ করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়কে এ যুক্তি প্রাপ্ত দাসীর এক একটি 
হাড়ের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন" তোবারী হা/৩৭৩১৭, ইবনু কাছীর হা/৭২৮৫)। 


ি 
(6 পপ ৩. 


যা ও এ 


৬ 
্ 
৮৮66 ৬ ০৮৮ 22 ০ চান 5৫০০৫ ৩৫৮ 


মর % টি শি 
(৩) আমর ইবনু আবাসা ঞ্ঞম্ম* বলেন, নবী কারীম ২ বলেছেন, 'যে ঝাঞ্তি আল্লাহ্র যিকিরের 
উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমান দাসকে মুক্ত করে আল্লাহ এ গোলামটাকে তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ হিসাবে 
গণ্য করেন। যে ব্যক্তি ইসলামে বার্ধক্য উপনীত হয় তার পাকা সাদা লোমগুলি তার জন্য 
ক্য়ামতের দিন নূর হয়ে যাবে" (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৮৭)। 


০21৮ 2০৮ ০4৮ 


05155 সপ] ও ৫ হি ও 4 ৩5৯৬৪ ক ০১০ 0৩ ০ মি ৩১০৯৪ ৬৮ 
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র্‌ 
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৫৮ রি 


গেঁতি ০১9৬ খু আঠা ভি ধস ৩৪ ০৪ দি ঝা এল ০৯১) 38 
সা উদ ও ০ 
(৪) আমর ইবনু আবাসা আস-সুলামী ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, যার তিনটি সন্ত 
নন যুবক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 
যার আল্লাহ্র পথে একটি লোম পেকে সাদা হবে, কিয়ামতের দিন এ লোমটি তার জন্য আলো 
হয়ে যাবে । যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে এ তীর লক্ষস্থলে লাগ্ক বা না লাগতক 
সে একটি দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করবে । আর যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ 
এ দাসীর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে দু'জোড়া দান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে 
দিবেন। যে দরজা দিয়ে সে খুশী প্রবেশ করবে' আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/+২৮৮)। 


0 ১ 509 9 05 ০ ৪ 403 ৬8 | 05০০ ০৩ ০ জ ৩ 


(৫) ওকবা ইবনু আমের ঞ্্ষ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একজন মুসলমান 
দাসী মুক্ত করবে আল্লাহ তার কাজটি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করবেন' (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর হা/৭২৯০)। 


9 ৩ ৩ তম হি) জে 5৩০ জু ক 4০0 ও ০৭৩ ০ ম্ ৩৪ 
(৬) উকবা ইবনু আমের ঞ্্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত 
করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন' (ইবনু কাছীর হা/3২৯১)। 

21 25651557115858155 52520545558 

ক ২ ১৫ -৯০ নি 
(৭) সালমান ইবনু আমের এ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, 'মিসকীনকে 


দান করলে এক নেকী হয়, আর আত্মীয়কে দান করলে ডবল নেকী হয়; ছাদাকার ও আত্মীয়তার 
নেকী" (ইবনু কাছীর হা/3২৯৩)। 


১7885758৮5৬ 18115415085 ০৮ ০ ০৮০৮ 
(৮) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ পম বলেন, রাসূলুল্লাহ ক £ বলেছেন, 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন 
না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না" বেখারী হা/৭৩৭৬)। 


০৮১0 ও১ ৩০1৮০) ০৯৮০] ৬৯৮৮ ০৮৯৮ 19] 6 41 0০9 0৬ 0৬ 5৯০ ০৫ এ ০৩০ ০০ 
গা ও ৩৮ শি 


পারা ৩০ তাওযীহল কুত্রক্মান ৩০১ 


রহমান তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের 
উপর দয়া করবেন' আবুদাউদ হা/৪৯৪১)। 


৫০ ৩৫ 9৮5০০ ৬৯০৮৭ ১5035 পরে ১ ০৮॥ 01 38 
(১০) ইবনু সারাহপ্ন্* বলেন, নবী কারীম সু বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি 


দয়া করে না এবং বড়দের অধিকার বুঝে না সে আমার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়” (আবুদাউদ 
হা/৪৯৪৩)। 


55 ৩৭ 0০৮5 9 0৬ ও ০৯০০ 4৩ এড 2:০৯ জতিও 


(১১) আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “একমাত্র হতভাগা, দুর্ভাগ্য ব্যক্তির 
মধ্যেই দয়া থাকে না* (তিরমিযী হা/১৯২৩)। 


2 ০৮৮০ ৫ বত ০ ৫ ০ ১ 2850: ৫7192 € ৮৫৮০৮ & ০ ৮ 
১৯০ ৩র্সশাও ০ এত ভেততা ইউ এ ৫১০০) এড এড এ এআ ভি) ৮৪০৯ ও ৩৪ 
-০28 0৮৮৬ ০৪৪ ৪ পভ ভ্ি। এ এড পাসিঠি আ। এর ও 

(১২) আবু হুরায়রা প্্ল+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগী 


আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং তাহাজ্জুদপগুযার ব্যক্তির ন্যায়, যে অলস হয় না এবং এমন 
ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে ইফতার করে না" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫১)। 


অবগতি 


কুরআন মাজীদে ধৈর্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনের সম্পূর্ণ জীবনই ধের্ষের 
জীবন। ঈমান আনার সাথেই ধৈর্ষের প্রয়োজন। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহ পালন করার জন্য 
ধৈর্য অপরিহার্য । হারাম থেকে বিরত থাকা ধের্য ছাড়া সম্ভব নয় । ধৈর্য থাকলে নৈতিক অপরাধ ও 
পাপ কাজসমূহ পরিহার করা সন্ভাব হয়। পদে পদে যে পাপের আকর্ষণ মানুষকে হাত ছানি দেয়, 
তা থেকে নিজেকে দুরে রাখা ধৈর্যের বলেই সম্ভব । আল্লাহ্‌র আইন মানতে গেলে জীবনে দুঃখ- 
কষ্ট, ক্ষতি ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, পক্ষান্তরে নাফারমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, 
স্বার্থ, আনন্দ ও সুখ-সুবিধা লাভ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়ার একটি পথ ধৈর্য । নিজের 
প্রবৃত্তি ও তার কামনা বাসনা হতে শুরু করে নিজের পরিবারবর্ণ, বংশ-খান্দান, সমাজ দেশ, 
জাতি এবং সারা দুনিয়ার জ্বীন শয়তান ও মানুষ শয়তানের সাথে দ্বন্দ শুরু হয়। এ অবস্থায় 
একমাত্র ধের্য মানুষকে ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। 


৯১০৮৮১১০% 


সুরা আশ-শামস 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৫; অক্ষর ২৫০ 


দয়াময় মেহেরবান নি? নামে শুরু করছি। 
(৫) সু ) 90 ৮৮) সু 9৩9 তে) ১ সু ০ (1) ৪০৮৮০ ১9 
॥ 25৮1৮25216৫) 15103 ৮০৯ (১ ০ ১০ ৫), ৬৫ রি রে 


৮10৮০ পি 


জার রা জিন রর ৪ 
চলে । (৩) দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকাশ করে । (8) রাতের কসম রাত যখন সূর্যকে 
আচ্ছন্ন করে । (৫) আকাশের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি আকাশকে নির্মাণ করেছেন। 
(৬) পৃথিবীর কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (৭) মানুষের কসম 
এবং সেই সন্তার কসম, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) তারপর তার আত্মায় তার অসবকর্ম 
ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন । (৯) নিঃসন্দেহে সফল হল সেই যে নিজের নাফসকে পবিত্র 
করল । (১০) এবং ব্যর্থ হল সেই, যে নফসকে কলুষিত করল। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


০৯1 বহুবচন ৫৮৯৯১ সূর্য । বাব ০ হতে ০-2 “রোদে শুকালো"। (৫24 বাব এ 2 
থেকে অর্থ- রোদ পোহাল। 


৬-৮_ অর্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সকাল বেলা । শব্দটির মূল বর্ণ (3 ৫ ০০৮)। 

/2]- বহুবচন ১৩৩ চাদ? । 

১৬ _3৬ ১১০ ১০।১ মাযী, মাছদার 1416 04৫ বাব 7 অর্থ- পিছনে চলল, অনুসরণ করল । 
)৩- বহুবচন ৮) ৮৫ অর্থ- দিন, দিবস। 


৯ ৮৬ ১5২০ ১০1) মাযী, মূল বর্ণ ৮ বা +5 মাছদার হ2৩ বাব) +* অর্থ- আলো 
প্রকাশ করল, অন্ধকার দূর করল। 
120- বহুবচন ১04 অর্থ- রাত, রাত্র। 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুরআন ৩০৩ 


৪৩ 


7 ৮৪৬ ০৮৭৮ ০০1১ মুযারে, মাছদার ৩১০ ০:১৪ বাব ০৯৮ অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছাদিত 
করে। 


৮০৯০ বহুবচন ৯ অর্থ- আকাশ, আসমান। 

৩৫ ৪৬ ৮০৩ ১০1) মাবী, মাছদার $ ৩ বাব ৮০ 'নি্মাণ করল'। 

১০১0- বহুবচন ৩৯:৮১ 5১০0 অর্থ- মাটি, পৃথিবী । 

৬৮০৭ ৬ ০৪৭০ ১৯1১ মাযী, মাছদার 1.৮ বাব 7 অর্থ- বিস্তৃত করল, প্রশস্ত করল। 
০০ বহুবচন বা না অর্থ- আত্মা, প্রাণী, মানুষ । 

০ 9৬ ০5০৮ ০৮1) মাধী, মাছদার 5১: অর্থ- সোজা করল, সুঠাম করল, সুবিন্যস্ত 
করল। ৃ 

০৫ ৮৫৬ ০৪-০ -০) মাহী, মূল বর্ণ ৫০ ০৭) মাছদার 4! অর্থ- অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, 
এলহাম করেছেন। % 'ইলাহী অনুপ্রেরণা । 

০১৯১- বাব ০ এর মাছদার 14৮ 1০১৯ অন্যায়, অসৎকর্ম, পাপ, গোনাহ। 

এ মাছদার এর ইসম, 2 অর্থ- সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ভীতি। 

শৈর্ঁ ৮৪৬ ১৪০০ ১০1১ মাযী, মাছদার ০১৬! অর্থ- সফল হল, কৃতকার্য হল। 
80886 -৯9 মাথী, মাছদার 5: বাব ০৪ অর্থ- সৎ বানালো, পবিত্র করল । 
০৬-৮৩-০৪4৮ ০৮1১ মামী, মাছদার 2 বাব ০৩ অর্থ- ব্যর্থ হল, অকৃতকার্য হল। বাব 
০০৪ হতে মাছদার (2৮ “ব্যর্থ করা"। 

৬০৩ ৩০৪5 ১০৭) মাযী, মূল বর্ণ ( ০০ ০১), মাছদার হু__..৫ বাব] +স অর্থ- তুচ্ছ 
করল, কলুষিত করল । ৃ ৃ 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১৩০৪ ৮9 (9) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয় । (৮:১1) 2 কসমের 
মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য +--$ ফে'লের মুতা'আল্লিক। ৫-০) ১৮১৫. ॥ এর উপর 
আতফ (৫৮১) ৮.০ এর মুযাফ ইলাইহি। 


হা ৮ ০ সু ঠরট ৪ ৮১৬-৮ এর র উপর আতফ। সু যরফিয়া উহয ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক। ৮৫ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল 04) মাফ'উলে বিহী | ৮১0৫ জুমলাটি স্থান হিসাবে 
সু -এর মুযাফ ইলাইহি । 

(৩-৪) 44414. টি নি 9 )$03- জুমলা দু'টি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও 
অনুরূপ । 

(৫-৭) ০ ০3 ০ ০৩৩৬০ ৩০ ০০১3 ৭৫ 5৫৪০9 আয়াতগুলো পূর্বের উপর 
আতফ এবং (০) অব্যয়টি মাছদারিয়া। 


(৮) ৩০5৮9 ০১০৯ ৫6 ৫০১ হরফে আতফ ?_$ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। ৫) 
মাফ'উলে বিহী, ৬: দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী 0572) ০১০১ -এর উপর আতফ। 


(৯) ১৩) ১ শর্ট 2$- জুমলাটি জওয়াবে কসম, আর উপরের আয়াতগুলি সব মিলে কসম। 
ও নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্য়। শুট ফে'লে মাযী » ইসমে মাউছুল ফায়েল, ৫ ফেলে মাযী, 
যমীর ফায়েল ($) মাফ'উলে বিহী। 1১৩7 জুমলাটি মাওছুলের ছিলা। 

(১০) ৮১৩০১ ০০ ০৬ »$৫_ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "১20 9) 58৩1১ ও ৮525 ৬০ ৮০) দূর্য তার নির্ধারিত 
27557 7759 থিড 
€নমরূদ তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে) আল্লাহ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, 
তুমি একবার সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও । একথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর 
ও বিমুঢ় হয়ে গেল” বোকীরা ২৫৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬: 11150) ০৮০০] উজ্ভ্বল 
05755 57557 ভরত না 
রত চাদকে ধরে ফেলে, আর না রাত দিনকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে। 
সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাতার কেটে চলছে হেঁয়াসীন ৪০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0809 
ডে 19] ০09 5০9 ৩ 'রাতের কসম এবং রাত যা আচ্ছন্ন করে তার কসম, আর চাদের 
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কসম, যখন পূর্ণ হয়ে যায়” (ইনশিকাক ১৭-১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0 +5৫ ০ ৭ 9১ 
1০ /৩৫) *$1১৪-এ "তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, এ সময় তোমরা 
শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন" (ইউনুস ৬৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৪০৪ 2১ 
1১ /9- 8০৯9 ৪20৯9 ০৫ ২20 (৪৫ ৫৬৮ 'আর তিনি আল্লাহ যিনি রাতকে 
তোমাদের জন্য পোশাক করেছেন আর ঘুমকে শান্তির বাহন করেছেন এবং দিনকে জীবিত হয়ে 
উঠার সময় করেছেন' (ফুরকান ৪৭)। আল্লাহ এখানে বলেন, (2:19) 403 'আর রাতের 
কসম, রাত যখন দিনকে ছেয়ে নেয়' শোমস ৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ও_5153503)9 'আর 
রাতের কসম এবং রাত যা কিছু ছেয়ে নেয় তার কসম" (ইনশিকাক ১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
৬ 419 4509 "রাতের কসম, রাত যখন ছেয়ে নেয়” লোয়ল ১)। আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং 
আয়াতে বলেন, “আমি তার পাপ ও পুণ্য তার নিকট ইলহাম করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
১ ১35 “আর আমি তাকে ভাল-মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি" (বালাদ ১০)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, (9১46 .4191555 এ 054 385 ডু “আমি মানুষকে পথ দেখিয়েছি, সে কৃতজ্ঞও 
হতে পারে, অকৃতজ্ঞও হতে পারে" দোহ্‌র ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2৮10 
নোজম ৩২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ ১৮:43 ৮৩5 ৮৫ ৬ এ ১৫ “বরং আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা পবিত্র করেন সামান্যতম অন্যায় করা হবে না" (নিসা ৪৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৷ 
44০5৮ 2৫৫ ৫০ 6 42903 26 ঞ। ০ “তোমাদের উপর আল্লাহ দয়া ও রহমত না 
করলে তোমাদের কেউ কখনও নিক্বলুষ হতে পারবে না” (নুর ২১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬০ 
৩৯৫3 2৮ ৮৪৮ এ$ এপ তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ দান করেছেন। 
তারপর তাকে ভাল-মন্দ পথ দেখিয়েছেন (ত্বহা ৫০)। 

1৯৭ ৬০৪ ৫ ৬৩ পেঞ ০৪ আও ৪5 ৬ ১৪ ৩৬৯১ ০১ 
“হে নবীঞ্প্জু! একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এ দ্বীনের দিকে করে দিন। আল্লাহ্‌র 


দেওয়া একটি স্বভাব যে স্বভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির 
কোন পরিবর্তন নেই" (রম ৩০)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


৩০৬ তাওযীহল কুত্রল্মান পারা ৩০ 


০০9 40158 050 5220 এ 2৫১91 95 এও এ ঞ। 15৮0 এড এড ৮০১ জো ০৫ 


আবু হুরায়রা পন বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ্ বলেছেন, প্রত্যেক শিশু একটি ফিতরাত বা স্বভাবের 
উপর জন্গ্রহণ করে থাকে । অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নিপূজক 
রূপে গড়ে তোলে । যেমন চতুষ্পদ জন্ত নিখুত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে । তোমরা 
তাদের কাউকেও কানকাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)। পশু 
যেমন নিখুত বাচ্চা প্রসব করে; নাক কান কাটা থাকে না, পরবর্তীতে আর নিখুত থাকে না। 
মানুষ তেমন আল্লাহ্র একত্ প্রকাশের স্বভাব নিয়ে জন্গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা 
যে ধর্ম বা স্বভাবের অনুসারী হয়, ছেলে মেয়ে সেই স্বভাব গ্রহণ করে। 


০৮০ ৮০৮ 


10485 প রী চিত €%৮ ০ ৫.4 প1০ 2৮ ০ ১ ৩4৮ ১188737 প ৩ 
৮৪০ ৬১৬ ৮৪৩ ভা) এও ৪ ক ০১ উউ এ। ৮) ৩৮ ৬৯৮1 ১৬৯ ০ ০০৬৪ ০৪ 
৬১১ ৩৫ ৮৮৩৩ ৩০০৩৪ ৮৬ 


আমি আমার বান্দাদেরকে একমুখী ও একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান সমূহ তাদের 
নিকট এসে তাদেরকে ছ্বীন থেকে সরিয়ে বিপথে নিয়ে গেছে মে্সিলিম, ইবনু কাছীর হা/২৯৯)। 


রর রি | যা 2 ৩৮ ০:82 ৩ পর পা 576 ৮০:৫৭ ০৫০ ০ 
৩১৮ এ? 0৮01 এও এ 5 ভেইসি ০০৮ ০9০৮ 2 0৬ ৭0 ১9৮-। ১১০0) জো ০০ 
০ 54 ৪৮০০ 1৫:০৪ ০৫ রি ত ্ রর রর 


৫16 রি ০.৫ ৮৫৪ ০. ০1৮ ১৫৫০ ০7৮ ৮ ০৮8 ক্র ০৪ 
১৬৮ এ পিসী ৩১০ ঠা আল এ ০০ ৩ শত একিও শত ভি গস লা 


পপ 


এনা 72845 28525 80-85-0578 50 ক ১735:77824-85--8755777% 
08 ৪ ০৩৯ 5০৩ ০০ এ 5৯5 ১ এজি ভা শে নও 9 এ ভি) ০ ৮9৪ 
2০৫ এ 2০৫ & ্ ০ ৩ 4০48৮ 


র্ ০৫ ধারায় যি রা পার 
ডের 37 ২৫০ ০ ১৩৪ ৩ ০৬০৪০ ০০৩ ১১৪৬ এ 1 855৮ 29 উন (৯5 


রঃ বর 2:6০ 4. ০) পপ পপ ০, এ 8:79:555-25:8 ০৫৮6 ১7758 52 নারির 8157-34375375 
৫০ ০৪ 2৪ ১১০৬ ক ৪০] এপ ৩ তা এআ ০৯৮০ ৬ 20৬ উজ আ। 0১৮9 


৫ 


০.০ 19 ০.০ ০৮৫৮ ০:4০ ৩ দিনা 22255? ৫ মারি ০৫০৮৮ 9,৫ ১০ ভি ০. ০1৮ ৮ 
৬4 ৩9 পের এ শিরা ৩ ওল তি গঞ্জ টি ডে এও 9৩৬ ৩ পরত ৬০০? 
০ ৮৮ 2 এআ ও্ভ ৩৪:00 ৫র্থ শে 200 6০৪ ডেড ওও গজ ০৫ 20 1২০০] 

্ রা ্ রি ৫ ৮ ৮৮ চি সু € € ঁ ০.০ নি 2 ৮০ ৪০,258 
৬2529 ১০১৯৯ ৩৮৪ 55 ০ এে্ঠি এ আর্তি ও 0১ (হঠি ও আঞ ০৪9) 


আবুল আসওয়াদ ঞ্ক্র* বলেন, আমাকে ইমরান ইবনু হুসায়েন ক্্রংজিজ্ঞেস করেন, মানুষ যা 
কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসবকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত 
রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে 
আগামীর জন্যে করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নবী এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র দলীল তাদের 
উপর পূর্ণ এবং এজন্যে এসব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম, না না। বরং এসবই 


দি তাহলে কি এটা যুলুম হবে 
না? একথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম । আতঙ্কিত স্বরে বললাম, সবকিছুর শ্রষ্টা ও মালিক তো 
সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তারই হাতে রয়েছে। তার কাজ সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার 
শক্তি নেই। তিনি বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন । আমার এ জবাব শুনে ইমরান খুব 
খুশী হলেন, আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ গর 
জিজ্ঞেস করেছি। শোন মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ ক -এর নিকট 
এসে এ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে, যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ ক তাকে তোমার 
মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল, তাহলে আর আমাদের আমলে কি হবে? 
রাসূলুল্লাহ ই বলেছিলেন, আল্লাহ যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে সেই 
জায়গার অনুরূপ আমলই প্রকাশ পাবে। যদি আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করে থাকেন, 
তবে জান্নাতের আমল তার জন্যে সহজ হবে । আর যদি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করে থাকেন, 
তবে জাহান্নামের আমল তার জন্যে সহজ হবে। একথার সত্যতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়- 


07757756155 ০১9 'কিসম মানুষের এবং সেই সত্তার। যিনি তাকে সৃষ্ট 


করেছেন । তারপর ত কে তার অসতকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন (আশ-শামস ৭-৮: 
মুসলিম, আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩০০)। 


১১৯৯ ৮৪6 ৩৮০ ৩ চা) ঘুম এক চস 8 আ। ০০০ ৩ ৩৩ ৯১০ 
৩৫০ ৮৮৮০ ০১৮৩ 0 তা এ তন না (০ 03 0 এ) ৩০ 
ইবনু আব্বাসঞ্ঞম্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ক যখন51329 ৮১০১১ ডি ০৪০০ রি ০ পাঠ 
করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন, অতঃপর বলতেন, 59 71192 ০ ০ ৮1 
(৫ ১০ ৮9 ১৯০ “হে আল্লাহ! আমার “নফসকে* আপনি তাকওয়া দান করুন। আপনিই 
তার অভিভাবক ও মালিক এবং তার সর্বোত্তম পবিভ্রকারী* ত্বোবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৩০২)। 
0 08 ৮ এন ৫80 095 ০9289 ০৮ ৫68 পি ০০০০ 09 ৮2৮ 9 
7৬৮5৬) ভা থ৩৬ ৮৮ লা ৬, 
আবু হুরায়রা *্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ উর -কে 2199 ১১১৯১ ০৫টি পাঠ করতে 
শুনেছি। তিনি অত্র আয়াতটি পড়ার পর বললেন, ৮ ৮ ০4679 ০০৫ ৬৮০৫ ০ (5 
। 259 $? ৩৫০১4 "হে আল্লাহ! আপনি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান করুন, আপনি 


তাকে পবিত্র করুন। আপনি উত্তম পবিত্রকারী। আপনি তার অভিভাবক, আপনি তার 
প্রতিপালক" হেবনু কাছীর হা/৭৩০৩)। 


টি তাগুযাভ চল কুরত্মান মি পারা ৩০ 


পে. পা পা পা পু রর 


৯০৮১৪৬৪480১ ০2 2 
জিরো রা 
পে ৫ 
যায়েদ ইবনু আরকাম এ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা ও কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে 
আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর, তুমি তাকে পরিশুদ্ধ কর, তুমি উত্তম 
পরিশুদ্ধকারী। তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার প্রতিপালক । হে আল্লাহ! এমন অন্তর থেকে 
আশ্রয় চাই যে তোমাকে ভয় করে না। এমন আত্মা থেকে পরিত্রাণ চাই, যে পরিতৃপ্ত হয় না। 
এমন ইলম হতে পরিত্রাণ চাই, যে কোন উপকারে আসে না। আর এমন দো“আ হতে পরিত্রাণ 
চাই, যা কবুল হয় না” ম্সলিম হা/২৭২২)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) ইবনু আব্বাস ক্্র+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পা £-কে এ আয়াতটি 4): শট 23 পড়ার 
পর বলতে শুনেছি সেই আআ্মা সফল হল, যাকে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করল (ইবনু কাছীর হা/৭৩০১)। 


(২) আয়েশা পর্ধবলেন, তিনি একদা রাতে হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ৯ £-কে বিছানায় 
খুজছিলেন, তার হাত রাসূলুল্লাহ ৯ -এর উপরে পড়ল তখন তিনি সিজদায় ছিলেন, তিনি 
বলছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর । তুমি তাকে পবিত্র 
কর, তুমি উত্তম পবিভ্রকারী । তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার মাওলা" (ইবনু কাছীর হা/৭৩০৪)। 


58 44 | ₹ 9৩ | 5০017 ০৩৪ 0) 9৪৪ জি 00) ভু ১৭ উঠি 
0০১ ৫০ ০০৫৫ 05) 9০5 95 ৮) ১ (5 55০ 2549 0) 
অনুবাদ : (১১) ছামুদ জাতি নিজের সীমালজ্বনের ভিত্তিতে অমান্য করল। (১২) সে জাতির 
সর্বাপেক্ষা দুষ্ট, পাষাণ হৃদয় ও হতভাগ্য ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। (১৩) তখন আল্লাহ্‌র 
রাসূল তাদেরকে বললেন, সাবধান আল্লাহ্‌র উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান 
করতে বাধা দিও না। (১৪) কিন্তু লোকেরা তার কথা অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। 
শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপদ চাপিয়ে 


দিলেন এবং সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। (১৫) আর তিনি শাস্তি প্রদানের কারণে 
কোনরূপ খারাপ পরিণতির ভয় করেন না। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


০536 ২৬ ৬০১৪৭ ২১ মাযী, মাছদার 1৫5 ৫ বাব 11 +স অর্থ- মিথ্যুক সাব্যস্ত করল, 
অমান্য করল, অস্বীকার করল। 

১৯১ ছামুদ একটি গোত্রের নাম । শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। 
০৮ ইসমে মাছদার, অর্থ- অবাধ্য, বিদ্রোহ, সীমালজ্বন, বাড়াবাড়ি 

4 ০৬১৪০ ০৯15 মাযী, মাছদার 50। বাব 0. 24) অর্থ- ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, প্রয়োজন 
পুরণে উদ্যোগী হল। 

৪০০ ১০1১ ইসমে তাফযীল, মাছদার 4৫ 4৮42 বাব ৫__. অর্থ- হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, 
সবচেয়ে পাষাণ হদয়। 

0- ২৩৬০ ১5০৬ ১৯।5 মাযী, মাছদার ১ $ বাব ০০ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। ৮ ৪ 
একবচন, বহুবচন 9 ০03901 

৮৮)_ বহুবচন :1/ ০ ০:০০) অর্থ- রাসূলুল্লাহ, বাণী বাহক, সংবাদ দাতা। 
216 বহুবচন 212 25৬ ০ স্চেঠি ০9০8১ পপ 5৯01 বহুবচনের বহুবচন 
মেতা “উটনী”। 

1১2০ ৩৬৬ ০০০ শু মাযী, মাছদার |; ৫৮ বাব ০০০_-» অর্থ- তারা পা কেটে দিল, আহত 


করল, বধ করল। 


63৩১ ৮৩৬ ১5০৮ ০৯13 মাযী, মাছদার 52455 বাব ১১ অর্থ- পিষ্ট করল, ধ্বংস করল, সমূলে 
ধ্বংস করল। 

২১. বহুবচন *,১ বহুবচনের বহুবচন *১৮০:১ অর্থ- পাপ, গুনাহ, অপরাধ । 

০_ ৮৩৬ ১৪০০ ০০ মাধী, মাছদার 23: বাব :) :০ মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, গুঁড়িয়ে 
দিল। 


২১০ ৬৪৬ ০৪০০ ১০ মুযারে, মাছদার ৩০ বাব ৫. অর্থ- ভয় করে না ভয় পায় না। 


হয়। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১১), ১১:০৩ জুমলাটি মুস্তানিফা, 7৫ ফে'লে মাধী, ১১ ফায়েল (০) 
সাবাবিয়া, হরফে জার (5198 মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। তারপর ২.4 $ -এর 
সাথে মুতা'আল্লিক। 

(১২) ৬৬2৩ 2 ঞ) যরফিয়া, অতীতকাল বাচক শব্দ। 475 ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক বা মাফ'উলে ফী। ৬3 বাক্যটি (1) -এর মুযাফ ইলাইহি । এ +/ ফায়েল ।_১ 
মুযাফ ইলাইহি । ৃ 

(১৩) 95০3 &। ৫ &। ৮০০ ৮% 0৬৪ ৫০) হরফে আতিফা, এও ফে'লে মাহী (4) 
)$ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। &। ১) ফায়েল। এ পর্যন্ত ১ আর বাকী অংশ 1১5: বাকী 
বাক্যের মূল রূপ এই 152-1১/-৬19 &। ৫ 72129১। 

(১৪) ০ ৮ ৮) ০৪ 45১০ 4৮7 ৫০) হরফে আতিফা 1%:4 ফে'লে 
মাধী, যমীর ফায়েল ৫) মাফউলে বিহী। (5১৮২০) 1১:১৩ -এর উপর আতফ। ০১ জুমলাটিও 
পূর্বের উপর আতফ ৫৮০) 644১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (7) 6১০১ -এর ফায়েল (৮১52) 
৭১১ -এর সাথে মুতা'আল্লিক (১1) 2১১ -এর উপর আতফ। 

(১৫) ১০৯ ২১০ 45 0) হরফে আতিফা, (3) নাফিয়া ৯০ ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, 2 মাফ'উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অত্র সূরার ১৪ নং আয়াতে বলেন, “তারা ছালিহ এ্লই” -কে অস্বীকার করল এবং উটনীর 
পা কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের কারণে তাদের উপর এক ভয়ংকর 


বিপদ চাপিয়ে দিয়ে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেন" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৩৫ 58 


০০৮৫৫ 


১57 2 ০ ভি এ ঞ। ০০০05604555 ঘা 2 আ ৫০০৪ ৮৪0 হল আর 
2০১৩ 'ছালিহ প্হ” তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে। এটা আল্লাহ্‌র উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন । অতএব 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৩১১ 


তোমরা একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্‌র যমীনে চরে বেড়াবে । কোন খারাপ উদ্দেশ্যে উটনীকে স্পর্শ 
কর না, অন্যথা এক কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি তোমাদের গ্রাস করবে আ'রাফ ৭৩)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, 


86 4৮0 ৮ চে 8 ০ ও ০৩০ ৫1966 28) ১৭০৪1) 23।1372 
৩০৯৩ 7৯05 01৮০6 ১০ 
“অতঃপর তারা উটনীর পা কেটে দিল। ওদ্ধত্য ও দাস্তিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের 
আদেশ অমান্য করল এবং ছালিহ-কে বলে দিল, নিয়ে আস সেই শাস্তি যার ধমক তুমি 
আমাদেরকে দিচ্ছ। যদি তুমি সত্যিই একজন রাসুল হয়ে থাক। শেষ পর্যন্ত প্রলয়ংকারী এক 
বিপদ এসে তাদের গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে হাটু গেড়ে মুখের উপর উল্টে 
পড়ে রইল" আ'রাফ ৭৭-৭৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
22515258155 257 
45 5০10 ৮০ ০৪৮০ এতে ০১৫9 গড 0৩ 0৫ এ এিএ ৩০199 
-৪ ০৩ কি 
“আল্লাহ ছালিহ এই” -কে বলেন, আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য উটনী প্রেরণ করব। এখন 
আপনি ধের্যধ সহকারে দেখুন এবং লক্ষ্য করুন এদের কি পরিণাম হয় । আপনি তাদের বলেদিন 
যে, পানি তাদের মাঝে এবং উটনীর মাঝে বন্টন হবে । এবং প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ে পানি পান 
করতে পারবে । শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোককে ডাকল, সে উদ্ত্রীর পা কেটে দেওয়ার দায়ি 
নিল এবং উটনীর পা কেটে দিল। তারপর দেখ আমার শাস্তি কত ভয়ানক ছিল এবং আমার 


সতর্কবাণী কত ভয়াবহ। আমি তাদের উপর একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি পাঠিয়েছি, ফলে তারা 
নিম্পেষিত ও চূর্ণ-বিচুর্ণ ডাল-পালার মতই ভূষি হয়ে গেল” (কমার ২৭-৩১)। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, হ_£৯.141১1৯ ২৮: ৫0 “অতঃপর ছামূদকে এক সীমালজ্বনকারী প্রচণ্ড দূর্ঘটনা দ্বারা 
ধ্বংস করা হয়েছে" হোককাহ ৫)। 

আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। 

£২১-)_ প্রচণ্ডভাবে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রকম্পন, শাস্তি বা প্রচণ্ড ভৃকম্পন। 

.:০- প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বা চীৎকার। 

২০০০০ আযাবের প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি বা প্রচণ্ড বন্রপাত। 

২৯৬- সীমালজ্ঘনকারী প্রচ দুর্ঘটনা বা শক্ত ও বজ্বকঠিন শব্দ । 

২০৩ ৮৮- ভয়াবহ তীন্র ঝঞ্জা বাধুর আঘাত। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
৫ রা :0051০8০ ৬০ ০4১9 20৫ 554 ৪ 4 25555852 ০ 4 ১৬০ 
ভিত রত 
আব্দুল্লাহ ইবনু যাম আহ ঞ্ক্ষ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ক একবার তার ভাষণে এ উটনীর এবং ওর 
হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ১৮71 ৯] এ 


উটনীকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠে, সে সমাজের মধ্যে 
আবু যার্ম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল" (বুখারী হা/৪৯৪২)। 


(44 রর হি রি 4 ৫ মা রণ ৪.৮ ৫ সিরিয় 2 ০ ১ ০৮০ ৮ 
৮.০ 5১০৮০ ৪ 2 ০৩ 2৩) 75০ ০০। 2১ উড (| ০০ ০ 2৪০ ৩ এ ০৩০ ১০ 
এ ৩ এ 


ইবনু যাম'আহঞ্জ্+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ২৬ -কে বলতে শুনেছি, ছালিহ এলাই -এর উটনী 
যে কেটেছিল তিনি তার নাম উল্লেখ করেন। নবী কারীম সু বলেন, উটনীকে হত্যা করার জন্য 
এমন এক লোক তৈরী হয়েছিল যে, তার গোত্রের মধ্যে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ছিল, যেমন 
ছিল আবু যাম“আহ' (বুখারী হ/৩৩৭৭)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আম্মার ইবনু ইয়াসার ঞ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উপ; আলী গ্রে -কে বলেন, আমি তোমাকে 
সারা পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী ও নিকৃষ্ট দু'টি লোকের কথা বলছি। এক ব্যক্তি হল ছামুদ জাতির 
সেই নরাধম যে ছালিহঞ্পাইব, -এর উটনীকে হত্যা করেছে। আর দ্বিতীয় হল এ ব্যক্তি যে 
তোমার কপালে যখম করবে, তাতে দীড়ী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে' (ইবনু কাছীর হা/৭৩০৭)। 


(২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্ঞ্ম* বলেন, নবী কারীম আঃ একদা হিজর নামক স্থানের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না। ছালিহ এল -এর সম্প্রদায় তার কাছে 
নিদর্শন চেয়েছিল । তখন একটি উটনী নিদর্শন হিসাবে আসল । পানি পান করার জন্য এক ঘাটে 
অবতরণ হত, অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত। তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ না মানার 
ব্যাপারে সীমলজ্ঘন করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। বিকট শব্দ তাদেরকে ধ্বংস করল। 
আল্লাহ তাদেরকে আসমানের নীচে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। তবে একজন সে লোকটি হারামে 
ছিল। কোন একজন ছাহাবী বললেন সে কে? নবী কারীম ধু বললেন, সে হল আবু রাগাল। 
লোকটি হারাম থেকে বের হওয়া মাত্র এ ভয়ংকর বিপদ তাকে ধরে নিল যা অন্যদেরকে ধ্বংস 
করেছে। 

(৩) জাবের ঞ্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সঞ্জু যখন তাবৃকের যুদ্ধে হিজর নামক স্থানে অবতরণ 
হলেন, তখন জনগণের সামনে বক্তব্য দিলেন, তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের 
নবীর নিকট কোন নিদর্শন চেয়ো না। ছালিহ এ্পই* -এর সম্প্রদায় তাদের নবীর কাছে নিদর্শন 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৩১৩ 


চেয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিদর্শন স্বরূপ উটনী পাঠিয়েছিলেন । উটনী এক ঘাটে পানি পানের 
জন্য নামত এবং অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত। তারা অন্য দিনে সেখানে পানি পান করত 
এবং দুধ পান করত । তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে 
দিল। আন্নাহ তিন দিনের মধ্যে শাস্তি পাঠানোর ওয়াদা করলেন । আল্লাহ্র ওয়াদা মিথ্যা হয় না। 
এক বিকট ভয়ংকর শব্দ হল। আল্লাহ পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষকে ধ্বংস করলেন । তবে তাদের 
একজন ব্যক্তি হারামে ছিল। হারাম তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করল। ছাহাবীগণ বললেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল উপ ! সে কে? রাসূলুল্লাহ ক্লু বললেন, সে হচ্ছে আবু রাগাল (হাকিম 
হা/৩৩০৪)। 


অবগতি 


ফুজুর বা পাপাচার ও তাকওয়া এ দু'টির অনিবার্ধ পরিণতি হল শাস্তি ও পুরস্কার । নফসকে ফুজুর 
হতে পবিত্র ও তাকওয়া দ্বারা তার উৎকর্ষ বিধান করার ফল হল কল্যাণ ও সাফল্য । আর 
নফসকে ফুজুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার নিশ্চিত পরিণতি হল ব্যর্থতা । আর এ জন্যই ছামুদ 
জাতিকে নমুনা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের মধ্যে ছামুদ 
জাতির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের অতি নিকটে অবস্থিত । 


৯১০৮%১১০% 


৩১৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ২১; অক্ষর ৩৩৯ 
৮৮৮১৬ 810 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
(75 ১৫) ৪8009 5440 515 0) ০৮19] 9309 (9) ৬৫9] 5205 
৬৯০০ ০৪ ৩৮ এডি 0) পল ঠসিও (9 ৬৪ 3০০০ ০) ওক? এক্দ ৩০০ 
01) 519 5 এ লে 59 0) ০] 8১৮25 দে) একশ জন ০১ 
অনুবাদ : (১) রাতের কসম, যখন রাত আচ্ছন্ন করে । (২) দিনের কসম যখন দিন প্রকাশ পায়। 
(৩) সেই সন্তার কসম, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা 
বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ধন-মাল দান করল এবং আল্লাহ্‌র 
নাফারমানী হতে আত্মরক্ষা করল। (৬) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল। (৭) 
আমি তাকে সহজ পথে চলার সুবিধা দিব। (৮) আর যে কার্পণ্য করল এবং বেপরোয়া হল। 
(৯) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল । (১০) তার জন্য আমি কঠিন ও দুঙ্কর পথের সুবিধা 
করে দিব । (১১) তার ধন-মাল কোন কাজে লাগবে না, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 
15) বহুবচন 5 অর্থ- রাত, রাত্র। ১০২১ ২ “টাদনী রাত" । 2:০২] হ_ "আলোকিত 
রাত? । 


৭ ২৪৬ ০৮৭৮ ০০15 যারে, মাছদার ০ ০৩৪ বাব ৮ অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছন্ন 
করে। 


1$)- বহুবচন ৮ ৮% অর্থ- দিন, দিবস। 

এ ৩৬ ০৮-০ ১০1) মাহী, মূল বর্ণ ০), মাছদার ._৮র্ঁ বাব এ ২ অর্থ- স্পষ্ট হল, 
প্রকাশ পেল। 

(4০ ২৩৬ ০৮ ১০) মাধী, মাছদার 1412 বাব 7 “সৃষ্টি করেছেন'। 

7$40- বহুবচন ১১৫১ অর্থ- নর, পুরুষ, পুরুষ জাতীয় প্রাণী । বহুবচন ০১7১১ ০১1৫১ ০১ 
5 তে ] 


র্যা লারা ররর 
- বহুবচন ৬৫ অর্থ- নারী, মহিলা, স্ত্রী জাতীয় প্রাণী । বহুবচন ৫৮৬- «র্ট নারীত'। 
(৪০ মাছদার, বাব ০9 অর্থ- চেষ্টা করা, পিছনে ছুটা। 

৫৬ একবচনে ২২৪ অর্থ- বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিননমুখী। ২ বহুবচন ৬ ছিন্ন ভিন্ন'। 
এড ২৬ ০৪০৮ ১০13 মাধী, মুল বর্ণ (১০৮ ৫) মাছদার ৮৬১ বাব | অর্থ- কোন 
কিছু দিল, দান করল । 


রান ৬৪৬০৪৭৬১৩1১ মাহী, মূল বর্ণ ও ও ১), মাছদার ০৫ বাব . ০] অর্থ- আল্লাহ 
ভীরু হল, আল্লাহকে ভয় করল, মুত্তাকী হল। 


(০০ ৮৬ ০৪4০ ১০) মাছদার ১৩৩৫ বাব এস অর্থ- সত্যায়ন করল, বিশ্বাস করল, সত্য 
বলে মেনে নিল। 


০৫০] ০০৪৪০ 4৯1১ ইসমে তাফযীল ,স্ত্রীলিঙ্গ। বহুবচন ৮: অর্থ- উত্তম, ভাল । 

5 4৩০ শু মুযারে, মাছদার 1০... বাব ১ অর্থ- বিষয়টি তার জন্য সুবিধা করে দিব, 
বিষয়টি সহজ করে দিব, হালকা করে দিব। 

238 ১০1 ইসমে তাফযীল, বহুবচন ২১৫০: বাব ₹/5 'সহজতর' । 

0 ৬৪৬ 057০ ০ মাযী, মাছদার ১০. বাব ৫... অর্থ- কৃপণ হল, কার্পণ্য করল। 
০2৫4 ৮৬৬১5০৮১০৭১ মাধী, মাছদার ০241 বাব 412: অর্থ- বেপরোয়া হল, নিজেকে 
মুখাপেক্ষিহীন মনে করল। 


০46 ৬১৪৭২ ৯৯15 মাযী, মাছদার 12২৫ বাব | ১৯ অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যুক 
সাব্যস্ত করল। র ৃ 

শি ২০13 ইসমে তাফযীল, বাব ₹* অর্থ- কঠিনতম, জটিলতর 

৯ ৪৩ ৮৪০৩ 4১1১ মুারে, মাছদার ০1 বাব ০] অর্থ- কোন কাজে আসবে না, রক্ষা 
করতে পারবে না। 

৪ মাধী, মাছদার ১% বাব: অর্থ- ধ্বংস হল, বিনাশ হল, জাহান্নামে পড়ল। 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৬০৪:13/9- ৫9 কসমের জন্য ও জার প্রদানকারী অব্যয়। 4 মাজরূর এবং 
উহ্য ফে'লের মুতা'আল্লিক। 9 যরফিয়া | ৬১ জুমলা ফে'লিয়াটি % -এর মুযাফ ইলাইহি এবং 
উহ্য (--9 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

(2): 19 )$৫12_ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

(৩) 5809 5438 31525 0) হরফে আতফ, (5) মাছদারিয়া অথবা মাওছুলা 91 ফে'লে 
মাযী, যমীর ফায়েল, ১৪? 541 মাফ“উলে বিহী। জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। 

(৪) এ তে ৩- জুমলাটি কসমের জওয়াব । 52 -এর ইসম ৫৭) মুযহালাকা । 
৬ -এর খবর । 

(৫) এর্ভাও ৩০৪5 ৩6 ৫০) হরফে মুস্তানিফা (এ শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয়। +_£ ইসমে 
মাউছুলা মুবতাদা, ৬৮১ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল ৮ জুমলাটি ছিলা, (৬) ৮ -এর 
উপর আতফ। 

(৬) ৬:-০২৬ 3:০3 পূর্ব জুমলার উপর আতফ। 

(৭) ৬০) +৮-০-৮- ৫০৯ এ শির্তের জওয়াব । (০) ফে'লের আলামত, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক 
অব্যয় । %:.:/ ফেল মুযারে, যমীর ফায়েল ৫) মাফ'উলে বিহী। (5০:40) ৮.4 ফে'লের সাথে 
মুতা'আল্লিক। ূ 


(৮-১০) 57:40 ১৮42৬ এত ০9 ০৬৪৭9 ৫০০ 5 ৩$- বাক্যগুলি পূর্বের উপর 
আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 


(১১) ১৮9 40০ 2:58 ৫) হরফে আতিফা, ৫০) নাফিয়া :০%৫ ফে'লে মুযারে ৫০) 
(০৫ ফে'লের মুভা'আল্লিক £ +এ ফায়েল। 1 যরফীয়া *-_/ ফে'লের সাথে মুতা'আব্লিক। 
$ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি ।১! -এর মুযাফ ইলাইহি। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, ১৫১1 157 "রাতের, কসম রাত যখন আচ্ছন্ন করে । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 2. 2:19] 409 আর রাতের কসম, রাত যখন দিনকে আচ্ছন্ন করে" শোমস ৪)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, মন.) রিনি উদর জনা (আ'রাফ ৫৪)। আল্লাহ অত্র 
সূরার ৩ নং আয়াতে বলেন, ০৪0০ ০58 21০ ৩) “আর সেই সত্তার কসম যিনি নর ও নারীকে 
সৃষ্টি করেছেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 241 ১55-7 “আর আমি তোমাদেরকে নারী-পুরুষ 
করে সৃষ্টি করেছি' (নোবা ৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,১_--33 ২০ ৮৬ ৮ “আর আমি 
সবকিছুকেই নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছি" যোরিয়াত ৪৯)। আল্লাহ অত্র সূরার ১০ নং আয়াতে 
বলেন, “আমি তার জন্য কঠিন ও দুক্ধর পথের সুবিধা করে দিব । আন্রাহ অন্যত্র বলেন, ৫421 
চি ১৪৩৬ ১8০ ৮৮ 094১০০০৮১০০ ৪ “আর আমি তাদের 
অন্তর ও দৃষ্টি নানা দিকে ফিরিয়ে দেই এবং আমি তাদেরকে তাদের সীমালজ্ঘনের মধ্যে ছেড়ে 


দেই, তারা বিভ্রান্ত হয়ে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে । কারণ তারা প্রথমবারও ঈমান 
আনেনি' (আন'আম ১১০)। এখানে বলা হয়েছে, ঈমান না আনার কারণে তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে 


আল্লাহ নানা ধরনের কঠিন কাজে লাগিয়ে দেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, £ 74 ১1 ৯ ০৯১ 
৪৫] ৯ 12 তে্ভি ৮৮ ০ 5 এ ধু ও 56 ০০৮ ১০৮০৪ 
“অতএব এটা চূড়ান্ত সত্য যে, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তর 
ইসলামের জন্য উনুক্ত করে দেন। এবং যাকে গোমরাহিতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন, তার 


অন্তর সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন যে, ইসলামের ধারণা করা মাত্রই মনে 
হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে" আন 'আম ১২৫)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
5785-87-25 57212512555 1855 445 


প:2€ 


_৮স্ছি 
(১) নবী কারীম এ মু'আয ক্্প+ -কে বলেছিলেন, “কেন তুমি পাঠ করলে না সূরা আলা, সূরা 
শামস, রি ভিন ৮ 
চিত 06-89-9080 এরি 03 5950 এ ০ 06148 
জেড টার চা 00 45055০০৫264 
৮% 09 ৩৪০ বু &া এত &। 40 ০ এ আপ 40৫ দর) 0 
৮ ১০ ৫ ৪ পু পট ১০ তত তি ৩ তাও ৮৮৬৩ ৬ 
উই পর ৩৩০ এ ৩৬ ৩ স 


৩১৮... ০০০ তাতবীহল কুরজ্বান............................._..পারা ৩০ 
(২) আলকামা ঞ্ন্র* হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন এবং দামেক্ষের 
মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর দো'আ করেন (১০ ৬৪ লো 
১০ “হে আল্লাহ! আমাকে একজন উত্তম সাথী দান করুন' ৷ এরপর আবু দারদা ঞ্্র+ তাকে 
জিজ্ঞেস করেন আপনি কোথাকার লোক? তিনি বলেন, আমি কৃফার একজন অধিবাসী । আবু 
দারদা বললেন, আপনি ইবনু উম্মে আব্দকে “সূরা লায়লটি* কিভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা 
বললেন, তিনি ১৪ 0) 4 0) পড়তেন। তখন আবু দারাদা বললেন, আমিও এ সুরাটি 
রাসূলুল্লাহ ই -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ আমাকে সন্দেহের মধ্যে 
ফেলেদিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি সফরে আছে যার কাছে 
রাসূলুল্লাহ সু -এর বিছানা পত্র থাকতো এবং যিনি এমন কিছু গোপনীয় জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন যে জ্ঞান অন্য কারো ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ ঈ -এর ভাষায় যিনি শয়তানের প্রভাব 
থেকে মুক্ত ছিলেন অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আর নেই' (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩০৯)। 


৩০152 ০5 ১৫ পি 93১৫ এ এও ক ২৩ ৬ 9৩ ৭৪ এ ০৪ 
ঘা 200 রি ০ (৪ 09 228০ ঞ 7956 ৮2০৫৫ 0৩ এ 03 এ॥ 4২০ 35105 
27886511575 26 711545 ঠি 9 58546--458 

7৫ 1 ০209 রন নি ৮০ পম রা টা 
(৩) ইবরাহীম এ+ হতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ-এর সাথীগণ আবু দারদা-এর খোজে 
আগমন করেন। আবু দারদাও তাদেরকে খোজ করতে করতে পেয়ে যান। অতঃপর তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আপনাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ-এর ব্বিরা“আত অনুযায়ী কুরআন পাঠকারী 
কেউ আছেন কি? উত্তরে তারা বললেন, আমরা সবাই তার কিরআতের অনুসারী । তখন তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ-এর কির“আত অধিক স্মরণকারী কে আছেন? তারা 
আলকামা-এর প্রতি ইশারা করলেন, তখন আবু দারদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহকে সুরা 


লায়লটি কিভাবে পড়তে শুনেছেন। তিনি বললেন, তিনি, 79১57 0? পাঠ করতেন। আবু 
দারদা একথা শুনে বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ৯ -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ 
চায় যে, আমি যেন 5019 75 9 ৬ পাঠ করি। আল্লাহ্‌র কসম আমি তাদের কথা মানব 
না (বুখারী হা/৪৯৪৪)। 


০44 ক্রি 


%% 


তে এরি ভি ও ০ 0৪ 9৮০) এ এডি ৩৬০) এ ৩ &| এ ৩ ৮ ১৪ 
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পারা ৩০ তাওযাঁহল কুত্রত্মান ৩১৯ 


(8) তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর প্্ষ* বলেন, আমি শুনেছি 
রাসূল ক্র ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব হতে নির্ধারিত না নির্ধারণ হয়? নবী কারীম 
এ বললেন, পূর্ব হতেই নির্ধারিত। তখন আবু বকর ঞ্্প* বললেন, তাহলে আমল করে কি 
হবে? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, যে আমল যার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তার জন্য করা 
সহজ করে দেয়া হবে' (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩১২)। 


৫4 নিত 2228 ০.২ ৫০4৫1 ০০৮০ * 7 % 9) ৮৮ (12826 78৯ দত ক ০৮ ।৮ ০৮ 
ভা জী ভি হল 


রে ৪৫ ।র্ ৯ পাত ৮ এ 91 ০ 2২ ৪৮? ৩ 72854 ৫ ০.৮ তে ৩ ৮৮০ 
0 এর্ত এআ 0৮) 5103 90 ৩৮ ০৪৪০০ হ]। ৩০ ০৩৪০ জর তি5 01০৩ পি 
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০০ এড ও] ৬০০০৫ 049 ওরা? এটি 05 ৩৬ 25 ৪ তি ৫৪199 ০০৪ 
(৫) আলী ইবনু আবী তালিব ঞ্ঞন্ল* বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম । 
তারপর তিনি বললেন, “তোমাদের সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। 
নতুবা সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান তা লিখা হয়েছে । একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি 
আমরা লিখার উপর ভরসা করব এবং আমল ছেড়ে দিব? আমাদের যে সৌভাগ্যবান সে কল্যাণ 
পেয়ে যাবে । আর যে দুর্ভাগ্যবান সে কল্যাণ পাবে না। রাসূলুল্লাহ সু বললেন, তোমরা আমল 
করা হবে । অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, ১. ০৬ 34:০9 ও হি এ 2৮১০ ৫ বেখারী 
হা/৪৯৪৮; আবু দাউদ হা/৪৬৯৪; তিরমিযী হা/২১৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৮)। 
৩5) এ পভ ৩ 4555 তে ৪ 50৫ ৪ ড্ ০৩ 5৭ (৮০:৪৪ ৮৪ 
8. য০১৪০ ০০০ ০১০5 2 6০৩ ০ ০০০ উট 0০ ০৬3 2০০ 25 
1 এ ঝি 05০5 545) 00 এ ফি তর ও 53 ফু ৮ এ 
5 ৪54: ১ ০ ঞ ৪ ৪54: ১ ১ ৬ ৩৩ ০৪ এ ঞ্ভ টনি 
12232258595) 18415550186 
0৫:০0 এ ও এ ৮১5৩ 25 2) 1০ 52০ ভ্রুণ ১ এ এ 
2) 
(৬) আলী ইবনু আবী তালিব ঞ্ন্ল* বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম। 
তখন রাসূলুল্লাহ ৯ এসে বসলেন, আমরা তার চারপাশে বসলাম । তার হাতে এক টুকরা খড়ি 
ছিল, যা দ্বারা তিনি মাটির উপর দাগ কাটতে লাগলেন । তারপর তিনি বললেন, তোমাদের 
সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুবা সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান 
তা লিখা হয়েছে। একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি আমরা লিখার উপর ভরসা করব এবং 


ই শে 
কল্যাণ পাবে না। রাসূলুল্লাহ শু বললেন, ভাল ব্যক্তির জন্য ভাল আমল সহজ করা হবে, আর 


৫৮ 
র 


মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ আমল সহজ করা হবে । অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, এ টা 1৩ 


৮. 280৬ 349 ও? বেখারী হা/৪৯৪৮: আবুদাউদ হা/৪৬৯৪: তিরমিযী হা/২১৩৬ ইবনু মাজাহ 
হা/৭৮)। 


নে পপ 
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(৭) ইবনু ওমর ঞ্্মন্+ বলেন, ওমর প্ঞক্স* বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল এর! আমরা যে আমল 
করি তা পূর্ব হতেই নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ হয়? নবী কারীম ৪ বললেন, “পূর্ব হতেই 
নির্ধারিত। হে ইবনূল খাত্তাব! বলেন, আমল করতে থাক। সব আমলই সহজ । যারা সৌভাগ্য 
তারা সৎ আমল করবে, আর যে দুর্ভাগ্য সে অসৎ আমল করবে' (তিরমিযী হা/২১৩৫; ইবনু কাছীর 
হা/৭৩১৫)। 


৫ ০৫ ০৫ 


লা 
4 ৮০৩ ৬ উজ 35০0 ৩৬ 4 4 লে 217, 08 


(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ প্ঘ* বলেন, হে আল্লাহর রাসূল পট £। আমরা যে আমল করি ভা পূর্ব 
হতেই নির্ধারিত না নতুন ভাবে হয়? রাসূলুল্লাহ ২ বললেন, 'পূর্ব হতেই নির্ধারিত। তখন 
সোরাকা ঞ্মপ্মং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ইজ! তাহলে আমল করে কি হবে? 
রাসূলুল্লাহ সু বললেন, প্রত্যেক কর্মীকে তার আমল সহজ করে দেয়া হবে' (মুসলিম হা/২৬৪৮: 
ইবন্‌ কাছীর হা/৭৩১৬)। 


“+ ৩০ ৪ এনা ঝ। 1 ১০7 3 ভু পে ও ৩৩ 5১৬ ০৭ :0 আখ ০০১৭ ০০ 
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«+ ৮০ ০৯30 এ ৩ ৪ ৬ 3511 জে 5504 ০৮598 
০00৩ এও 49 উ 45 ৮2 4৭৪৪৫৪9920৩ %% এতো তে ৬৯80 
(৯) বাশীর ইবনু কাব ঞ্্দ+ বলেন, দু'জন যুবক রাসূলুল্লাহ সু -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ইঃ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব থেকেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে নির্ধারিত না 


নতুনভাবে নির্ধারণ হয়? রাসূলুল্লাহ কু বললেন, পূর্ব হতেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে 
নির্ধারিত। যুবক দু'জন বলল, তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, তোমরা 


পারা ...তোঠযাহল কুরআান.......... টে 


আমল কর প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার এ আমলকে সহজ করা হবে, যে আমলের জন্য 
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা আমল করার চেষ্টা করব ত্বাবারী হা/৩৭৪৭৯)। 


10 4505 ভে ওত ৯ এ 5 ভি ঞ। 05০) 5193 ) 53১40 ৪৫9৪ 
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(১০) আবু দারদাপঞ্জজন্* বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আপনি কি মনে 
করেন আমরা যে আমল করি তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না আমরা নতুনভাবে করি? রাসূলুল্লাহ 
এ বললেন, তোমরা যা কর তা পূর্বেই নির্ধারণ হয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল ই ! তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ই বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই 


আমলের ব্যবস্থা করা হবে, যে আমলের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে" (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭৩১৮)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ওবাই ইবনু কা'ব ঞ্ম্দ* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সপ -কে (৬: ৯) হুসনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম, তিনি বললেন, (৬:৮১ হচ্ছে জান্নাত (ইবনু কাছীর হা/৭৩১১)। 


(২) আবু দারদা ঞ্ঞ্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, প্রতিদিন সূর্য ডুবার সময় সূর্যের দু'পাশে 
দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেন, যে দো'আ মানুষ ও জিন ছাড়া 
সবাই শুনতে পায়। তারা দো'আ করেন “হে আল্লাহ! দানশীলকে পূর্ণ বিনিময় প্রদান করুন এবং 
কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন' (ইবনু কাছীর হা/৭৩২০)। 


(৩) ইবনু আব্বাস ঞ্্স* হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের একটি খেজুরের বাগান ছিল। এ 
বাগানের একটি খেজুর গাছের শাখা একটি দরিদ্র লোকের ঘরের উপর ঝুঁকেছিল। এ দরিদ্ব 
লোকটি ছিল পুণ্যবান। তার সন্তান-সন্ততিও ছিল । বাগানের মালিক খেজুর নামাতে এসে ঝুঁকে 
থাকা শাখার খেজুরও নির্ধিধায় নামিয়ে নিতো । নীচে দরিদ্র লোকটির আঙ্গিনায় পড়া খেজুরও সে 
কুড়িয়ে নিতো । এমনকি দরিদ্র লোকটির ছেলে-মেয়েদের কেউ দু'একটা খেজুর মুখে দিলে 
বাগানের এ মালিক তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে এ খেজুর বের করে নিতো । দরিদ্র লোকটি এ 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ৯ -এর কাছে অভিযোগ করলো । রাসূলুল্লাহ ৯ তাকে বললেন, “আচ্ছা, 
তুমি যাও, আমি এর সুব্যবস্থা করছি'। অতঃপর তিনি বাগানের মালিকের সাথে দেখা করে 
খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দাও, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই গাছের বিনিময়ে জান্নাতে 
একটি গাছ দিবেন” | বাগানের মালিক বলল, “ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম । কিন্তু উক্ত গাছের খেজুর 
আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। আমার বাগানে বহু গাছ আছে, কিন্তু এ গাছের মত সুস্বাদু 
খেজুর গাছ আর একটিও নেই'। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ৯ চুপচাপ ফিরে আসলেন। একটি 
লোক গোপনে দীড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ই এবং এ লোকটির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি 
রাসূলুল্লাহ উর -এর নিকট এসে বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল ঈ্ ! এ গাছটি যদি আমার হয়ে 


৪ জা কাল 
গাছ পেতে পারি”? রাসূলুল্লাহ ৯ উত্তরে বললেন, হ্যা (অবশ্যই)'। লোকটি তখন বাগানের 
মালিকের কাছে গেলেন। তার নিজেরও একটি বাগান ছিল। প্রথমোক্ত বাগানের মালিক তাকে 
বলল, রাসূলুল্লাহ প্র; আমাকে আমার অমুক খেজুর গাছের বিনিময়ে জান্নাতের একটি গাছ দিতে 
চেয়েছেন। আমি তাকে এই জবাব দিয়েছি'। তার একথা শুনে আগন্তক লোকটি তাকে বললেন, 
তুমি কি গাছটি বিক্রি করতে চাও"? উত্তরে লোকটি বলল, না। তবে হ্যা ঈন্সিত মুল্য যদি কেউ 
দেয় তবে ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কে দিবে সেই মূল্য? তখন আগন্তক লোকটি জিজ্ঞেস 
করলেন, কত মূল্য তুমি চাও? বাগান মালিক জবাব দিল, এর বিনিময়ে আমি চল্লিশটি খেজুর 
গাছ চাই। আগন্তক বললেন, এটা তো বেশী হয়ে যায়? একটি গাছের বিনিময়ে চল্লিশটি গাছ। 
তারপর উভয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আগন্তক তাকে বললেন, 
আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার কিছু অতিরিক্ত মুল্যেই তোমার খেজুর গাছ ক্রয় করলাম। 
মালিক বলল, যদি তাই হয় তবে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে কথা পাকাপাকি করে নাও । সুতরাং 
কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হলো এবং এইভাবে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ 
পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এতেও বাগান মালিকের খুঁৎ খুৎ মনোভাব কাটলো না। সে বলল, 
দেখো ভাই, আমরা এখান হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বেচাকেনা সিদ্ধ হবে না। ক্রেতা 
বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে । বাগানের মালিক বলল, আমি সম্মত হয়ে গেলাম যে তুমি 
আমাকে আমার এই খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার চন্লিশটি খেজুর গাছ প্রদান করবে । কিন্তু 
ভাই গাছগুলো ঘনশাখা বিশিষ্ট হওয়া চাই। ক্রেতা বলল, আচ্ছা তা দিবো। তারপর সাক্ষ্য প্রমাণ 
নিয়ে এ বেচাকেনা সম্পন্ন হলো। তারপর তারা দু'জন পৃথক হয়ে গেল (ক্রেতা লোকটি তখন 
আনন্দিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ ঈঞ -এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উন! 
আমি এ বৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছি এবং ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম' । রাসূলুল্লাহ পরা 
তখন এ দরিদ্র লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, এই খেজুর গাছ তোমার এবং তোমার সন্তানদের 
মালিকানাভূক্ত হয়ে গেল। ইবনু আব্বাস ঞ্্স+ বলেন যে, এ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয় (ইবনু কাছীর হা/৭৩২০)। 

(৪) ইমাম ইবনু জারীর ঞ্ন্ল* বলেন যে, এ আয়াতসমূহ আবু বকর ঞ্ঞন্স* সম্পর্কে নাযিল হয়। 
ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দাস-দাসীদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর 
আযাদ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একবার তার পিতা আবু কোহাফা (তিনি তখনো মুসলমান 
হননি) বলেন, তুমি দুর্বল ও বৃদ্ধদেরকে মুক্ত করছো, অথচ যদি সবল যুবকদেরকে মুক্ত করতে 
তবে তারা তোমার কাজে আসতো । তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারত এবং শক্রদের সাথে 
লড়াই করতে পারত । একথা শুনে আবু বকর ঞ্ম্মং বললেন, আব্বাজান! ইহলৌকিক লাভালাভ 
আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি। এরপর এখান হতে সুরা 
শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। 


অবগতি 


চেষ্টা সাধনার ফল। সহজ পথ বলতে বুঝায় সেই পথ যা মানুষের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যশীল। 
এ পথে মানুষকে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে চলতে হয় না। সে পথে চলার জন্য তাকে 


গা? . আগ যাঁহল কুব্কআসান.............. টি 
শক্তি সমূহ দয়া হয়ছে পাপ করা অব নক প্রতিনিয়ত যে মুসা ও যন 

গ্রামের সম্মুখীন হতে হয় এ পথে চলতে সে সবের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানব সমাজের 
কে দেরি লাভ রিনা কেরালা 
হবে। যে ব্যক্তি সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করে, অপরাধ, পাপাচার, দুষ্কৃতি চরিব্রহীনতা হতে 
যার জীবন পবিত্র, যার কাজকর্ম যথাযথভাবে হয়, যে ব্যক্তি কারো সাথে বেঈমানী, 
বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গের অপরাধ করে না। লোকেরা তার যুলুমের ভয়ে ভীত হয় না, 
নির্বিশেষে সব মানুষের সহিত যার আচারণ খুবই নম্র ও ভদ্র, যার স্বভাব-চরিত্রে আপত্তিজনক 
কোন দোষ থাকবে না। সে যত খারাপ সমাজেই বসবাস করুক না কেন? তার সম্মান মর্যাদা 
অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মন প্রশস্ত হবে। সমাজে তার মান এমন 


হবে যা চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও পেতে পারে না। আল্লাহ এ কথায় বলেন, ৬ ৩৩ এ ৬ 
২৮ ৪৩৮ উপ ০৮583 আঁটি 2 'যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা 
নারী হোক সে মুমিন হলে আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন যাপন করার সুযোগ দিব" (নাহল 
৯৭)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 16? 2 1 ০৫6 4:৮০ ০৩৩০1১০০০৫৭ (48 ৬! “যারা ঈমান 
এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের জন্য লোকদের মনে অবশ্যই অবশ্যই ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দেন' (মরিয়ম ৯৬)। 

01 0০416 015) 5619৫ ডি 07) 5500 ৮0 ৫ 910) এক প্রচ এ 
(19) ৮৮ এড লে ডে 0৯) এষ কও (05) এরসিও লিখ ডে 0০) এস 
(055 2৫5 এল 446 68810) 3 ৪০258542016 
অনুবাদ : (১২) পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব । (১৩) আর ইহকাল ও পরকালের 
সত্যিকার মালিক তো আমিই । (১৪) অতএব আমি তোমাদেরকে এ জলন্ত আগুন সম্পর্কে ভীত- 
সন্ত্রস্ত করছি। (১৫) তাতে কেউ দগ্ধ হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি যে অমান্য 
করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭-১৮) আর সে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে পরহেজগার 
ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে । (১৯) তার উপর কারো 


এমন কোন অনুগ্হ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। (২০) সে তো শুধু নিজের মহান 
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই একাজ করে । (২১) তিনি অবশ্যই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


341 মাছদার, বাব ১০৯ অর্থ- হেদায়াত, পথ নির্দেশনা, পথ দেখানো । 0. | বাব হতে 
হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া । 


১0।- বহুবচন ০ অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়। 


0 বহুবচন 4% 4০, অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়। 

০৮০3 ৯৬০০ ০০13 মাহী, মাছদার 128 বাব ৬! “আমি ভীত-সন্্্ত করলাম'। 

19 বহুবচন টি হাতি ঠা ] 

৮৫ মুযারে, মূলে ছিল ৮৮14 মূল বর্ণ +| মাছদার 14 আগুন শিখায়িত হবে" । 6] 
অর্থ- শিখায়িত আগুন, অগ্নি শিখা, জাহান্নাম । 

০ ৮৪৬ ১৪৭৮ ০০) মুযারে, মাছদার এ ০ ৩.০ বাব ৩ -- অর্থ- আগুনে দগ্ধ হবে, 
নর ] 

এ৪50- ০০০  ইসমে তাফযীল, মাছদার এ__৫ এ বাব ৫: অর্থ- সবচেয়ে বড় 
দুর্ভাগা, নিতান্ত দুর্ভাগা । 

46 ৩৬০৪৮ ০৯।১ মাযী, মাছদার 1214৫ বাব ) ** অস্বীকার করল, মিথ্যুক সাব্যস্ত 
করল। 

এ ৬৩৬ ১৪০ ১০1) মাধী, মাছদার 1: বাব | £ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল.বিরত থাকল, 
এড়িয়ে গেল। 

২ ৩৪৬১৪২০১০৭১ মুযারে মাজহুল, মাছদার 12৯ বাব | +০ অর্থ- দূরে রাখা হবে, 
বাচিয়ে নেয়া হবে। 

০৪ ০১০ 4৯1) ইসমে তাফযীল, মাছদার হুগ? 439 5439 বাব ০১০ অর্থ- সবচেয়ে বড় 
মুত্তাকী, পরম মুত্তাকী, অত্যন্ত পরহেজগার। শব্দটি মুলে ছিল | 5? কে ০ দ্বারা পরিবর্তন 
করা হয়েছে। 

০ ৮৩৬ ০৪৭০ ১০) মুযারে, মূল বর্ণ (5 ০১০) মাছদার ৮৩ বাব এ. ০] “সম্পদ দান 
করে? । 

০০ বহুবচন 49 অর্থ- ধন সম্পদ, এশ্বর্য। 


গে 


৮%- ৬৬ ৩০ ০5 মুযারে, মূল বর্ণ (৬ এ :), মাছদার (7 বাব 0: অর্থ- পবিত্র 
হয়, বিশুদ্ধ হয় । 


০ বহুবচন ২৬ অর্থ- কেউ, কোন, এক। 


10 নির্ররারারারারা.11-1 
3$০_ যরফে মাকানও যামান, অর্থ- নিকটে, সময়ে, কালে, কাছে । -$:০ ব্যবহার হয় তখন অর্থ 
হবে, সে সময়ে । ৮:2৮ ব্যবহার হয় তখন অর্থ হবে যখন, যে সময়ে । 

৮১- বহুবচন ৮ অর্থ- নে'মত, অনুগহ। 

০৪০০৮ শ৪৬ ৬০৪ ১০) মুযারে মাজহুল, মাছদার 917 বাব ₹,__ অর্থ- প্রতিদান দেওয়া 
হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে। 

০৩০ শব্দটি মাছদার, বাব ০! মূলবর্ণ (এ ০ ০৮) অর্থ- চাওয়া, কামনা করা। 

49 বহুবচন ৮১৯৭ অর্থ- চেহারা, মুখ ৭৯ ৫৮5 অর্থ- সামনা-সামনি, মুখোমুখি | 

(৮/_ বহুবচন ৮৩) প্রতিপালক । ০২ 7 'গৃহস্বামী" ০ হ্ঁ) অর্থ- গৃহিণী, গৃহকত্রী। 
৮0 ১২০ ১৯1১ ইসমে তাফযীল, মাছদার 19 বাব 7: অর্থ- উত্তম, উচ্চতম | 

৯৮ ৬৪৬ ১৮০০ ০০ মুযারে, মাছদার (4০) বাব ৬৯ _. অর্থ- সন্তুষ্ট হবেন, অচিরেই সন্তষ্ট 
হবেন। 

বাক্য বিশ্লেষণ 


(১২) এ %0 ৫০ ৩- জুমলাটি মুস্তানিফা । ৩! হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল। ০ খাবারে 
মুকাদ্দাম, ৫) তাকীদের জন্য, (534) ্ -এর ইসম। 

(১৩) 5907 ৪০০ ৩17 জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 
(8) 619) ১55৫6 (১) হরফে আতিফা, ০০ মাধী, যমীর ফায়েল, (6 


মাফ'উলে বিহী এবং 1 দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। 6 মূলে 9৮৫ ছিল জুমলাটি 19. -এর 
ছিফাত। 


(১৫) ৩৪৯ (| ০ এ- (3) নাফিয়া এ. মুযারে ৫5) মাফউলে বিহী | আদাতে হাছর, 
১:০৮ 55 সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়, (১১0) ৬; ফে'লের ফায়েল। 

(১৬) 9 ১৩ 50 ৫5০৫) ইসমে মাউছুল 52:00 এর ছিফাত। (১ মাষী, যমীর 
ফায়েল (4 জুমলাটি 154 -এর ছিলা । (99) 4৫ -এর উপর আতফ। 


(৬) হী এট নায়েবে ফায়েল। 


(১৮) ৬৫ ২05 ৪ 3507 (৪২৫) ৬৪ এর ছিফাত ৬ 4 জুমলাটি (3.4 ইসমে 
মাওছুলের ছিলা, ৫০) ফে'লের মাফ“উলে বিহী, ৩৪ জুমলাটি :% জুমলা হতে বাদল। 
(১৯) ০০ ২০৩ ৮5৬ ০০০ 5১_ 0) হরফে আতিফা (০) নাফিয়া ১০ উহ্য ৫৫৩) 
শিবহে ফে'লের সাথে মুতা“আন্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম ৮৩০ যরফ, উহ্য (3৫) -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক হয়ে (০) যুল হালের হাল। ৬* হরফে জার যায়েদা £- শব্দগতভাবে মাজরূর 
ও স্থানগতভাবে ০৮) -এর ইসম ৬7০ মুযারে মাজহুল যমীর নায়েবে ফায়েল। (৪ জুমলাটি 
২» -এর ছিফাত। 

(২০) 0 7 9 2 - 0) ১৫ -এর অর্থে আদাতে ইস্তিছনা, ”_ £এ: মুস্তাছনা 
মুনকাতি, (৯) ০৬০ -এর মুযাফ ইলাইহি ২ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, (০৮) ৮০; -এর 
ছিফাত। 

(২১) ৬৮৮ -১১-49-0) হরফে আতিফা (4) কসম এর জওয়াব। অর্থাৎ ৬:০% ১১ %? 
(১৯) ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়, ৬৮ মুযারে, যমীর ফায়েল। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ১২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমারই দায়িতৃ*। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ---৮07512$ ৮72 99 2৩ ডি) ১ এ আ ৩৩) “আর 
আল্লাহরই দায়িতে রয়েছে সরল সঠিক পথ দেখানো । যখন বাকা চোরা পথও অনেক রয়েছে। 
তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সত্য সঠিক পথে চালিত করতেন' (নাহল ৯)। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, 2 5০০ এ 049 5/09 2। ভা আ। 3৩ এ কাঠ 0৪ ৩৫ ৪ “যে 


ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার নেকীর সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার নেকীও 
রয়েছে আর আখেরাতেরও নেকী রয়েছে। আল্লাহ বস্ততই সবকিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন' 


(নিসা ১৩৪)। তাহলে সব কল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, +:৯। 4 “সব 
কল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে" (আোলে-ইমরান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৫ (৪০ ১৩০: 
০৯ _£৫2 “সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে" (ইয়াসীন ৮৩)। অত্র সূরার শেষ আয়াতে 


আল্লাহ বলেন, দানের প্রতিদান আল্লাহর সন্তষ্টি। আল্লাহ বলেন, ॥ ০ এ ০০৪ ; ২৪ 1১৭ 


০১৮১6 ছি চিন “তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত 
আল্লাহ তার নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন" (বাকারা-২৪৫)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
9418-09-98 ১ ০১ ৪ »। 45০0 ৩০ ০ জার ০ ৪ ১ 
55857551825 রর 


৬2৬ 


তত 


নুমান ইবনু বাশীর ঞ্ষ্ম্র+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই 4 কে বলতে শুনেছি ভিনি বলছিলেন, হে 
মানুষ আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি। তিনি কথাটি তিনবার 
বললেন, তিনি এ কথাটি এতো উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন যে, বাজার থেকেও লোক তার কথা শুনতে 
পাচ্ছিল। তিনি এ কথা বার বার বলছিলেন, এমনকি তার চাদর তার কাধ থেকে লুটে পায়ের 
কাছে গিয়ে পড়ে" (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩২২)। 


১) কহ 0 4৩) ০৯ ও ৩] ০১৯ গে তত ০ এব ৩৫ ৩০ ৩৪ 
6 22725725 


নৃমান ইবনু বাশীর প্্গ* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি “ক্য়ামতের দিন যে 
জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার দু'পায়ের নিচে দুণ্টুকরা আগুন রাখা হবে, এ 
আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে" (বুখারী হা/৬৫৬১)। 


২০041755০৫৭ 25 ৫ ১৫ 0৮554 91ঞ &। 00 45 46 ৪ ০৫ ০৫৮৪ ০৪ 

৩১০৯0 ক? এ & ২৩০ এ ৮৭ 1 ৬০১ ০9 ০৫ 
নুমান ইবনু বাশীর ঞ্্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন যে, “জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি 
দেয়া হবে তার দু'পায়ে আগুনের একজোড়া ফিতাযুক্ত জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। সেই আগুনের 
তাপে তার মাথার মগজ চুলার উপরের পাতিলের পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে । যদিও 


তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে । তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর 
কাউকে দেয়া হচ্ছে না অথচ তার শাস্তিই সবচেয়ে লঘু" (মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/4৩২)। 


পে. পা পা পাত 


চি ১2 এ ধন 4৮০ জ ৫ 0৩৬ ও 20 ০0 ৪০০১ এ নে 
ভা 9৩ একি 2৫ পন 055 ০৬ 2 0৬ ও 15০০ € জা 5) 


০ কগয কুরান. রি 


ক়্ামতের দিন অস্বীকার কারী ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! কে 
অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে আর যে 
আমার নাফারমানী করে সে আমাকে অস্বীকার করে (বুখারী হা/৭২৮০)। 


2 ০০:2০ 19258 6:৮-718172 ০৮ ০৮ ৮৮9৫ ০৮:৮1) না ৯ প০ ৬৮ রা 83575 ৮2৮০৮49৫8০৮ 
2900 এ এ 05 এক ৩ 025 ৮ গতি তত 25 &। 2৩০ ৪ জন 
৪ (0৮ ৩ ও ৯ ০ ৩ এড ৬০ এল 55 ৩৩০ ৮০১৮০ ০ 
আবু হুরায়রা প্রক্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঞ্* বলেন যে “ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
জোড়া দান করে তাকে ক্য়ামতের দিন জান্নাতের দায়িতৃশীল ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেন, হে 
আল্লাহর বান্দা! এদিকে আসুন এ দরজা সবচেয়ে উত্তম। তখন আবু বকর বললেন, কোন 
ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, হ্যা । আমি মনে করছি 
আপনি তাদের একজন (বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭৩২৭)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
১. আবু হুরায়রা ্্ঘ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ২ বলেছেন, একমাত্র হতভাগ্য 
ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে। কোন ছাহাবী বললেন, হতভাগ্য কে? নবী করীম উরু বললেন, যে 
আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর নাফারমানী ছাড়ে না (ইবনু কাছীর ২৬/৭৩২৫)। 
২. ইবনু আব্বাসঞ্্ঞ্রৎ বলেন, মুশরিকেরা বেলালঞ্ঞন্ঘ+-কে শাস্তি দিচ্ছিল তখন বেলাল 
র্্+ বলছিলেন, _ +। ১০ 'আল্লাহ একজন আল্লাহ একজন' | এ সময় নবী স্্জু সেখান দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন *__। অর্থ আল্লাহ একজন তিনি তোমাকে পরিত্রাণ দিবেন। তারপর 
তিনি আবু বকরকে বললেন, আবু বাকর! আল্লাহকে এক বলে মেনে নেয়ার কারণে বেলালকে 
শাস্তি দেয়া হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ৯ যা বলতে চাচ্ছিলেন আবূ বকর তা বুঝতে পারলেন, তারপর 
তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন এবং এক রিতৃল ৫৮) স্বর্ণ নিয়ে উমাইয়ার নিকট গেলেন এবং তাকে 
বললেন তুমি কি বেলালকে আমার নিকট বিক্রয় করবে? উমাইয়া বলল হ্যা, তিনি তাকে ক্রয় 
করে আযাদ করলেন। মুশরিকরা বলল, বেলালের কোন অর্থ-সম্পদ তার নিকট আছে বলেই 
আরু বকর তাকে আযাদ করলেন, তখন এ আয়াত | ---0 49 নাষিল হয় কেরতবী হা/৬৩৫৮)। 
৩. আলী ঞ্্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আল্লাহ আবু বকর-এর প্রতি দয়া করুক। তিনি 


আমার সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। তিনি হিজরত করার সময় আমার সাওয়ারীর ব্যবস্থা 
করেছেন এবং বেলাল ঞ্্* -কে তার সম্পদ দ্বারা মুক্ত করেছেন (কুরতবী হা/৬৩৫৯)। 


অবগতি 


মানুষ দুনিয়াবী কল্যাণ পেতে চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই পাবে । আর আখেরাতের কল্যাণ দান 
করাও সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইচ্ছাধীন । এমর্মে আল্লাহ বলেন, ১: ৪ 0 ₹1% ১০ ১5; 
৪৭ এট ৪০] 08১০৫ “যে ব্যক্তি দুনিয়ার আশায় কাজ করে, আমি তাকে দুনিয়াতেই তা 
দিব, আর যে ব্যক্তি পরকালের আশায় কাজ করে আমি তাকে পরকালেই তা দিব' আোলে ইমরান 
১৪৫)। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, ৬০৮৮ 28৮ ৩৬ 23 এলে ও 2 ১9 চস ৬০৮ এ ৩৬ 
৬১ 5 ও 2 ৩০ এত এট এ “যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় তার ফসল 


আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় তাকে দুনিয়া হতেই আমি দান করি । কিন্তু 
আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকে না' শুরা ২০)। আবু বকর ১ -এর কাজ ছিল পরকাল 
পাওয়ার আশায় । আর আল্লাহ তাকে পরকালে এমন কিছু দিবেন যাতে তিনি খুশি হয়ে যাবেন। 


৯১০৮%১১০% 


৩৩০ তাগযাঁহল কৃরকআমান পারা ৩০ 


সূরা আয-যূহা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৭ । 


০৮৪ এ) ৫ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

30 ০০ ৬০ ৮৮ ৮৮0৫) 0) ৩৪ ড৫ ৩৫) ৬১৪ ৩ 0) ৬19 803 0) ৬াও 
0) ৩৫ ০৬০ এ$) ০১ এঠউ এ প্র শা ০) ৩৪৪ এ) এপ ০৮০০ ০9 
ও 7) ও 0০) রড 05৩ এটি দে) প্লে ৩6 0১ ৬৪৪ ৫6 প্র) 

-€11) ৬০ 
অনুবাদ : (১) উজ্জ্বল দিনের কসম (২) এবং রাতের কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম 
হয়ে যায়। (৩) হে নবী! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তষ্টও 
হননি। (৪) নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও 
কল্যাণময় । (৫) অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত কিছু দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে 
যাবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন (৭) তিনি 
আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, তারপর তিনি পথ দেখিয়েছেন। (৮) আর আপনাকে নিঃস্ব 
অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর সচ্ছল করে দিয়েছেন। (৯) অতএব আপনি ইয়াতীমের উপর 


কঠোরতা করবেন না। (১০) এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। (১১) আর আপনি আপনার 
প্রতিপালকের নে“মত প্রকাশ করতে থাকেন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৬৮০] ইসমে যারফ, অর্থ সকাল বেলা, সকালের সূর্যকিরণ। মূল বর্ণ (১ ৫ ০০০) 'পূবাহ”। 
40- বহুবচন 4 অর্থ- রাত, রাত্র। 

১৯৮০ শ৬ ০০০ ০০৮5 মাযী, মাছদার 12৯৮০ ০2৯৮৮ বাৰ 5 অর্থ- রাত যখন নিঝুম হয়, 
প্রশান্তির সাথে নীরব হয়। 


(5৫-৬৬-১৫৬৮ ১০1১ মাযী, মাছদার ৮৫১৮৮ বাব ০: অর্থ- বর্জন করল, পরিত্যাগ করল, 
ছেড়ে দিল। 


₹-)-বহুবচন ₹৬০ প্রতিপালক" ৬-:| ০০ “গৃহকর্তা" ৬] হ৫) অর্থ- গৃহিণী, গৃহকন্রী। 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুব্রত্মান ৩৩১ 


এ- ৮৩৬ ০-০ ১০১ মাহী, মূলবর্ণ 0১] 3), মাছদার এঁড বাব ০,» অর্থ- ঘৃণা করল, 
বিরূপ হল, অপসন্দ করল, ত্যাগ করল । 


১0 বহুবচন :০। অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়। 

*০_ ইসমে তাফযীল, বহুবচন ৮০ ১৯. শব্দটি মূলে ছিল / _- বেশী ব্যবহারের কারণে 
৮ হয়েছে। অর্থ শ্রেষ্ঠতম, অধিক ভাল । 

০0 বহুবচন 1 2০4 অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়। 


2০ ২৩৬৬ ১৪4০ 4৯ মুযারে, মাছদার ০.৮. বাব ০১] অর্থ- প্রদান করা, দেওয়া। 


৬৮ ০৮৮৯৮৭৮১৯13 মুযারে, মাছদার ৮০) 4০১ ০9৮) ০019০) 4০০৮ বাব 
“আপনি সন্তুষ্ট হবেন” । 


১০ ০ ৮৬ ০৫০০ ১০) মুযারে, মাছদার 13? বাব ০০ “পায়নি? । 

4 বহুবচন 241 ৬০ অর্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ । 

ঠা ২৩৬১৪১০১০1১ মাী, মূলবর্ণ (৬ ০5০), মাছদার 97?) বাব এ. ১! অর্থ- তাকে 
আশ্রয় দিল, অবস্থান করল। বাব ৮ হতে অর্থ- আশ্রয় নিল। 

(০_ 7$4০ 41 ইসমে ফায়েল, মাছদার ১._:০ 3১০ ২9৩০ অর্থ- পথহারা ব্যক্তি, পথ 
সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি। ইসমে ছিফাত ০.০ বহুবচন ১০ :১৯।০। 

0০ ২০৮৬ চি 4৯15 মাযী, মাছদার (৮.১ 0৪০৩১ রর হি বার পথ দেখাল, 
পথের নির্দেশ দিল। 

তি ১২০ ০) ইসমে ফায়েল, মাছদার ১৩ %১০ বাব ১০ বহুবচন হক অর্থ- নিঃস্ব, 
গরীব, অভাবপ্স্ত, রিক্ত হস্ত, দরিদ্র । 

০৯6 ২৪৬ ০5৮ 4৯।$ মাযী, মাছদার ০। বাব ৬! অর্থ- তাকে ধনশালী করলেন, অভাব 
মুক্ত করলেন, সম্পদশালী করলেন । 

৮৫ ০০৮৯ ০০৮ ১০৪ নাহী, মাছদার 189 বাব ০6 অর্থ- পরাভূত কর না, কঠোরতা কর 
না, দমন কর না, জোর কর না। 


(400 ১৮৭৩ 4৯9 ইসমে ফায়েল, মাছদার 3- ২0 এ 40০ ০310৮ বাব শে অর্থ- 
অভাবী, ভিক্ষুক, প্রশ্নিকারী। ৮ বহুবচন ২০. 'জিজ্ঞাসা?। 

৮1 ৮৬ ০৪৮ 4০13 নাহী, মাছদার 178 বাব ০৪ অর্থ- ধমক দিও না, তাড়িয়ে দিও না, 
তিরস্কার কর না। 

২১০ বহুবচন (5 অর্থ- নে'মত, অনুগ্ধহ। 

৩- ১-০৬ ০৪০৮ ১1১ আমর, মাছদার ৬১৩ বাব ৯ অর্থ- আলোচনা করেন, খবর 
দিন, প্রকাশ করেন। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৬১/০_ ৫) কসমের অর্থে ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (৮০।) কসমের মাজরর জার 
ও মাজরর মিলে উহ্য ৫3) ফে'লের সাথে মুতাআল্িক। 

(২) ৮9303 ৫) হরফে আতিফা ()_7) ৬-২_ এর উপর আতফ। 1১! যরফিয়া 
কালবাচক ইসম, (--)) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ৬. ফে'লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। 
এ জুমলা ফে'লিয়াটি 1১] -এর মুযাফ ইলাইহি। তারপর মাফ উলে ফী (9) ফেঁলের। 

(৩) ৪1০9 ৩5) ৪9 ০_ 0০) নাফির অর্থ প্রদানকারী অব্যয় এবং কসমের জওয়াব, 653 
ফে'ল, ৫) মাফ'উলে বিহী, ৫১৫) ফায়েল, 0) হরফে আতিফা, ৫) নাফিয়া 9 ফেলে মাযী, 
যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ। 

(8) ০91 ৬৩০৮ ৪৮0$- ৫) হরফে আতিফা, (5) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার 
করার উদ্দেশ্যে আসে । ৪০৯ মুবতাদা, “: খবর ৫) “-- -এর সাথে মুতাআল্লিক। ০ 
এ দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। 

(৫) ৬০৮৪ ৬১) ৬৩৬০৫ ০১১০ 0) হরফে আতিফা, ৫) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার 
করার উদ্দেশ্যে আসে । -৯১_ ফে'লের আলামত এবং ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়। (৬ -) 
বাক্যটি উহ্য ২3। মুবতাদার খবর । ০০৫ ফে'লে মুযারে এ) মাফ'উলে বিহী এ+) ফায়েল। 
(৯) আতিফা, ৬৮ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ। 


(৬) 99 ০ ৪১০৭ ০1-৫) ইন্তেফাহমিয়া ৮ নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয়। ১ 
ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ 'উলে বিহী, ৷: দ্বিতীয় মাফ 'উলে বিহী। (১) হরফে 
আতিফা, 7 জুমলা ফে-লিয়াটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ। 


(৭) 33910: 237) এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, 0» দ্বিতীয় মাফ 'উলে বিহী। 

(৮) ১1 ঞ352)- এ জুমলাটির তারকীৰ পূর্বের জুমলার মত। 

(৯) 20 2 5 ৫9) ফাছীহা (সূরা মাউন দ্রষ্টব্য), (3) শর্ত ও বিবরণ বাচক অব্যয়। 
(2) ৮৪৪ 3 ফে'লের মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম। (২১) এর জওয়াব । 03) নাহী ও জযম 
(১০) 2৫ 15 _ এ জুমলাটির তারকীব পূর্বের জুমলার মত। 

(১১) ৬৩০ ৩০ হু এঠি- ৫) আতিফা, (এ শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয়। জুমলাটি পূর্বের 
উপর আতফ | $1:) হ2« পরবর্তী ৬১০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। (9) (এর জওয়াব। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ রাতের বিপরীত দিক বুঝানোর জন্য ৬-॥ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এরূপ 
ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা*আলা বলেন, ১ 6 ৮০০৫9 ১৬০ ১০০ 
৩৪ ০ ৬০৮ এট পটে ও০প। 4১ 5০৮৫ জনবস্তির লোকেরা এ ব্যাপারে 


নিভীক হয়ে গেছে যে, রাত্রীকালে তাদের উপর আমার শাস্তি আসবে, যখন তারা ঘুমন্ত থাকবে? । 
এ জনবস্তির লোকেরা এ ব্যাপারেও কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার শাস্তি দিনের 


বেলা আসবে, যখন তারা খেলা ধুলায় মত্ত থাকবে" আ'রাফ ৯৭-৯৮)। অত্র আয়াতে ১০৮৮ দ্বারা 
দিনের প্রথমাংশকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ +৮ 4৮ | ০৩ ৯ 39 'আর 


মানুষকে কিয়ামতের মাঠে দিনের প্রথম ভাগে একত্রিত করা হবে ত্েহা ৫৯)। আল্লাহ অত্র সুরার 
২ নং আয়াতে বলেন, “রাতের কসম, রাত যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়” । আল্লাহ 


অন্যত্র বলেন, 7215] 0313 ০219 1201 “আর রাতের কসম, রাত যখন আচ্ছন্ন হয়। 
আর দিনের কসম, দিন যখন উজ্জল হয়” লোয়ল ১-২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, € _০0 918 
৮ | 80৭ ৮৫ ৩১৩০০ চা সেও দে এ ০9 তিনি রাতের আবরণ দূর 


৩৩৪ তাওযীহুল কুরআন পারা ৩০ 


করে প্রভাত প্রকাশ করেন তিনি রাতকে শান্তির বাহন তৈরী করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের 
উদয় অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন এসব হচ্ছে পরাক্রমশালী মহা জ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ' 
(আন'আম ৯৬)। অত্র আয়াতে দিনের প্রথম ভাগ এবং রাতের আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সুরার 
৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর পথ 


দেখিয়েছেন' । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9: )-০ ( 'আমার প্রতিপালক আমাকে পথ 
হারা করবেন না এবং আমাকে ভুলবেন না" (ত্বেহা ৫২)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
আন্লাহ কখনো নবীগণকে ত্যাগ করেন না বা তাদের থেকে দয়ার দৃষ্টি সরান না, অথচ নবীগণ 
অনেক সময় আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে বেখিয়াল থাকেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩9 
02941 ০৭ এ ৮ শ্ড 'আপনি তার পূর্বে গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন” (ইউসুফ ৩)। পথহারা 
বা বেখিয়াল অর্থ তিনি কুরআন ও শরী'আত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আল্লাহ বলেন, '__, 
১০3] ২9 ৮০৫৫৩ (০১৫ ৩৫৪ ঈমান ও কুরআন সম্পর্কে আপনার কোন অবগতি ছিল না' 
পরা৫২)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


৫. পু ৮৫৮ 
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৬ 69 ৩4৫১ ০5০ ৩ 
(১) আসওয়াদ ইবনু কায়েসঞ্জন্র*+বলেন, আমি জুনদুব ক্ন্র*-কে বলতে শুনেছি যে, 
রাসূলুল্লাহ ইজ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তিনি একদিন বা দু”দিন রাতে তাহাজ্জুদ 
ছালাতের জন্য উঠতে পারেননি । এটা জানতে পেরে একজন মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ 
সাধ! তোমাকে তোমার শয়তান পরিত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহ অন্র সুরা অবতীর্ণ করেন 
(বুখারী হা/১১২৪; মুসলিম হা/১৭৯৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৫)। 


35 ৩95 ৮৬০৭ এ পু ও 5১০০ ৪ ০১০৯ চি এগ (১৬৮ ৮ বাঁ লি ৩ ১১০ ০০ 
ঠিজারোরে রা পর এটির দারা 

_ ৮5 ৬) ৬৩১৪৩ ওল 9 ১805 ৩৯৩ ১১ ৮ আআ ০৯১ ০৬৯০ ১৪ 

(২) আসওয়াদ ইবনু কায়েস হতে বর্ণিত তিনি জুনদুব ঞ্ন্ঘ* হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 
“জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ কু -এর নিকট আসতে দেরী করলেন, তখন মুশরিকরা বলল, 


মুহাম্মাদকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ অত্র সুরাটি অবতীর্ণ করেন* (মুসলিম হা/ ১৭৯৭, 
ইবনু কাছীর হা/৭৩৩১)। 


11 টনিরারারারারারার রাবার. 
০005: সুপ ১ ৪৮ ভু »। ০5০০ জেট 205 ৫ তে ক ০ ০১2০0 ০০ 
05 ডি ৫5৮ 4 ৬৫ চর ৫৪:0৬ ধজ্ ৩ এসে (9 ০ ৬০০ 24৯ 
27 004) 025 0 এ 91000 ৮৮05 : 6 আতা আও ২ 0855 06 এনে 
এও 

(৩) আসওয়াদ ইবনু কায়েসঞ্জন্গ* হতে বর্ণিত তিনি জুনদুব ঞ্ন্প* -কে বলতে শুনেছেন- যে, 
রাসূলুল্লাহ ইট -এর আংগুলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে নবী 
করীম সু বলেন, তুমি একটি আংগুল মাত্র রক্তাক্ত হয়েছো, আর যা পেয়েছো আল্লাহ্র পথেই 
পেয়েছো। তখন তিনি দুই তিন দিন অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি। তখন জনৈক মহিলা 
(আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল) বলল, তোমার শয়তানকে দেখি না সে তোমাকে ত্যাগ 
করেছে। তখন এ সুরা নাযিল হয় (তিরমিযী, হা/৩৩৪৫; ইবনু কাছীর হা/৭৩৩২)। অত্র সূরায় আল্লাহ 


আমাদের নবী করীম উপ -কে বলেন, আপনার জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল অতীব উত্তম । এ 
মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিন্নরূপ- 
৬ ০029 এজ ভে 2 পপ এছ »। 05০0 শপ ০৩ ১১০ 9 ক এ 
050 0৩ ০৬৪ ০০০ গদি ৩৫ ডি এ রস চা ঝি। 05০০ 0 হে শে আজ 
005৮ ৩০৪ গর্ত ৪0 ০59 ৬ এ 09 এ ৩ এ) 2 ৩৪ ক 
৮৪5০5 
(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ঞল্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর 
শুয়েছিলেন, এ কারণে তার দেহের পার্শদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়েগিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে 
আমাকে কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন। তিনি আমার একথা শুনে বললেন, পৃথিবীর সাথে 
আমার কি সম্পর্ক, আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই 
পথচারী পথিকের মত, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে তারপর গন্তব্য 
স্থানের উদ্দেশ্যে চলে যায়। পথচারী যেমন গাছের নীচে বেশীক্ষণ থাকে না, আমিও তেমন 
পৃথিবীতে বেশী সময় থাকব না। কাজেই দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের যে কোন ব্যবস্থাপনার 
প্রয়োজন নেই। দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস প্রতারণা মাত্র (তিরমিযী, হ/২৩৭৮: ইবনু কাছীর ৪১০৯)। 
আল্লাহ অত্র সূরায় ৭ নং আয়াতে বলেন, আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পান, অতঃপর সম্পদশালী 
করেন'। এ মর্মে হাদীছ- 


৮ এটি শা চি চে ১ ও ০ ও 45 4 ৩৪ ভাতে ৬ 


৩৩৬ তাওযীহল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


টিতে দিতে 2 
মানুষ ধনী হয় না বরং আত্মা ধনী হলেই মানুষ ধনী হয়” বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; 
তিরমিযী হা/২৩৭৩)। 


৯55 03597: 5% শিস ও ০5 এ ও। গঠিত নারির ডা 
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(৬) আবাদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছঞ্জজঞ্ম* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, 

“যে ইসলাম গ্রহণ করল সে সফল হল, আর যাকে বেঁচে থাকার মত রূযী দেওয়া হল এবং 

আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে (মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিধী হা/২৩৪৮: ইবনু মাজাহ 
হা/৪১৩৮)। 

১ 1 ০5 ০ 0 0 এড 0৫ 06) ১ 8) 0০০ 0136 22৮40 ৩ 2 

7৪৮৪ শও 

(৭) আনাস ঞ্ঞ্ঘ* বলেন, মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ই! আনছারগণ সমস্ত 


নেকী নিয়ে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ শর তাদেরকে বললেন, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য 
দোআ করতে থাকবে এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকবে (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৪২)। 


700 ৮ 0 05 ক 2 0 এও ই পেটা ০5 2 লা ৩৪ 
(৮) আবু হুরায়রা পর্্* নবী করীম ধু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “যারা মানুষের 


শুকরিয়া আদায় করে না, তারা আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না' (আবুদাউদ হা/৪৮১১; তিরমিযী 
হা/১৯৫৫)। 


(৯) জাবির ঞ্জ্ম+ নবী করীম উপ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন নেয়ামত 
লাভ করার পর তার বর্ণনা করল, সে শুকরিয়া আদায় করল। আর যে তা গোপন করল সে 
অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল” (আবুদাউদ হা/৪৮১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬১৮)। 
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(১০) জাবির ইবনু আঁবিল্লাহ ঞ্ঘ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “কাউকে কোন অনুগহ করা 
হলে, তার উচিৎ সম্ভব হলে এ অনুগহের প্রতিদান দেয়া । আর যদি সম্ভব না হয়, তবে উচিৎ অন্ত 
তঃপক্ষে এ অনুগ্বহের কথা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা । যে প্রশংসা করে সে কৃতজ্ঞতার 
পরিচয় দেয়। আর যে ব্যক্তি প্রশাংসাও করে না এবং অনুগ্রহের কথা প্রকাশও করে না সে 


57188561755 


অকৃতজ্ঞতার পরিচয় চে দেয়' " জোুদাউদ হা/ ৪৮১৩) | টান শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা করা 
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০৫] 49 : ০) ৪৩৯১ ৪8140 & ও ১ 00 ০০৩ 0 5০৯৪ তে আআ ০৩ ৩ 


খু ৭40 এ ৬ 03) ধু ০ বডি ক ৩ ১০৩ ০ 7 ০: 
08 লন ০) 09 45405 ০ সন ভি ৮ ০ 251) 43৩ 


05515542865: রি ৮ 505০3 ১০ এ উস ০৯ ৪ ০০% 


€ 
৫৮ 
৩৮ 2 রর 


০:৮০ ৫১৯০০ ৮ ৩:০৪ 0৮ ৫8135 99 এ $1 44 2০ 

০৮ এ 
(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আসপ্চন্দ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম উহ 
সূরা ইবরাহীমের এ অংশটুকু পড়েন, 2 ১৮৬ ৩% ৮০৮১: ০ 4 ভে ০০ যে 
আমার অনুসরণ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করবে তার 
ব্যাপারে নিশ্চয়ই তুমি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান' ইবরাহীম ৩৬)। ঈসা (আঃ)-এর বাণী, ৩ 


০ 2৭ ৩ এডি চ্ এ ৫১৩ 8 8১ আল্লাহ তুমি যদি তাদের শাস্তি 
দাও নিশ্যয়ই তারা তোমার বান্দা, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর, তাহলে তুমি পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময়” মোয়েদা ১১৮)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সু তার দু'হাত উঠালেন, তারপর তিনি বললেন, 
হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত এবং কাদতে লাগলেন, তখন আন্নাহ 
জিবরাঈল এ্লাইই” -কে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ-এর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর সে কেন 
কাদে? অথচ” বিষয়টি আল্লাহ ভাল জানেন। জিবরাঈল প্ষ* নবী করীম কর *-এর নিকট 
আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ই _ -কে কীদার বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সর 
যা বললেন, জিবরাঈল তা আল্লাহকে বলে দিলেন, তখন আল্লাহ জীবরাইলকে বললেন, তুমি 
মুহাম্মাদ ২ -এর নিকট যাও এবং তাকে বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে বলেন, আমি 
আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশী করে দিব, অখুশী করব না' (কুরতুবী হা/২৮৭৩, ৬৩৬৬; 
মুসলিম হা/২০২)। 
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৬ 09 ৬৫০০ 09 ভপত ৬ 5 হত এরর তিনি ৪? খুও টা ইডি রি 


৩৩৮ তাওযীহল কুব্রল্মান পারা ৩০ 


(১২) মু'আবিয়া ইবনু হাকাম ঞ্ঙ্ল* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ঈ্ -এর 
সাথে ছালাত আদায় করছিলাম । হঠাৎ সম্প্রদায়ের একজন লোক হাচি দিল। তখন আমি 
হয়েছে? তোমরা আমার দিকে দেখছ কেন? তারা সকলেই নিজ নিজ রানের উপর থাবা মারতে 
লাগল, আমি তাদের দেখে বুঝলাম তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে। তখন আমি চুপ হয়ে 
গেলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ই ছালাত শেষ করলেন। আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক আমি 
এত সুন্দর শিক্ষা প্রদানের শিক্ষক কোনদিন দেখিনি । আল্লাহ্‌র কসম তিনি আমাকে তিরস্কার 
করলেন না, আমার উপর কঠোরতা আরোপ করলেন না, আমাকে মারলেন না গালিও দিলেন না' 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)। 


মহান আল্লাহ বলেন, 
১০১৮১ আট ভি টিিও সা ৬৪০ ৬৬ ভি 2 ০৮ ৪ আত ৮৯০০৯ 


02551 সব ও 0) 1 0455 ০০০ 9 ০০0 ও 1১50 ৮8 5850 
(হে নবী!) এটা বড় অনগ্রহের বিষয় যে, আপনি মানুষের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের হয়েছেন। 
অন্যথায় আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে মানুষ আপনার পার্শ্ব 
হতে দূরে সরে যেত। অতএব তাদের অপরাধ মাফ করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং 
দ্বীন-ইসলামের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র 
ইমরান ১৫৯)। অত্র আয়াতটি নম্র স্বভাবের জন্য যথেষ্ট । 


আল্লাহ আমাদের নবীকে মানুষের প্রতি কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন, তার বাস্তব প্রমাণ এ 
হাদীছ । 


০৮০৪ 
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লা পা) 

(১৩) আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, একজন ব্যক্তি নবী করীম ঞ্জঞ্-এর নিকট তার অন্তরের 

কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল, নবী করীম ই বললেন, “তুমি যদি অন্তর নরম হওয়া চাও, 

তাহলে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। আর মিসকীনকে খাদ্য প্রদান কর' (আহমাদ, মাজমা'আ 
৮/১৬০)। 

গতি ১৮৮৬ ০০ ঠা হস ৬ শি 055 0 ঞ6 4 85561506575 গে ১৪ 


৬৮৮৮০ ঘন এ ধক 


পাতি ০, ......... তাওযীভল কুত্আন......... চিত 
(98) আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্ষ*হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসলুলাহ বু ৫ বলেছেন, , ইয়াতীম নিজের 
হোক অথবা অন্যের হোক ইয়াতীমকে লালন-পালনকারী আর আমি জান্নাতে এরূপ থাকব। 
একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের প্রতি ইশারা করলেন' | (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী হা/ 
৬৩৭০)। 


০৮০ 


8 
(১৫) আবু দারদা ঞ্্মপ্র* বলেন, একজন লোক নবী কারীম সু -এর নিকট এসে তার অন্তরের 
কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল । নবী কারীম ই পু তাকে বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর 
নরম হওয়া চাও এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, 
তার মাথায় হাত বুলাও । তোমার খাদ্য হতে তাকে খাদ্য প্রদান কর। তাহলে তোমার অন্তর 
নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে" (ত্বাবরানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৩২, 
আলবানী, ছহীহুল জামে“ হা/৮০)। 
318 &। 1১0 ফু ৮ ০৩ 6১১৬০ এ এ সু ৬০ ৪১০৭ ০ লে ০ 
১1 ৬ ৩৮2 ০০১0 ০৬৪ তি চাদে ও 4831 ০ এ এ ৩৪৬৯ 30553 
০5893 0459 নি ৩৮৯ ১ ত৭ ০৬) শিট ০ ৬ 9০৮ ৮৮৬ ৬৪ 
2080 ১৫8 এও 
(১৬) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্্্রং বলেন, আমরা যখন সাঈদের পিতার নিকট আসতাম তিনি 
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ঈ্ট -এর অছিয়তের স্বাগতম জানাতেন। নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, 
নিঃসন্দেহে মানুষ তোমাদের অনুসারী । নিশ্চয়ই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে দ্বীন বৃঝার 
জন্য তোমাদের নিকট আসবে । তারা তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে কল্যাণের উপদেশ 
দিও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তারা ইয়াতীম, ভিক্ষুক হতে পারে । ইয়াতীমকে তিরস্কার কর না, 
ভিক্ষুককে ধমক দিও না" (ইবনু মাজাহ হ/২৪৭; কুরতবী হা/৬৩৭৫)। 


3100 ০94 ০০ (গা ঞ &। 0550 25 জে চৈ 0৩ এস ধু ০:৬৩ ০০ 

৩৫৪ (প্রি 05 এন 19 ৩ এ ০৫ উদ &। 4০0 ৫ চর আও ০৬ 
(১৭) মালিক ইবনু নাযলা জুশামী ঞ্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকটে বসেছিলাম 
তিনি আমাকে খুব নিম্নমানের পুরাতন কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি আমাকে বললেন, 
তোমার অর্থ-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম জি হা আমার সর্ব ধরনের সম্পদ রয়েছে। 


রাসূলুল্লাহ ই বললেন, যেহেতু আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন কাজেই সম্পদের প্রতিক্রিয়া 
আপনার উপর থাকা উচিৎ' কেরতুবী হা/৬৩৭৯)। 


৩৪০ তাওযীহল কুব্রত্মান পারা ৩০ 
ভে 2 সপ) 00৭ পু পলকে 891 ০5 এ 805 56 ২৫১০৬ ২০ 5 25 

_৩০৩৪ রত 43) টা 
(১৮) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্সম্ম+ রাসূলুল্লাহ ৯ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তিনি আরো ভালবাসেন যে, বান্দার উপর তার 


অনুগ্রহের চিহ্ন দেখা যাক' (আৰু ইয়া'লা হা/১০৫৫)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্পদের চিহ 
মানুষের উপর থাকাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহের প্রকাশ । 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহঃ 

১. উবাই ইবনু কা'বঞ্জঞগ্ছ* অত্র সুরাটি রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সামনে তেলাওয়াত করেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ সঙ তাকে তাকবীর বলার আদেশ করেন (হাকিম হা/৩৩০৪)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ ই -এর নিকট কিছু দিন অহী আসা বিরত হল। অতঃপর জিবরাঈল লাই অত্র 
সূরাটি নিয়ে আসলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ৯ খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন হেবনু 
কাছীর হা/৭৩২৯)। 


২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ গ্* বলেন, খাদীজা পক নবী করীম আট -কে বললেন আমি মনে 
করছি আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেছেন (ত্বারী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৩৩)। 


৩. একটি বর্ণনায় রয়েছে- যেসব ধনাগার রাসূলুল্লাহ ই -এর উম্মতের জন্যে বরাদ্দ করা 
হয়েছে, সেগুলো একে একে তার উপর প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাকে এক হাজার প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে পবিত্র স্ত্রী 
এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে (হাকিম হা/৫২৬ ইবনু কাহীর হা/৭৩৩৬)। 


৪. আবুদ্লাহ পল্গ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন আমরা এমন আহলে বায়েত যাদের জন্যে 
আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মুকাবেলায় আখেরাতকে পসন্দ করেছেন । অতঃপর তিনি ১৮ 0 
১০১৪ (430 ৩৬৮৮৫ পাঠ করেন। (ইবনু কাছীর হা/৭৩৩২)। 


৫. নুমান ইবনু বাশীর ঞ্ঞ্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ মিম্বারের উপর উঠে বললেন, যে ব্যক্তি অল্প 
পেয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না সে বেশী পেয়েও আল্লাহর শুকরিয়া করে না। আর যে 
মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহর নিয়ামত 
স্বীকার করা এবং বর্ণনা করাও শুকরিয় আদায় করা । আর নে“মত স্বীকার না করা কুফরী। 
জামা আতবদ্ধভাবে থাকা রহমতের কারণ আর জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শাস্তির কারণ 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৪১)। 


৬. খাওলা এ+ বলেন, তিনি নবী করীম ই -এর খিদমত করতেন। একদা একটা কুকুরের 
বাচ্চা নবী করীম ইঃ -এর ঘরে প্রবেশ করে এবং খাটের নীচে চলে যায়। অতঃপর তা মারা 
যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সু অনেকদিন অপেক্ষা করেন এবং অহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন নবী 
করীম ই বলেন, খাওলা আমার বাড়ীতে কি হল? জিবরাঈল কেন আমার নিকট আসছে না? 
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খাওলা ক্রল্মাধ বলেন, আমি বললাম ঘরটি ভালভাবে দেখি এবং তা পরিস্কার করি। এ বলে আমি 
ঝাড় নিয়ে খাটের নীচের দিকে গেলাম, দেখি একটি মরা কুকুরের বাচ্চা । তা ধরে ঘরের পিছন 
দিকে ফেলে দিলাম । তখন নবী ঘরে আসলেন । দেখলাম, তার দাড়ি কাপছে অহী আসলে এরূপ 
হত। নবী করীম ই বললেন, খাওলা আমাকে কম্বল দ্বারা চেপে ধর। তখন এ সুরাটি অবতীর্ণ 
হয় ত্বারানী, কুরতবী হা/৬৩৬৩)। 


৭. ইবনু ওমর ঞ্ঞ্ষ* বলেন, রাসূলুল্লাহ উজ বলেছেন, নিশ্চয়ই ইয়াতীম যখন কীদে তার কীদার 
কারণে রহমানের আরশ কেঁপে উঠে। তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার 
ফেরেশতা! কোন ব্যক্তি এই ইয়াতীমকে কাদাল যার পিতাকে আমি মাটির মধ্যে গায়েব করে 
দিয়েছি তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ভাল জানেন। তখন আল্লাহ 
তার ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক যে ব্যক্তি তাকে চুপাবে, যে 
ব্যক্তি তাকে সন্তুষ্ট করবে, আমি তাকে ক্য়ামতের দিন সন্তুষ্ট করব (কুরতুবী হা/৬৩৭১)। 


৮. আব্দুল্লাহ মুযানী ঞ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার উপর 
সম্পদের চিহ্ দেখা না গেলে তাকে বলা হয়, সে আল্লাহ্র সাথে কঠোর শত্রুতা রাখে, আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহের বিরোধিতা করে (কুরতুবী হা/৬৩৭৭)। 


৯. আনাস ক্ম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমকে আদর করে জড়িয়ে ধরে 
এবং তার খরচ বহন করে তার ব্যয়ভারের জন্য নিজেই যথেষ্ট হয়, সে ইয়াতীম তার জন্য 
কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে বাচানোর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি ইয়াতীমের 
মাথায় হাত বুলায় তার জন্য প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী হয় কেরতুবী হা 
৬৩৭২)। 


১০. আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে তোমাদের কোন 
ব্যক্তি তাকে ভিক্ষা প্রদান করতে বাধা দেয় না যেন, যদিও তার হাতে স্বর্ণের দু'টি গয়না থাকে 
(কুরতুবী হা/৬৩৭৩)। 

১১. নবী করীম ৯ বলেন, তোমরা ভিক্ষুককে অল্প কিছু হলেও দিয়ে ফেরত দাও । আর কিছু না 
থাকলে ভাল কথার মাধ্যমে ফেরত দাও। তোমাদের নিকট ভিক্ষুক আসেন অর্থাৎ আল্লাহ 
আসেন । তিনি মানুষ জিন কিছুই নন। আল্লাহ যেসব সম্পদের মালিক করেছেন সে ব্যাপারে 
তোমরা কি করছ আল্লাহ তা দেখছেন (কুরতুবী হা/৬৩৭৪)। 


১২. নবী করীম ২ বলেন, একটি বিষয়ে আমি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম যা জিজ্ঞাসা করতে 
চাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইবরাহীম এই” -কে দোস্ত হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। মুসাঞ্পই* -এর সাথে কথা বলেছেন, দাউদের জন্য পাহাড়কে অনুগত 
করেছেন, যা তাসবীহ পাঠ করে। অমুক কে দিয়েছেন, অমুককে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ 
বললেন, আপনাকে ইয়াতীম পাইনি, পরে আশ্রয় দিয়েছি । আপনাকে পথহারা পাইনি? পরে পথ 
দেখিয়েছি। আপনাকে নিঃস্ব পাইনি? পরে ধনী করেছি। আপনার অন্তরকে খুলে দেইনি? 
আপনাকে এমন কিছু দিয়েছি, যা পূর্বে কাউকে দেইনি। আর তা হচ্ছে সুরা বাকারার শেষ 


দু'আয়াত। আমি আপনাকে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিনি? যেমন ইবরাহীমকে করেছি। আমি 
বললাম, জি-হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! (কুরতুবী হা/ ৬৩৭৬)। 
অবগতি 


২০ শব্দটি 215.» হতে নির্গত। আরবী ভাষায় শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। তার 


একটি হল গোমরাহী, পথ ভ্রষ্টতা। দ্বিতীয় অর্থ হল পথের সন্ধান না জানা । বিভিন্ন পথের মুখে 
দিশেহারা হয়ে দীড়িয়ে থাকা; কোন দিকে বা কোন পথে যেতে হবে তা ঠিক করতে না পারা । 


পথ হারিয়ে ফেলাও এর অন্যতম অর্থ । আরবীতে বলা হয়, /_1| +_১%:৭। 0.৮ “পানি দুধের 
মধ্যে হারিয়ে গেছে'। মরুভূমির বুকে একাকী যে গাছটি দীড়িয়ে থাকে, যার আশে পাশে অন্য 
কোন গাছ থাকে না তাকে ০১. _০ বলা হয়। যে জিনিস ধিরে ধিরে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাকে 


বুঝানোর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে আল্লাহ তাকে আকীদা-বিশ্বাস বা আমলের 
দিকে পথ ভ্ুরষ্ট পেয়েছেন এটা হতে পারে না। তবে সত্য দ্বীন এবং তার নিয়মও আইন-কানুন 
তার জানা ছিল না। এ কারণে আল্লাহ বলেন, “আপনাকে পথহারা পেয়েছি পরে পথ 
দেখিয়েছি । 


৯১০৮%১১০% 
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মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১০৬ 
৯০৯৮ ৯৫০ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

85 ৩0199 তে 8০8৮ ০০ ৩২ () 87১3 ৩০ ৩০৮1০ 0) 822 ০০০৬ পা 
৬ এ19 0) ৮9 ০৯ 9 09 2 ০ 6 1০) 0 ০ ৫598 0) 
-০১ ৮৪ 
(১) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? (২-৩) আমি আপনার উপর হতে 
দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। (8) আর আমি আপনার জন্য 
আপনার খ্যতি বৃদ্ধি করেছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৬) 
নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে । (৭) অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন 


তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন। (৮) এবং আপনার প্রতিপারকের 
নিকট গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি করুন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 


৮০১4 ৮০ শশী মুযারে, মাছদার ০৮ বাব শু $ অর্থ- আমি প্রশস্ত করিনি কি?, আমি 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিনি কি? 


১-০_ বহুবচন ১১০০ অর্থ- বক্ষ, বুক, অন্তর, হৃদয় । 

(০/- 4৫০ শ৯ মাযী, মাছদার ৬:০9 বাব ০9 অর্থ- আমি বোঝা নামালাম, আমি ভার মুক্ত 
করলাম । 

$১১_ বহুবচন ১109 অর্থ- বোঝা, ভার, দায়িতৃ, পাপ। 

0০8 ৮৩৬ ০৪০০ ০০13 মাহী, মাছদার 52) বাব )._2 অর্থ- ভেঙ্গে দিল, বোঝা চাপাল, 
পিঠকে ভারগ্রস্ত করল। 

৮৮ বহুবচন ৮৯৮৮ ৮ ০১০8৮ অর্থ- পিঠ, পৃষ্ঠ । ১4৮ “পিঠের ব্যথা" । 


(2399- ৬৩০ শু মাযী, মাছদার ৬৩; বাব (৫ + অর্থ- আমি মর্যাদা বৃদ্ধি করলাম, খ্যাতি বৃদ্ধি 
করলাম । 


৩৪৪ তাওযীহুল কুরআন পারা ৩০ 


*৮১_ বহুবচন ৮১১ অর্থ- সুখ্যাতি, মর্যাদা, প্রশংসা, উপদেশ। 

০-এ_ বাব (৮০ -এর মাছদার 17.» ৮ 1০-৬ ০০০৩ অর্থ- কষ্ট, কাঠিন্য জটিলতা । যেমন 
£। 4০ 7 “বিষয়টি তার পক্ষে কঠিন হল" । 

1০..- বাব ?৮4 -এর মাছদার। আর বাব ₹.:. থেকে মাছদার 1০... £ অর্থ- শান্তি, সুখ, সহজ, 
সাধ্যতা। 

০৯০৮ ০০৬১$4৬ ১1১ মাযী, মাছদার ৬।১ বাব 74 ও ১০: অর্থ- যখন অবসর পাবেন, 
সমাপ্ত করবেন, ফুরসত পাবেন। 

৬ ০৬১৪৬ ৯১ আমর, মাছদার ৮:০4 বাব ২. “কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ 
করুন? । 

২- বহুবচন ₹ প্রতিপালক' 

৪) ০৮৬ ০৪০০ 4৯1১ আমর, মাছদার হ_:৯) বাব ৫ _. “গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি 
করুন” । যেমন “41 ₹) “তার কাছে কাকুতি মিনতি করল” এ ₹৯) “আগ্রহী হল” £ ০ 
'অনাগ্রহী হল? । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১৩০ এ ৮৮৫) ইত্তিফহাম বা জিজ্ঞাসা বোধক অব্যয় *__ নাফির অর্থ ও জযম 
প্রদানকারী অব্যয়, ০২ £ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ৫) ০৬ 4 ফেলের সাথে 
মুতা'আল্লিক। 7১-০ মাফ উলে বিহী, ৫) 3১০ -এর মুযাফ ইলাইহি। 

(২) 49)5 এ] ০ ৮২০5- ৫) হরফে আতফ । ০5 ফেলে মাযী | () যমীর ফায়েল, 
(৬১০) ৮৮5 -এর সাথে মুতা'আল্লিক | 75 মাফ 'উলে বিহী, ৫) 795 -এর মুযাফে ইলইহি। 
(৩) 8০৮ ০০৪ ৬০ (50) 8০১১ -এর ছিফাত। 75 ফে“লে মাধ, যমীর ফায়েল 7$% 
মাফউলে বিহী ৫) ০3 -এর মুযাফ ইলাইহি, 7৪ জুমলাটি 1514 ইসমে মাওছুলের ছিলা। 
(৪) 975১ 45169? ৫) হরফে আতিফা 125) ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (0) (297 -এর 
সাথে মুতা"আল্লিক, 5:5১ মাফ উলে বিহী, ৫) 75১ -এর মুযাফ ইলাইহি । 


1য় ৮৪ তাইবাত্ন রুরু... টি 
(৫) 14 -55 ১৮- (০) হরফে অতিষা, এখানে মা'তুফ আলাইহি উহ রয়েছে, আর তা 
হচ্ছে- ঠ্রে। ৩৪ চর ৮০০১৪ 2109০ ৩ 30005) “আমি আপনাকে যা দান করার 
করেছি। অতএব হতাশা যেন আপনাকে আচ্ছন্ন না করে'। কারণ ০. ৩: উহ্য (১৩) শিবহু 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 1) -এর খবরে মুকাদ্দাম | (95) ্ -এর ইসমে মুয়াখুখার । 


(৬) 174 /-44। ৫০৩1 এ আয়াতের উহ্য ইবারত এভাবে হতে পারে 7 4০০2) ০ ৩! 
(০.4 এখানে (৩) মুযাফ, ৮:০৪ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, ০. মুযাফ ইলাইহি । সব মিলে ৩ 
এর খবরে মুকাদ্দাম, 0২.) ৩ -এর ইসমে মুয়াখ্খার | 
(৭) ৮০ ০_৯/১1১৬- ৫০) সুস্তানিফা, 091) ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম শর্তের জন্য । 
৯০ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। (২১) শর্তের জওয়াবের জন্য, ₹-:০) ফে'লে আমর, যমীর 
ফায়েল। এ জুমলা ফে'লিয়াটি 0১1) -এর জওয়াব । 
(৮) ৪৬ ৬4) এ1)- ৫) হরফে আতিফা, (5) 1) ২₹৪)। ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
আল্লাহ বলেন, "10 500 ০ ০54 243 ৩ ঞি। ১৫১০৪ 'অতএব এটা অকাট্য সত্য যে, 
2৫858 ৮ 015 7056528728১ :৮১83522148 
8 দো 
27547 
আলোকের অনুসরণ করে চলছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা হতে কিছু 
মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি"? (মার ২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, :৫79 ১৮৮ ৮৫] ₹ এ 2549 
১১ 9) ৮১ ৩. ধঠা ৩৮০ শোও 0০৭9 ০831 ভে ৮৫) ৮৪০৮৪ *৪ কিন্তু আল্লাহ 
তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি মায়া-মমতা দিয়েছেন এবং ঈমানকে তোমাদের জন্য মনপুত করে 
দিয়েছেন আর কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের ঘৃণা পোষণকারী বানিয়ে 
দিয়েছেন। এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া করুণার ফলে সঠিক পথের অনুগামী 
হয়” হেজুরাত ৭)। 


997. তাগুযাভ ল কুব্বআ্সান রা পারা ৩০ 
আল্লীহ অন্যত্র বলেন, হাচি তে টি ১ 09 ১৫৫ ডে ৪ 


০ ৩ চিত 4১5০ 909 "91০০? 5172 ১৪০৭ ১৮ ৪৬১৮০ 

খন তুমি ফিরাউনের নিকট যাও। সে সীমালংঘন করেছে। মূসা নিবেদন করলেন, হে আমার 
এভিক িি রে ও এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেন 
লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে । আর আমার পরিবার হতে আমার ভাই হারণকে আমার 


সহযোগী করে দাও (ত্রহা ২৪-৩১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০): তে % ১5১5 ৬ 
৮১) ০2০9 “আমার ভাই হারণ আমার চেয়ে ভাষায় অধিক স্পষ্ট । অতএব তাকে আমার 
সাহায্যকারী হিসাবে পাঠান" (কাছ ৩৪)। 

আল্লাহ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে বলেন, 'আর আপনার জন্য আপনার খ্যাতি উটু করেছি'। এটা 
দু'ভাবে হতে পারে- (১) সম্বোধন করে, যেমন আল্লাহ বলেন, তির 1 এ “হে রাসূলুল্লাহগণ"! 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5 (৫ ৮ “হে নবী"! আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 “হে কম্বল 


আবৃত ব্যক্তি'। (২) ইবাদতের বিভিন্ন স্থানে রানললাহ কে সযোধন করা হয়। যেমন 
আযানে, ইকামতে, দরূদে ও খুতবায় ইত্যাদি স্থানে । আল্লাহ অত্র সুরার শেষ আয়াতে বলেন, 
“আপনি যখনই অবসর হবেন, তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন এবং 


আপনার প্রতিপালকের নিকট কাকুতি-মিনতি করুন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, «ঃ ১5-$9 10 ০7) 
12১১৮৮055৩৫ ০ ৩ ৬০৩ ৩ হু 'আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ন, এটা আপনার জন্য 
নফল । সেদিন দূরে নেই যে দিন আপনার পতিপালক আপনাকে প্রশংসনীয় স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবেন? (ইসরা ৭৯)। 


প্র পি পচ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, « পু ১) উনি 2 ক 5০ 05 0 005 ০0৮6 


চা 4 এ জে 8 আও এ ১০৫৮ ৩৩০ ০০ 103 ঠা58।1 হে 
চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! রাতে ছালাতে দাড়িয়ে থাকুন, তবে কিছু সময় অর্ধরাত অথবা তার 
চেয়েও কিছু সময় বেশী থাকুন। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ুন । আমরা আপনার উপর একটি 
দুর্বহ কালাম অবতীর্ণ করেছি। প্রকৃত পক্ষে রাতে শয্যাত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব 


বেশী কার্যকর" ম্যাম্মিল ১-৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (৮ ৩79 ০503 এ ৮০ পু 


€৫ ৫ 


৫9 ০৩ ১4১2৭ ৩৫০ ১০৭ শু এজি ঝ ৩১৯ জ ৩৮৪ 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য 
আসবে ও বিজয় লাভ হবে, আর আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে 
প্রবেশ করছে। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং 
তার নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তাওবা গ্রহণকারী* নোছর ১-৩)। 


পারা ৩০... 55» নতাগযাহল কুরআন... 0৩8৭ 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ: সমূহ 


426 4 


১৪৮৩ 8 ঞ পে 955 ঝা তে মক ৪৩৮৪ ৬15০০ ৮ ২০5 ৮০ 
৯৯ ০ 325 ০ ভার্জ এ] ০০০০ এপ ও এ 


৮৮ 


2 112 ১ ৩৯6 9) 2 তি পে ৪ ৪6 ০০৪ ৩০ 
এ ৬০০০১ এ ছা তাও ৭9 এ ৫০ :0ও ৬০ ১৬৬ ৫১০ 0:03 
২:৮0 এ ৭৪ /9 


১. কাতাদা প্র আনাস ইবনু মালিক ঞ্ন্র+ হতে তিনি মালিক ইবনু ছা'য়াছা'য়াহ ঞ্ঞ্ক হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী সু -এর যে রাতে মেরাজ হয়েছিল, সে রাতের বর্ণনা প্রসংগে 
তিনি ছাহাবীগণকে বলেছেন, একদা আমি কা“বার হাতীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম। কাতাদা 
কখনও কখনও হাতীমের স্থানে হিজর শব্দ বলেছেন অবশ্য উভয়টি একই স্থানের নাম। এমন 
সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে এ স্থান চিরে 
ফেললেন। অর্থাৎ হলকুমের নীচে হতে নাভীর উপর পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অতঃপর তিনি 
আমার কলব বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হল, 
তারপর আমার কলবকে ধৌত করা হল, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের 
জায়গায় রাখা হল। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর যমযমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হল 
তারপর ঈমান ও হিকমত দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করা হল" বেখারী, মুসলিম , মিশকাত হা/৫৮৬২)। অত্র 
হাদীছদ্য় প্রমাণ করে যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ৯: -এর বক্ষ প্রশস্ত করা হয়েছে এবং কি দ্বারা 
প্রশস্ত করা হয়েছে। 


০? ৮৪:০০:৫০ 558৮8 165 ০ ১ দি পা ৮৫ ৫4০৮৫ 224 ৮ ৫৮ ৩ € 
৮ ৩৮ ৩5 ট৭0 গা 2 ০১৯ ৩০০৪৮ গে ভউ উড ও ২ তে ভা 


01৮14 


৪85 ৬৫৩ ৩৩ ৫০২০০ এ ৪১৯ ভিসি ও :03 ০এিএ। 
৫65 558 


ইবনু আব্বাস ঞ্ন্স*+ হতে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “আমি আমার প্রতিপালককে 
একটি প্রশ্ন করেছি কিন্তু প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। প্রশ্নটি ছিল আমি বললাম হে আল্লাহ! 
আমার পূর্বে অনেক নবী ছিলেন। তাদের কারো জন্য বাতাসকে অনুগত করেছিলেন, কাউকে 
মৃত্যুকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ আমি কি 
আপনাকে ইয়াতীম পাইনি- পরে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? আমি বললাম, জি হা হে আমার 
প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে পথহারা পাইনি- পরে পথ দেখিয়েছি? আমি 


৩৪৮ তাওযীহল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


বললাম, জি হ্যা, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে নিঃস্ব পাইনি, পরে 
আপনাকে সম্পদশালী করেছি? আমি বললাম, জি হ্যা হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্‌ বললেন, 
আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি? আমি কি আপনার সুখ্যতি সুউচ্চ করে দেইনি? 
আমি বললাম, জি-হ্যা, হে আমার প্রতিপালক! (ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৮)। 


অত্র সুরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, দুনিয়াবী কাজ হতে অবসর হওয়ার পর অর্থাৎ পেশাব- 
পায়খানা এবং প্রয়োজনীয় কাজ হতে অবসর হওয়ার পর ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে। 
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৩৬০0 
আয়েশা ঞ্্ঘ* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ঈ্ু -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, “খাদ্য উপস্থিত 
থাকলে কোন ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই* (মুসলিম, 


মিশকাত হা/১০৫৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেগুলি ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে, 
সেগুলি থেকে অবসর হয়ে ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে । 
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এস এ! সপ ভি এক ৪ এ এ 
আবু হুরায়রা ঞ্আ্র* হতে বর্ণিত, নবী কারীম কু বলেছেন, “সফর আযাবের অংশ বিশেষ । তা 


তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্বায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন 
মিটিয়ে অবিলম্মে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়' (বুখারী হা/১৮০৪)। 
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(৭) আবু হুরায়রা ঞ্র্গ+ বলেন রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন আল্লাহর সাহায্য কষ্ট অনুপাতে আকাশ 
হতে অবতীর্ণ হয় আর ধের্য বিপদ অনুযায়ী আসমান হতে অবতীর্ণ হয় (ইবনু কাছীর হা/৭৩৫৪)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


উবাই ইবনু কা'বঞ্্গ+ বলেন, আবু হুরায়রা ঞ্ল্স* যে সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সু -কে 
এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতেন যেসব কথা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারত না। একবার তিনি 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ঈ্ ! নবুওয়াতের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম আপনি কি প্রত্যক্ষ 
করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ক্রু ভালভাবে বসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তাহলে শুনো আমার 
বয়স যখন ১০ বছর কয়েক মাস। একজন লোক অন্য একজন লোককে বলছে, ইনিই কি তিনি । 
তারপর দু'জন লোক আমার সামনে এলেন । তাদের চেহারা এমন নূরানী ছিল যে আমি এর পূর্বে 
এ রকম চেহারা কখনো দেখিনি । তাদের দেহ হতে এমন সুগন্ধি বের হচ্ছিল যে, এর পূর্বে এ 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুত্রত্মান ৩৪৯ 


রকম সুগন্ধি কখনো আমার নাকে আসেনি । তারা এমন পোশাক পরে ছিল যে, এ রকম পোশাক 
পূর্বে আমি কখনো দেখিনি । তারা এসে আমার দুই বাহু ধরলেন । কিন্তু কেউ আমার বাহু ধরেছে 
বলে মনে হল না। তারপর একজন অপর জনকে বললেন, একে শুইয়ে দাও। অতঃপর আমাকে 
শুইয়ে দেয়া হল। কিন্ত তাতেও আমার কোন প্রকার কষ্ট হল না। তারা একজন অন্যজনকে 
বললেন, এর বক্ষ বিদীর্ণ করে দাও । অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল । কিন্তু তাতেও আমি 
কোন কষ্ট অনুভব করলাম না । বিন্দুমাত্র রক্তও তাতে বের হল না। তারপর তাদের একজন 
অপরজনকে বললেন, হিংসা-বিদ্বেষ, শক্রতা এর বুক থেকে বের করে দাও । যাকে আদেশ করা 
হল, তিনি রক্তপিণ্ডের মত কি একটা জিনিস বের করলেন এবং ওটা ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর 
আবার একজন অপরজনকে আদেশ করলেন বক্ষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-অনুগ্হ প্রবণতা 
ঢুকিয়ে দাও। এ আদেশ মূলে বক্ষ হতে যে পরিমাণ জিনিস বের করে ফেলা হল সে পরিমাণ 
রূপার মত কি একটা জিনিস বক্ষের মধ্যে ভরে দেয়া হল। তারপর আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি 
নেড়ে তারা আমাকে বললেন, যান এবার শান্তিতে জীবন-যাপন করুন । তারপর চলতে গিয়ে 
আমি অনুভব করলাম যে প্রত্যেক ছোট ছেলের প্রতি আমার অন্তরে স্নেহ-মমতা রয়েছে এবং 
প্রত্যেক বড় মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রয়েছে' (ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৬)। 


২. আবু সাঈদ খুদরী প্র্্গ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, জিবরাঈল এইই” আমার কাছে এসে 
বললেন, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আপনার আলোচনাকে কি করে উচু করবেন তা তিনি 
জানতে চান। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন, তখন জিবরাঈল জানিয়ে 
দেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার রাসূলুল্লাহ ৯ -এর কথা ও আলোচনা করা হবে (ইবনু কাছীর হা/ 
৭৩৪৭)। 


(৩) আনাস ইবনু মালিক গ্্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উচু বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে 
আকাশ ও যমীনের কাজের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করার 
সবাইকে আপনি সম্মান দান করেছেন। ইবরাহীম ঞ্পাই” -কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুসার 
সাথে কথা বিনিময় করেছেন। দাউদ স্পাই -এর জন্য পাহাড়কে বিদীর্ণ করেছেন। 
সুলাইমান ঞ্পইব -এর জন্য বাতাস এবং শয়তানকে অনুগত করেছেন । ঈসা এই -এর হাতে 
মৃতকে জীবন দান করেছেন। সুতরাং আমার জন্য কি করেছেনঃ আল্লাহ বললেন, আমি কি 
আপনাকে তাদের সবার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করিনি? আমার আলোচনার সাথে আপনার 
আলোচনা হয়ে থাকে এবং আমি আপনার উম্মতের বক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, তারা 
প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করে এটা আমি পূর্বের উম্মতের কাউকে আমি দেইনি। আর আমি 


আপনাকে আরশের ধনাগার হতে ধন দিয়েছি আর সে ধন হল +* 14] 4 ২1 ৪ 3? ০১ ২ 
*:০/ পাপকাজ হতে ফিরার এবং ভাল কাজ করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কারো 
নেই (ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৯)। 
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(৪) আনাস ইবনু মালিক ঞ্্র+ বলেন, একদা নবী করীম ই বসেছিলেন তার সামনে একটা 
পাথর ছিল, তখন তিনি বললেন, যদি কোন কষ্টকর অবস্থা আসে এবং এ পাথরের মধ্যে প্রবেশ 
করে তাহলে আসানীও আসবে এবং পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে কষ্টকর 
অবস্থাকে বের করে আনবে" ইবনু কাছীর হা/৭৩৫০)। 


(৫) হাসান ঞ্ঞঞ্প+ বলেন একদা রাসূলুল্লাহ ৯ খুব খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বের হলেন, এ সময় 
তিনি তিন বার বললেন, দু'টি আসানীর উপর একটি মুশকিল জয়যুক্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই 
কষ্টকর অবস্থার সাথে আসানী রয়েছে ইবনু কাছীর হা/৭৩৫২)। 


(৬) কাতাদা ঞ্্্র* বলেন , আমাদের সামনে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ৯ অত্র সূরার ৫ নং 
আয়াত দ্বারা তার ছাহাবীগণকে সুসংবাদ দিয়েছেন একটি কষ্টকর অবস্থা কখনো দু'টি আসানী 
অবস্থাকে পরাজয় করতে পারে না (ইবনু কাছীর হা/৭৩৫৩)। 


(৭) রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে আমার অন্তর বিদীর্ণ করলেন 
অন্তরের কঠোরতা দূর করলেন এবং বললেন আপনার অন্তর খুব মজবুত। আপনার দু'চক্ষু 
জাগ্তত। আপনার দু'কান সর্শ্লোতা। আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র নিরাপদ । আপনার সৃষ্টি প্রভুর 
দান। আপনি নিজে সুদৃঢ় ব্যক্তি কেরতুবী হা/৬৩৮৬)। 


অবগতি 


অবসর পাওয়ার অর্থ নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যস্ততা হতে অবসর হওয়া তা দাওয়াতী কাজের 
ব্যস্ততা হোক অথবা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসারের কাজ-কর্মের ব্যস্ততা হোক। এ 
নির্দেশের মূল লক্ষ্য হল একথা বুঝানো যে, যখন অন্য কোন ব্যস্ততা থাকবে না তখন এ অবসর 
সময়গুলিকে ইবাদত-বন্দেগীর কাজে অতিবাহিত করবে এবং অন্য সবদিক হতে মুখ ফিরিয়ে 
অন্য সব ঝামেলা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল নিজ প্রতিপালকের দিকে মনকে একান্ত 
ভাবে নিয়োজিত রাখা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এক যরূরী কর্তব্য । আর এটাই ছিল আমাদের 
নবীর উপর এক বিশেষ নির্দেশ । 
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সুরা আত-ত্বীন 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৬৫ 
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দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
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১১ 5 ১৮০9 ০৬০৩ ।১০৪০ টপ 230 0০) 08৬০ ও 9950৮ ৫) পট 
০ 54? ৪: ৮৪৫ ০৮ ঞ& ০৮৮ ৪৮, 2৮ 2 
০১) ০৮৮৮৭। ৮৪ আ। পোলা 0) ৩০৫৩ ০ ৩৩০৩ ০৪০) 


(১) ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম । (২) সিনাই পাহাড়ের কসম | (৩) এবং এ নিরাপদ শহরের 
কসম । (8) আমি মানুষকে অতীব উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে উল্টা 
সর্বনিম্নে পৌছে দিয়েছি। (৬) তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাদের জন্য 
নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে। (৭) অতএব হে নবী! এ অবস্থায় প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারে 
আপনাকে কোন ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? (৮) আল্লাহ কি সব বিচারকদের 
তুলনায় অধিক বিচারক নন? 


শব্দ বিশ্লেষণ 


৩ 2 একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের জন্য ব্যবহার হয়। অর্থ ডুমুর ফল বা ডুমুর গাছ, 
জলপাই । জলপাই একটি উত্তম খাদ্য এবং তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং খুব উপকারী । দেহকে 
নরম রাখে, কফকে নরম করে, কিডনীকে পরিক্ষার রাখে । 


১৪%- একবচনে %3$ অর্থ- যায়তুন, জলপাই ফল বা গাছ। 

:০- বহুবচন ০ অর্থ- পাহাড়, পর্বত। 

০১০ সিনাই একটি স্থানের নাম, ০১২. ১১ “সিনাই পাহাড়'। 

400 বহুবচন 3১৬,১44 অর্থ- নগরী, শহর, দেশ। ৮04] ১31 'পৃথিবীর দেশসমূহ' । 

১১৭)- ইসমে ছিফাত, মাছদার | বাব ৫. অর্থ- নিরাপদ, শাস্তপূ্ণ,স্থিতিশীল। ০: ১ 
১০/ এ তিনভাবে পড়া যায়। অর্থ- নিরাপদ । 


- ৩০০ ৩৯ মাবী, মাছদার এ বাৰ এ “আমি সৃষ্টি করেছি'। 


হা 211 


১৮0 বহুবচন ৮ অর্থ- মানুষ, মানব । 

৯১৪০০ ০৯1 ইসমে তাফযীল, অর্থ- সুন্দরতম, অধিক সুন্দর ৷ মাছদার (2... বাব ₹5। 
০ বহুবচন ৩০৮৯ অর্থ- সৌন্দর্য, উৎকৃষ্ট । 

১১৪ শব্দটি মাছদার, বাব 1: অর্থ- সোজা করা, গঠন করা। 


১১১_ ৮1৫০ ০ মাযী, মাছদার 157 বাব ৮ “ফিরিয়ে দিলাম? । 

1৮7১৪০৮০৯1১ ইসমে তাফযীল, মাছদার 3. বাব 7 _£ অর্থ- হীনতম, অধিকহীন, 
সর্বনিষ্নে। 

০29 ০৪০৮ শশী ইসমে ফায়েল, মাছদার 3২. বাব ৮ অর্থ- হীনতমরা, অধিকহীনরা। 
1. ৪৬ ১৪২ শ৯ মাহী, মাছদার ১০ বাব ৫ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল । 
৬৬-৬০- একবচনে ২০৩ অর্থ- সৎকর্ম, নেক আমল । 

"৯ বহুবচন চে! ০৮ অর্থ- ছাওয়াব, প্রতিদান, নেকী । 

৩৯০ ০৪১৬ ৯১ ইসমে মাফ'উল, মাছদার (৫ বাব 5০ “কর্তিত | ১১ ১2 / ৪ অর্থ- 
অকর্তিত, নিরবচ্ছিন। ৃ 
রা ৯) মুযারে, মাছদার (৩৩ বাব ১০ "তাকে অস্বীকার করে'। 

+১4- ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় ৩। 3 ০১ ৩৫ ৩ 4১৩ ১৮ অর্থ- এরপর 
২১ তারপর: । 

১: বহুবচন 30 অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, বিচার, প্রতিফল । 

*৫ 7-০ ১০1 ইসমে তাফযীল, মাছদার (2৫৩ বাব /: অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠতম 
বিচারক । ২১৫০ বহুবচন 15০. অর্থ- আদালত, বিচারালয়, কোর্ট । 


০১৯০৯) ০৪০০ শী ইসমে ফায়েল, একবচনে 5. বহুবচন %৮ £+ ১৯: ৮ অর্থ- 
বিচারক, গভর্নর | 


রাড ০০০০৮০০ন হর বুুজার 75৮8 
বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১3915 ১৪970) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয় । ০৮) ? দ্বারা মাজরূর | জার 
ও মাজরূর মিলে উহ্য ৫৪) ফে'লের সাথে মৃতা“আল্িক (১%3) ৩৪ -এর উপর আতফ। 
(২) ০: ১:৮১ 09 হরফে আতিফা, ১১ মুযাফ ০০. মুযাফ ইলাইহি মিলে ১ -এর 
উপর আতফ। 

(৩) ০১৭ ১411-53- এ বাক্যটি ০১ _ % এর উপর আতফ ০43) 1-- £ হতে বাদল 
(০৮0) 49 -এর ছিফাত 


নি ৮ 
৫০:79:52 


(৪) "১2০০০ ৩০০৪০ এ ১৩ (5) হচ্ছে কসমের জওয়াব, %_ নিশ্চয়তা প্রকাশক 
অব্যয়, এ. ফে'লে মাহী, যমীর ফায়েল, 3.) মাফ'উলে বিহী (০-৯1729 উহ্য (94) 
শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ১৮9 হতে হাল। (১৯ 7) ০ এর মুযাফ 
ইলাইহি । 

(৫) ৩১৩ 4০০৭ 555 :- (১) হরফে আতিফা, বিলম্ব ও একত্রকরণ অব্যয় । 65; ফে'লে 
মাযী, ৫) মাফ উলে বিহী, (3 ফায়েল। ৩2১ 4 - মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় 
মাফ'উল। 

(৬) ৩৮ ১৮৪ ৮৯0১ ০০৭ ০০ চিনি 9 0 ৫৫) হরফে ইস্তিছনা, 54 | 
মুবতাদা। সুস্তাছনা হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে মানছুব। 1১: ফে'লে মাহী, যমীর ফায়েল, 0) 
হরফে আতফ, 1০৮ ফে'ল মাহী, মীর ফায়েল, -//:-) মাফ'উলে বিহী, এ জুমলাটি ৩:40 
-এর ছিলা। ৫) সংযোগকারী অব্যয় । ৮ঠ খবরে মুকাদ্দাম ৷ + মুবতাদা মুয়াখখার, / : 
১১: মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ৮(-এর ছিফাত। এ বাক্যটি 54 -এর খবর । 
মুবতাদা 45:1৫ জুমলাটি খবর। $._2/ যরফ, শব্দগতভাবে ইযাফাত হতে বিছিন্ন হওয়ার কারণে 
পেশের উপর মাবনী। (১4৫) 4৫৫ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 


(৮) ০:5৯ ৮৫১ ঞ। ০৫ ইন্তেফহাম, ০-_ ফে'লে নাকিছ, 4 ফায়েল বা ইসম। 
(০১) যায়েদা, ০১৯৬-॥ ৮৫০খিবর | 


টেরি যারা রানার 121 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
মহান আল্লাহ সুরা আন“আমে এরশাদ করেন, 


৩ *০ ৫০৮ 1৮০০ +০ ৩৯০৯৩ ৪ভস ৩৬ ভি এ উ৯০ড গত গদি ওল এ এ ৯৯৩ 


রে 
5০৫ 11৮ € 


58257106158 25৬52780785 

028 তা ০৪ 5 5 ৬ এ 9 ০১৫ এ ১ 9৫ 
“আর তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং পানির সাহায্যে সব রকমের উত্তিদ উৎপাদন 
করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য শ্যামল ক্ষেত খামার ও গাছপালার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার 
মাধ্যমে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা হতে থোকা থোকা ফল তৈরী 
করেছেন। যা ফলের বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর আংগুর, যায়তৃন ও ডালিমের বাগান 
সাজিয়েছেন। যেখানে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্য অথবা প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন 
(আন'আম ৯৯)। অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তুন ফলের কথা উন্মেখ করা হয়েছে। অত্র 
সুরায় এ ফলের কসম করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


১৮4 
62110751618 855 54054545755 
“তিনিই আল্লাহ যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট বাগান ও লতাবিহীন কাণ্ড বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি 
করেছেন। যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন। যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা 
যায়। যিনি যায়তুন ও ডালিম গাছ সৃষ্টি করেছেন। যার ফল বাহ্যিকভাবে পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ 
এবং স্বাদ ভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদিত ফসল খাও, যখন এ ফল ধারণ করবে তখন তার হক 
আদায় কর। আর তোমরা সীমা লংঘন কর না, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পসন্দ করেন না' 
(আন'আম ১৪১)। অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তুন ফলের কথা বলা হয়েছে, যার পাতা 
ডালিম গাছের মত তবে ফল স্বাদে ও দেখতে ভিন্ন । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, গৈ 4 ৮ চে 
১৮৮ এর ১ অর্ট 05 ৬ ৩1 ০ 45 5৭০ ০৩03 1০3 ০১)? “তিনি এ পানির 
সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং যয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানা ধরনের ফল সৃষ্টি 
করেন । এসবের মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে" (নাহল ১১)। 


টি 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0289০) ০৩ (9 ডি ০৩ ০০০0 ডে শি ০৩০ পঞ। ক্র 

১৪০৮০0750৩৩ দেঁঠি 5৬৫ ০৬ ০৮০ ০০১৮9 4585৫ 'আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি, 
অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি, তারপর তাতে নানা ধরনের শস্য উৎপাদন করেছি; আংগুর 
তরী-তরকারী, যয়তুন, খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগান, আর নানা যাতের ফল ও শাক পাতা। 


পে ৪8৮ 


লাশের জিত আবাস 
২৫-৩২)। অত্র আয়াতদ্বয়ে অনেক ফলের সাথে যায়তুন ফলের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 

০] তা ৮০০৯ ০০ উট ম্্ ৪) ১০১03 ০9০০ ১৮ টা 
নি 
৮ ৪3 &$ ০০30 0৬0 ঞ। ৮০০০ গর ১০০০] ঝ। এ 2৮ ৩ ১৮ 0৫ বিন 
'আল্লাহ আকাশ ও যমীনের আলো । তার আলোর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি তাকের উপর 
একটি বাতি রাখা হয়েছে। বাতি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে । চিমনিটি দেখতে এমন যেমন 
মতির মত ঝকমকে তারকা । আর সেই বাতিটাকে যায়তুনের এমন এক বরকতময় তেল দ্বারা 
উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। যার তেল আপনা আপনি উছলে পড়ে । আগুন 
তাকে স্পর্শ করুক আর নাই করুক। এভাবে আলোর উপর আলো বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান 
একক্রিত। আল্লাহ তার আলোর দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি মানুষকে দৃষ্টান্তের 


মাধ্যমে কথা বুঝান। তিনি প্রতিটি বিষয় ভালভাবে অবগত" (নূর ৩৫)। উক্ত আয়াত সমূহে 
বিভিন্নভাবে যায়তুনের বিবরণ রয়েছে। অত্র সূরায় যার কসম করা হয়েছে অত্র সুরার ৩ নং 


আয়াতে আল্লাহ মক্কা শহরকে নিরাপদ শহর বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2৯০ 7 0 ১19 
10015 0০৮ 9 আর যখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আপনি 
এ মক্কা শহরকে নিরাপদ শহর করুন” (বাকারা ও ইবরাহীম ৩৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, শা 
৩৮ 5 & 15552 29 1৩০ উপ্্র “সেখানে অনেক স্পষ্ট দলীল রয়েছে। মাকামে 
ইবরাহীম তার একটি। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদে থাকবে" (আলে ইমরান 
৯৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ ৩৫ ৩ এ এপ উন 26৮84 47 “আমি কি 
তাদের জন্য মক্কাকে নিরাপদ করিনি? সেখানে সব ধরনের ফল আসে' (কোছাছ ৫৭)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, (০৮ এ (175 29 "তারা কি দেখে না, আমি মক্কাকে নিরাপদ করেছি"? 
(আনকাবৃত ৬৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9 ০. ৫0 ৬ ৩। এ সু$ “আর যখন আমি 
মন্কাকে মানুষের জন্য নেকীর স্থান করলাম এবং নিরাপদ স্থান করলাম" (বাকারাহ ১২৫)। 
আয়াতগুলিতে মক্কাকে নিরাপদ স্থান বলা হয়েছে। আল্লাহ অত্র সুরার ৪নং আয়াতে বলেন, আমি 
মানুষকে অতীব উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ঠা ৬ 2৮5 32? 
০ এ ৩ রগ ০১৫৩ ০০০) ০০১003 ৯) প ৩) ১৮১) “আর 
আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং 


৩৫৬ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


দিয়েছি' ইসরা ৭০)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
₹€:-0 ৬:০2 8517 ৫ এ পপ 2:84 ৭ 90 ৯ পি ৮78 ০5৮-৫488 
আৰু হুরায়রা ঞ্মন্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সখ বলেছেন, “আল্লাহ আদম এই -কে 


তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ হচ্ছে ৬০ হাত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)। 
অত্র হাদীছে আদম এপ -এর সুন্দর আকৃতি কেমন ছিল তা বলা হয়েছে। 


সন সস ৩৬ ৩৬ এ আর্ত ৯৩ ঠা ১৩ ০৮০০9 উউ এ ০ ) ০৩ ০৮১ 
ই লি 


আবু মুসা প্ঞন্ঘ* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা 
সফরে থাকে তখন তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় আমল করত' (বুখারী 
হা/২৯৯৬)। অত্র হাদীছে সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। 


2০527৮80622 05 27855 800৮6 জতে এলি তে 1০ 


আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর ঞ্্ল+ হতে বর্ণিত, একজন বেদুঈন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের 
মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? নবী কারীম ২ বললেন, “যার বয়স বেশী আর আমল সুন্দর" (তিরমিযী 
হা/২৩২৯)। এ হাদীছে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। 


0৮6 5 এও চে ৮০৩ ভাঁঞি ০5০0 5 এ৩ 0৬০ এ ঝি ডি ভে ড ০০৮] ২৫ ৬৪ 
40205 ৮ 0৬ 2 ০3 25০৭৩ ৬ ০৪ খু 2৬9 2৮৪ 
আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকরঞ্ম্ছ* তাঁর পিতা হতে বলেন, যে একজন ব্যক্তি বলল. হে 
“আনহু 
আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ ঈপঞ্ বললেন, “যার বয়স বেশী আমল 
ভাল'। তিনি বললেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ ঈ্প বললেন, যার বয়স বেশী, 
আমল খারাপ' (তিরমিযী হা/ ২৩৩০)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আবু যার ঞ্ঞ্্স+ বলেন, এক ঝুড়ি ডুমুর ফল নবী কারীম সু -কে হাদীয়া দেওয়া হয়েছিল । 
“আনহু ওয়াসাল্লাম 
তিনি বললেন, তোমরা খাও আমিও সেখান থেকে খাচ্ছি । তারপর তিনি বললেন, আমি যদি বলি 
নিশ্চয়ই ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে বলব এ ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে। 
কারণ জান্নাতে ফলের কোন আঁঠি থাকে না। আর এ ফলে ও কোন আঁঠি নেই। অতঃপর 


তোমরা এ ফল খাও, এ ফল গুটির রোগ ভাল করে এবং জোড়ের ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে (কুরতবী 
হা/ ৬৩৮৮) । 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআান ৩৫৭ 


(২) মু'আয ঞ্্স* যায়তুন গাছের ডালের মিসওয়াক করলেন এবং বললেন, আমি নবী কারীম 
উ্-কে বলতে শুনেছি, উত্তম মিসওয়াক হচ্ছে যায়তুনের মিসওয়াক। এ হচ্ছে বরকতময় 
গাছ। মুখকে পরিস্কার ও পবিত্র রাখে। দাতের উপরের লালিমা দূর করে। এ হচ্ছে আমার 
মিসওয়াক ও আমার পূর্বের নবীগণের মিসওয়াক কেরতবী হা/ ৬৩৮৯)। 


(৩) রাসূলুল্লাহ শু বলেন, তোমরা যায়তুন ফল খাও এবং যায়তুনের তেল শরীরে লাগাও । 
নিশ্চয়ই যায়তুন বরকতময় গাছ (কুরতুবী হা/৬৩৯০)। 


(8) রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা যখন মারা যায়, আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে 
তার কবরের পাশে কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করতে বলেন, যার নেকী তার জন্য লেখা হবে । অত্র 
যঈফ হাদীছে সৎ আমলকারীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


(৫) আবু হুরায়রা ঞ্ঞন্ল* বলেন, যে ব্যক্তি সুরা ত্রীন পড়বে অতপর শেষ আয়াতটি পড়বে সে যেন 
বলে, (4৯215, ৩১ ৬০ উঠি ৬৫ হ্যা আমিও এর উপর সাক্ষী প্রদানকারী একজন" 
(কুরতুবী হ/৬৩৯৪: আবুদাউদ হা/৮৮৭: তিরমিষী হা/৩৩৪৭)। হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে এর 
উপর আমল করা যাবে না। 


অবগতি 


ত্বীন ও যায়তুন বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ অনেক কথা বলেছেন । হাসান বছরী, 
ইকরামা প্রমুখ বলেন, তীন বা আনজির বলতে সেই ফলকে বুঝায় যা সাধারণত মানুষ খায় । 
আর যায়তুন সেই ফল, যা হতে এই নামের তেল হয়। আর এ মুফাসসিরগণ তীন ও যায়তুনের 
বিশেষত ও উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের পর বলেছেন, আল্লাহ এ 
কারণেই এ দু'টি ফলের কসম করেছেন। একজন আরবীভাষী মানুষ শোনা মাত্রই একথা বুঝবে 
যে, আল্লাহ এ দুটি ফলের নামেই কসম করেছেন । তবে এ অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে দু"টি বাধা আছে। 


প্রথমতঃ দু'টি ফলের নামের কসম করার পর দু'টি স্থানের নামের কসম করার কোন সামঞ্জস্য 
বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এ চারটি জিনিসের নামের কসম করার পর যে মূল কথাটি বলা হয়েছে, 
সিনাই পাহাড় ও মক্কা এ শব্দ ছয়ে তার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়, কিন্ত ফল দুটির নামে সে 
রকম কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তবে অপর কয়েকজন মুফাসসির ত্ীন ও যায়তুন বলতে 
কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কা'ব আহবার, কাতাদা ও ইবনু যায়েদ বলেন, তীন বলতে 
বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য যে এলাকায় যে ফল বেশী পরিমাণে উৎপাদন হয় 
সে ফলের নামে সে এলাকার নামকরণ করা হত। এ প্রচলন অনুযায়ী তীন ও যায়তুন শব্দদ্বয় 
হতে ত্বীন ও যায়ত্ন ফল উৎপাদনের গোটা এলাকা বুঝাতে পারে । আর তা হল সিরিয়া ও 
ফিলিস্তীন এলাকা । কারণ এ সময় আরব সমাজে ত্বীন ও যায়তুন উৎপাদনের কারণে এ দুটি 
এলাকা পরিচিত ছিল । আহমাদ ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যেম, যামাখশারী ও আলুসী (রহঃ) 
এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, ত্বীন ও যায়তুন বলতে এ ফল দু'টির উৎপাদনের 
এলাকা হতে পারে । ইবনু কাছীরও এ তাফসীরকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন । 


৯১০৮%১১০% 


সুরা আল-আলাক্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১৯; অক্ষর ৩১১ 
821 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

1250 0) 501 32105 পে) এডি ০৮ এর 3 0) ডেল ৬০৪ ০ ৮০৮1০ 
এ রা 0) ৪০ ঠা ৩) ৬ ১০ এ 15 (০) ০৮৪ ১০ নি (হ) ও 
৫৬ ৯০ ৬৩০ 


অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) 
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে । (৩) আপনি পড়ুন আর আপনার 
প্রতিপালক সবচেয়ে বড় দানশীল । (8) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । (৫) মানুষকে 
এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (৬) কক্ষণো নয়, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমা লংঘন করে। 
(৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে। (৮) নিঃসন্দেহে হে মানুষ! তোমার 
প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

98- ০০০০৮ ০15 আমর, মাছদার %% বাব 9 অর্থ- আপনি পড়ুন, পাঠ করুন। 

৮1- বহুবচন ৮০০ নাম" 

২০) বহুবচন *-৮ 'প্রতিপালক' । 

(০ ৬৩৬ ০০৮ ১০) মাধী, মাছদার (41 বাব 7 “সৃষ্টি করল'। 

১৬০২ বহুবচন এ অর্থ- মানুষ, মানব । 

১/০_ ইসমে জিনস, একবচনে 2৫4 জমাট রক্ত। 

ধা, ১৪৮ ১০।১ ইসমে তাফযীল, মাছদার _£54 ০2454 বাব ₹৮_৫ অর্থ- সবচেয়ে বড় 
সম্মানী, দানশীল । বাব 2০4, থেকে দানশীলতায় প্রতিযোগিতা করা। 

০ ২৬ ১৪১৩ ১০1১ মাবী, মাছদার ১০৫ বাব 4১০৪ 'শিক্ষা দিল" । 

"421- বহুবচন ১১ ৯৩ “কলম? ০০:০০ ০ সীস পেজিল” হ_-42* বহুবচন (2 অর্থ- 
কলমদানী, পেনকেইস। 


- নু চিরিরারা 45 মুযারে, ধর বরন লন, রি 
০২ ২৬০55 ১০) মুযারে, মাছদার ৫ ৫৮ বাব শৈ$ সীমালজ্বন করে" । 

9 ৩৬ 5১৬ ১০১ মাযী, মাছদার হট) বাব শু $ অর্থ- দেখল, কোন বিষয় মনে করল, 
বিশ্বাস করল। 

৫ 2 ২৬৮ 4৯15 মাযী, মাছদার ০2০১ বাব ৬] অর্থ- অভাবমুক্ত হল, 
অভাবমুক্ত মনে করল। 

০৯ বাব (০7৮ -এর মাছদার | ।_£2৮ ০০৮ 4৩৯৮) এগুলি মাছদার হিসাবে ব্যবহার 
হয়। অর্থ ফিরে যাওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 34 ৬৭ ৩৫ ৮০৩1০ ৫8) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। ৮ _.& পূর্বে উহ্য 
(০৪১) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে এ শিবহু ফে'লটি 1৪ এর যামীর হতে হাল । (1) ৮ 
এর মুযাফইলাইহি (৪4 0) ₹) -এর ছিফাত। ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল। 3 জুমলাটি 
(0 -এর ছিলা। 

(২) নি ৩ ৩০০ (- এ তি পূর্বের নি হতে বাদল, (3:4৮) রিলে -এর মাফউলে 
বিহী, (০৮) 0 -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(৩) 25) 5593 1%- 6) ফে'লে আমর এবং পূর্বের _ঞ -এর তাকীদ। €9) মুস্তানিফা 
অর্থাৎ পরের বাক্যটি পৃথক নতুন বাক্য । ৬১) মুবতাদা, 50 খবর | 

(৪) "2৩ ০০ ০৩ ৫৪) 2) মুবতাদার দ্বিতীয় খবর । 21০ ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, 
(১৬) ৮ -এর মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি ১0 -এর ছিলা। এখানে "০ ফে'লের দু'টি 
মাফ'উল উহ্য আছে। বাক্যটি এরূপ ৮2৫ ৮০২] ০০৯1 2৩ ৬০ 

(৫) ০5705 ১০৮ 45-€৩ জুমলাটি পূর্বের 2০ -এর তাকীদ অথবা বাদল (১৬. 7) 
1০ -এর প্রথম মাফ'উলে বিহী। (5) ইসমে মাওছুল দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (4) নাফির অর্থ ও 
জম প্রদানকারী অব্যয় । ৮ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (৮) -এর ছিলা। 


ড) এরও ১০ ু ৫ তি ধমক ও ও জন্বীকারবোধক অব্যয়। $০%0)0 ু -এর 
ইসম। 4. -এর ৫) বর্ণটি মুযহালাকা। সূরা আছর -এর (৫ *4 রষটব্য। ০৪; ফেলে 
মুযারে, এ জুমলাটি ু -এর খবর। ৃ ৃ 

(৭) 52৫.। 26 ৩ 00 মাছদারের অর্থ এবং যবর দানকারী অব্যয় এবং পরবর্তী জুমলা সহ 
মাছদার হয়ে ০ -এর মাফ উলে লাহু। €া ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল (3) প্রথম মাফ“উলে 


(৮) ৬০৯৮০ ৩৩) /০- জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুন বাক্য । (৬ :) 5) ্ -এর খবরে 
মুকাদ্দাম, ১:১5 মুবতাদা মুয়াখখার | 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার প্রথম অংশে পড়তে বলা হয়েছে এবং কলমের মাধ্যমে শিখিয়ে দেয়ার কথা বলা 
হয়েছে। আজকের পূর্বে তিনি কোন দিন কিছু পড়েননি এবং লিখেননি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
3৮: ০৩৫৮ ৩৩০ কিল 0 এ ডিএ ১ ০৩ “হে নবী! আপনি এর 
পূর্বে কোন কিতাব পড়তেন না এবং নিজের হাত দিয়ে কিছু লিখতেন না। যদি তাই হত তবে 
বাতিল পন্থীরা সন্দেহ পোষণ করত' (আনকাবৃত ৪৮)। অত্র আয়াতটি নবীর সত্যতা প্রমাণ করে 
যে, তিনি পড়া-লেখা জানতেন না, কাজেই কুরআন নিজে তৈরী করে পড়া ও লেখা তার পক্ষে 
সম্ভব নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, * গাঁ ০৬1০ 74 0৮০০ এ ও এ ডে ৯ 
2৫০9 4 5449 ৮৪৫9 তিনিই মহান সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে বা অক্ষর জ্ঞান 
নেই এমন লোকদের মাঝে এমন একজন রাসূলুল্লাহ তাদের মধ্য হতেই পাঠিয়েছেন যিনি 
তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করেন এবং 
তাদেরকে কেতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন* (জুম'আ ২)। শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 1 ১৫৮ ০ ৩:49 ৮৬০০ 2৫ ৩৩ ঞ। 099 আল্লাহ তা'আলা আপনার 
উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন, যা আপনার 
জানা ছিল না” (নিসা ১১৩)। অত্র সূরায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ 
জানত না' । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ ১৫ ৮৩৫4 ১৮৮ ৮৫৮০০ আল্লাহ 
তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে 
না" নোহল ৭৮)। অত্র সূরায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন'। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, বত ০? ০21 ৩ 'কলমের কসম এবং 
সেই ফেরেশতাগণের কসম যারা লিখেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নন' 


(কালাম ১-২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৩৫ ৫১57 49 0 ০৯ ২ ৮ ০ “এমন কোন শব্দ তার 
মুখে উচ্চারিত হয় না, যার লিখিত সংরক্ষণের জন্য একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ 
থাকে না" (কফ ১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১: এ ৩4 রে ৩5 “তোমরা যা কর, 


সম্মনিত লেখকগণ তা জানেন (ইনফিতার ১১-১২)। অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
25558575787 


বলেন, 2৮:৫১ ০ 4 ১০ ঞ ০৫ 890 1৮ (৬ ৬৪ এ “হে ঈমানদারগণ! যখন 
তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কোন কর্ধ লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখ' (বাকারহা ২৮২)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


ই 21 4:95 25 9 ০9 0০০ ৪ ৬৪০ ৫ ৬৪ পে ০ 

টি টিতে 6 8 5৮০0 0 ৮9 ৩৩৫ ০ &। ০১০ 02 
এ ি 956 ০55 ৮5০৫ ডে রন?) 

ভি 0508 ৮০8 2 ১316 ঝা ৮৮) এড ০9 :৩ ০০ 


2৮ 
ঁ €. ০৮ 
] ্ 


229৬ ৩৪ 


রর 


৫৫:46 ৮ 4০০৮ তে 


৩০ ইডি 


উম্মুল মুমিনীন আয়েশা পর্ণ হতে বর্ণিত, হারিছ ইবনু হিশাম এ্্দ+ আল্লাহ্‌র রাসূল সা 
জিজ্ঞেস করলেন, “হে আন্রাহ্র রাসূল উঃ ৮5 84৮75 
রাসূল ৯ঞ্: বললেন, কোন কোন সময় তা ঘণ্টধ্বনির মত আমার নিকট আসে । আর এটি-ই 
আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ 
করে নেই আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা 
বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই। আয়েশা ক্র বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় অহী 
নাধিলরত অবস্থায় তাকে দেখেছি । অহী শেষ হলেই তার ললাট হতে ঘাম ঝরে পড়ত? । (৩২১৫; 
বুখারী হা/২, মুসলিম ৪৩/২৩, হা/ ২৩৩৩, আহমাদ হা/২৫৩০৭, ২৬২৫৮)। 


০ রর 


১২৮৩০ 09 ৮9 ৩০ ই ক 4545 4 5৫ ৩ ৩৪5 ভা ভি খিক উ 
৮০৬৪ এ ১৩০ পা এ তে টি তা ৪ ৪ 0 ০০ ঘা 16১ ০৩ ১৬১৮ 
| ২৯৮০ ৩0৭ ১? এট এ (98 4৪১৭ ০9১ গএ| এ 
53912 0৩ ৬ ৮৬৯ এ ১৬ 9১১ ৩০৭ ৮৬ ও ৪৬৭ ২5 ০ 


০ 


গে 


এ 459 ৪ পট 9 6 ৪9 ০৩ লে লি এ ৩ এ ও কাজ ০০৪ 


রি ৩৩০ 19 ১০ ৬ ১০০ নি রিল ৬০ 0) টিটো তি :003 ৫:০4 হো 


05৮6৯ ৩০০ ০৪ ক ৪০০ উ% ৩৪৮৯ ৬3৮2৩ 55 
রি বি ১৪০2 ০৮9 ২০২০ 005 5 4০ ০৪১ ৮ 5 ঠা ৮৮৭) ৮%4) 
১ 2 


রনি 
০ 


ভাটির টিন না ০৬00০ 2ি তেরি 


নি 
রগ 
সি 4৮ ৫:৫৫ 
8৮৮০ 4 টি 


০০০১ ৮১০ চি 5০৩ এলে গত ৩ লিড | ক এ 
2 লে ৫০০৮ এ ঞা ০ 0৮40 145 99 এ 0 এটি এ 8 &। ০) 
০৫004 ০৩ ৭ 9 21 44700 ৬৫৮ ৬৬৫৭৬ ১৮ চে ৩৪ 


৩ ভি ০৯ 
০৮9 প:০৮০ 21844 8:৩,.০ 55,18০ ৮ ০ ৮০ 4 ৮ রে 


909 ৪৭112 এ ভি ৮5) এ |) ৫১১৮ ৫4 ০৬৮০১ এ ৩৯০ 


উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা পক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ -এর নিকট 
সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্ররূপে। যে স্বপ্রই তিনি দেখতেন তা 
একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হত। অতঃপর তার নিকট নির্জনতা পসন্দনীয় হয়ে 
দীড়ায় এবং তিনি “হেরা' গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে 
কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 
ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা ঞ্ন্পং-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের 
জন্য কিছু খাদযরব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে “হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তীর নিকট ওহী আসলো। 
তার নিকট ফেরেশতা এসে বলল, “পড়ুন” “আল্লাহ্‌র রাসূল উজ বলেন, “আমি বললাম, পড়তে 
জানি না" । তিনি পু বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার 
খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, “পড়ুন” । আমি বললাম, আমি তো 
পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট 
হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, “পড়ুন” । আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি 
না। আন্রাহ্‌র রাসূল উঃ বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। 
তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ুন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি 
করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিগু থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু* (আলাকৃ 
৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ প্রত্যাবর্তন করলেন। তার হৃদয় তখন 
কীপছিল। তিনি খাদীজাহ বিনতে খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, “আমাকে চাদর দ্বারা 
আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তারা তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি 


উজ হি 
আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা প্রন্জ+ বললেন, আল্লাহ্র কসম, কক্ষনো নয়, 
আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্কিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ 
করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্‌ বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন 
করেন এবং হক পথে দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাকে নিয়ে খাদীজা প্ন্থ* তার 
চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনু আব্দুল আসাদ ইবনু আব্দুল উযযাহ্র নিকট 
গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে “ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে 
পারতেন এবং আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন । তিনি 
ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । খাদীজা প্্ন্ঘ*তাকে বললেন, “হে চাচাতো ভাই! 
আপনার ভাতিজার কথা শুনুন'। ওয়ারাকাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ভাতিজা! তুমি কী 
দেখেছে"? আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাকে 
বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আন্রাহ মুসা ঞ্পইই, এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! 
আমি যদি সেদিন থাকতাম । আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার 
কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে। আল্লাহ্‌র রাসূল ই বললেন, তারা কি আমাকে বের করে 
দেবে? তিনি বললেন, হ্যা, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (অহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন 
তার সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে 
জোরালোভাবে সাহায্য করব । এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ইন্তিকাল করেন। আর ওহীর বিরতি 
ঘটে (বুখারী হা/৩; মুসলিম ১/৭৩ হা/১৬০; আহমাদ হা/২০৬১৮)। 


টি টা তার ৬ 


তত উর্দ ৫ 08 096, রিটের বেরি রা 
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জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্ন্* অহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল স্‌ 
বলেছেন, একদা আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান হতে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টিকে 
উপরে তুললাম । দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, 
আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট । এতে আমি শঙ্কিত হলাম । অবিলম্বে আমি 
ফিরে এসে বললাম, “আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর" । অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, “হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের 
শ্রেষ্ঠতৃু ঘোষণা করুন এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন এবং অপবিভ্রতা থেকে দূরে থাকুন' 
(মুদ্দাছছির 98/১৫)। অতঃপর অহী পুরোদমে ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল' (বুখারী হা/; মুসলিম 
১/৩৮ হা/১৬১; আহমাদ হা/১৫০৩৯)। 


.তাউযীন কুরান. রি 


তোতা টোটো গোরা তো 
7৫০ | ৩৩ 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঞ্ম্গ* বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ইট অজ আমি আপনার নিকট হতে হাদীছের 


রানী যানি ভাবে নাক হী স্ বললেন, হ্যা লিখে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেন" (হাকিম হা/৩৫৮)। 


গস তু পপ পচ. 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর এন্র+ বলেন, কুরাইশরা আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ অথচ 
তিনি মানুষ । তিনি রাগ করেন, যেমন মানুষ রাগ করে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট 
আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ১ ! কুরাইশরা বলছে, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ 
অথচ মুহাম্মাদ মানুষ । তিনি রাগ করেন, যেমন মানুষ রাগ করে। তিনি তাঁর দুই ঠোঁটের দিকে 
ইশারা করে বললেন, আল্লাহ্র কসম দু'ঠোৌঁটের মধ্য দিয়ে একমাত্র সত্য কথাই বের হয়, তুমি 
লিখ" হোকিম হা/৩৫৭)। 
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আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ঞ্্র* বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল কষ্ট ! আপনার নিকট হতে যা শুনব তা 
সবই লিখব কি? তিনি বললেন, হ্যা লিখ। রাগ, খুশী উভয় অবস্থায় লিখব কি? তিনি বললেন, 
হ্যা। নিশ্য়ই আমি হকৃ কথাই বলে থাকি (হাকিম হা/৩৫৮)। 
“আনাস ইবনু মালেক প্ষ্ঘ্%*+ বলেন, তোমরা জ্ঞানকে লিখার সাথে বেঁধে দাও (অর্থৎ লিখার 
মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন কর)' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০২৬; হাকিম হা/৩৬০)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা 
যায়, যে লিখার সাথে জ্ঞান অর্জনের একটা বড় সম্্পক রয়েছে। 


পে. পপ পা 


চিনি ৫ 155 এ ১৪ লর্ড উ৮ ঝা 3৮ এ 9 ঞ &। গে 09 ০৪ ৪০০ (জা ১০৪ 
৯ ৬ লি) এশা এ ৯৬ ৪০১ ৯) 


পারা ৩০. ........... ......................... ভাওযাঁহল কুরক্সান.....................................৩৬৫ 

আবু হুরায়রা ঞ্ন্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ উ্ঞ্ বলেছেন, “যখন আন্মাহ মাখলুক সৃষ্টি করলেন, একটি 

খাতায় সব কিছু লিখলেন। সে খাতাটি তাঁর নিকট আরশের উপর রয়েছে। সেখানে একথাটি 

লিখা আছে যে, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার রাগকে পরাজিত করেছে'। (বুখারী, মুসলিম, 

মিশকাত 'রহমত' অনুচ্ছেদ)। 
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আবু হুরায়রা পর বলেন, রাসূলুল্লাহ উপ বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর 

কলম কে বলেন, তুমি লিখ । অতঃপর কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখল, যা তাঁর নিকট 

আরশের উপর একটি খাতায় লিখিত রয়েছে (কুরতুবী হা/৬৩৯৯)। 

এ মর্মে বঈফ হাদীছ সমূহ। 

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ প্জন্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে 

তোমাদের ঘরে বন্দি রেখ না আর তোমরা তাদেরকে লিখা শিখিয়ে দিও না (কুরতুবী হা/৬৪০১)। 

(২) রাসূলুল্লাহ কু বলেন, এ সব মহিলারা ভাল নয়, যাদেরকে পুরুষ দেখতে পায় এবং এ সব 

মহিলারাও ভাল নয়, যারা পুরুষকে দেখতে পায় (কুরতবী হা/৬৪০২)। 

(৩) একটি আছারে রয়েছে যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করে আল্লাহ তাকে 

সেই জ্ঞানের ওয়ারিশ করেন যা তার জানা ছিল না (ইবনু কাছীর হা/৭৩৬১)। 


অবগতি 


ফেরেশতা যখন নবী কারীম ই -কে বললেন, “পড় তখন তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি 
না। এতে বুঝা যায় ফেরেশতা অহীর এ শব্দসমূহ লিখিত আকারে তার সামনে পেশ করেছিলেন 
এবং লিখিত জিনিসই তাকে পড়তে বলেছিলেন । কারণ ফেরেশতার কথা যদি এভাবে হত যে, 
আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনি সেভাবে পড়তে থাকুন। কিন্ত নবী কারীম এর উত্তরে 
বলেছেন, আমি পড়তে পারি না। কারণ কারো উচ্চারণকে অনুসরণ করা যায়, পড়তে না জানলে 
পড়া যায় না। 


49৫. 2 540) এ এটি ০৫ এ তে্সি (০) এঁকে ৩ 0) এ ও শি 
১০2 54 2 2806 05 এ 8) ০614 না (1 এরি? জেতে এ এরি 0) 
৮৪৬0০) তা ১৩০0৮) 8১৫ 505) ২৫০ ১৩ ৩0০) ৮০৫০ 

-0৭) ০99 2 
অনুবাদ : (৯) হে শ্রোতা! তুমি কি দেখেছ, সেই লোকটিকে যে একজন (১০) বান্দাকে নিষেধ 
করে যখন সে ছালাত আদায় করে । (১১) তুমি কি মনে কর যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে 


৩৬৬ তাওযীহল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


অথবা সতর্কতার আদেশ করে । (১৩) তুমি কি মনে কর যদি এই নিষেধকারী সত্যকে অমান্য 
করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? (১৪) সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? (১৫) কক্ষনো নয় যদি 
বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব। (১৬) সেই মাথার সামনের 
ভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধি ৷ (১৭) সুতরাং সে তার মজলিসের লোকদের ডাকুক। (১৮) 
আমিও শক্তিশালী ফেরেশতাদের ডাকব । (১৯) কক্ষণও নয়। তার আনুগত্য করবেন না। সিজদা 
করুন এবং নৈকট্য লাভ করুন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৪ ৮৬৮৭৮ ০৯1) মুযারে, মাছদার ($/ বাব ০9 বাধা দেয়, বারণ করে, নিষেধ করে। 

[6 রহরন 59015585872 ান্দা দাস 

৩: ৮৪৬ ০৪৭৮ ০০15 মাধী, মাছদার 52: বাব.) 2০ অর্থ- ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা 
৩ ৬ ১৮৭০ ১৯।5 মাযী, মাছদার ৪৮5 ০৫৫ বাব ০ “হল? । 

53 মাছদার 54১ 240. বাৰ ৮৮০ অর্থ- হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, হেদায়াতের উপর থাকা। 

০ ৬ ০০০ ১৯১ মাযী, মাছদার 19১। বাৰ 74 অর্থ- আদেশ দিল, নির্দেশ করল। ” 2 
বহুবচন ৮401 অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কততৃত্বি। 

58- শব্দটি (5 ৫3 ১১ হতে নির্গত, ইসম। অর্থ- তাকওয়া, আল্লাহভীতি। 

০4 $- ২৬ -১৪৭২ ০৯।5 মাধী, মাছদার 12৫ বাব :) ২৯: অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যা 
অভিযোগ আনল, অমান্য করল। ৃ ৃ 


গে 


৮ ২3৬ ০৪৭৬ 4৯1১ মাধী, মাছদার 1 বাব | £$ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল, বিমুখ হল, 
বিরত থাকল, এড়িয়ে গেল। 

45০ ৪৬ ০৭ 4) মুযারে, মুল অক্ষর (5 ০৯ ০১) বাব ._। তা থেকে বিরত থাকল 
না, বিরত হল না। এ বাক্যের মূল হচ্ছে- ২-:/ 4 4 ১৫ 319 

১এ- এর (১) বর্ণটি উহ্য কসম বুঝানোর জন্য, যাকে *-0 2:৮%* বলে। আর “2; ০ ৩! -এর 
১টি শর্তের জন্য। এ জুমলাটি & _০//৬ বা জুমলা মু*তারিযা। আর 4: -এর ৫২) টি 
কসমের জওয়াব এবং ৩! শর্তিয়া এর জওয়াব । অথবা শুধু কসমের জওয়াব । 


গোরা ০০১০০৪৪০৪তইিবাহারুরহার....258৮288৫ 
৮৪-৫-4৪০ ৬ মুযারে, মাছদার .. বাব ০৫ “অবশ্যই আমি সজোরে টানব'। শব্দটিতে 
(6) -এর পরে একটি (1) দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন নুন তাকীদ খাফীফা “ওয়াকফ' 
-এর সময় €-/) হয়ে যায় । অনেকেই মনে করেন যেহেতু নূন তাকীদ তানভীনের মত কাজেই 
তাকে (০৪0) করে লিখা হয়। 

2০০0- বহুবচন ৬ ০০৭০ অর্থ- ঝুঁটি, মাথার সামনের ভাগের চুল। মূল বর্ণ ($ ০৮ ০১) 
বাব ১.৫ হতে বিবাদকালে একে অন্যের চুলের বুট ধরা। 5:৮4 'ঝুঁটি ধরে । 

2১৫ ৬$০ 4৮।১ ইসমে ফায়েল, মাছদার (._$ 4৫5 বাব ০০: অর্থ- মিথ্যা, মিথ্যুক, 
মিথ্যাবাদী । 2 

২:০৩ ৬7০13 ইসমে ফায়েল, মাছদার বাব ৫ _- অর্থ- পাপিষ্, ভুলকারী, 
অন্যায়কারী। (০০. বহুবচন 2০ ০০১ বহুবচন ০4০৮ অর্থ- ভূল, পাপ, অন্যায় । 

৫ ৮৪৬ ০৪০০ 4৯১ আমর, মাছদার 5;_৮৩ ০০৩ বাব /:_/ অর্থ- সে ডাকুক, আহবান 
করুক, সাহায্য প্রার্থনা করুক। 

১ বহুবচন ১/% 544 বহুবচনের বহুবচন ৫১ হতে :5/4১3 আর 5325 ও ১14 হতে 
:৫ 452 আর 13 অর্থ. ক্লাব, মজলিস। ৃ ও 

525) ২8) বহুবচন 524 অর্থ- সিপাহী, প্রচণ্ড বলশালী। 

এ ৬ ০৮৩ ০-৮ ১০1১ নাহী, মূল অক্ষর € ০১ ১৮), মাছদার হ₹_০৬। বাব | অর্থ- 
আনুগত্য করো না, অনুগত হয়ো না। 

১৩০০ ৮৬০০৮ ১০১ আমর, মাছদার 15১, বাব 74 “সিজদা কর' । 

₹৪- ০৬5০৬ ১৬ আমর, মাছদার 7] বাব ১০৩ অর্থ- কাছে হও, নিকটবর্তী হও, 
নৈকট্য লাভ কর। বাব ১০ থেকে নিকটবর্তী করল। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(৯-১০) ০ 102 দ্র ৬০ ০9 ৫) আদাতে ইন্তেফহাম, ০) ফেলে মাযী, যমীর 
ফায়েল 5২4 ইসমে মাওছুল, মাফ'উলে বিহী | 17৩০ ৬৫ জুমলাটি ২ 1 -এর ছিলা। 1১] যরফ 
ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক ইসম। 5: জুমলাটি 9 -এর মাযরূফ মিলে ০) -এর মাফ'উলে ফী। 


৩৬৮... আওয়াল কুরআন......................................পোরা.৩০ 
(১১-১২) এ+ বিন নিত এ ০: (৮39টি শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের 
জন্য বার বার আনা হয়েছে। ৩! হরফে শর্ত। ৩৩ ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম | ৩ $0 এ 
উহ্য (53) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ১৩ -এর খবর এ হল প্রথম শর্ত। আর দ্বিতীয় শর্ত 
হচ্ছে 922৩ /4/। আর দু'টি শর্ত এর জওয়াব উহ্য রয়েছে। মূল হচ্ছে- এ: ৩4 ৩! 
এ &। 06 5 গর থঞএএ]। 

(১৩) এ? ০5৩ ৩! ৩9 (539) শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের জন্য । ১! শর্তিয়া 6 
ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (১5১ 9 4 ৫ -এর উপর আতফ । পরের আয়াতটি এ শর্তের 
জওয়াব । 

(১৪) ০ &। ৩ ০0 ০7-0) হরফে ইসম্তেফহাম, " 1 নাফির অর্থ জযম প্রদানকরী অব্যয়। 
" 4 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (২) হরফে জর অর্থ হিসাবে অতিরিক্ত। ৫0) ৩ -এর 
ইসম 5০ ফে'ল, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ৩ -এর খবর । ১তার ইসম ও খবর মিলে 24১: 
এর মাফ“উলে বিহী। 

(১৫) ০৫৬ ৮৫ এ 2 (4৫) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। (0) হ_4০%, 
"-- 2 অর্থাৎ এমন 'লাম' যা একথা বুঝায় যে, পরবর্তী জওয়াবটি আলোচ্য আয়াতে শর্তের 
জওয়ার নয়, বরং কসমের জওয়াব । ৩! শর্তিয়া  নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়, 42: 
ফে'লে মুযারে, +2:.এ -এর লামটি কসমের জওয়াব । 122. মুযারে যার মূল রূপ হল +24.. 
ওয়াকফ এর নিয়ম অনুযায়ী নুন খাফীফাটি আলিফ দ্বারা লিখা হয়েছে। (4৮) ২০. 4 -এর 
সাথে মুতা'আল্লিক। 41 

(১৬) «4০০ ঘ১৫ ২০৬ ৫০9 ৮০। হতে বাদল আর পরের শব্দ দুটি ঘু_০ -এর 
(১৭) 4১৬ (১৪১- ৫০১) ফাছীহা (সূরা মাউনের 314 + দ্রষ্টব্য) । (৭) আমরের জন্য। ১: 
ফে'লে মুযারে। মূলে ১: ছিল। 'আমর'-এর কারণে ৫3) বিলুপ্ত হয়েছে, ৫১০) €« ফেঁলের 
মাফ উলে বিহী। 

(১৮) হ 9%। ৫০7 ০০৮ অব্যয়টি ফে'লে, মুযারের শুরুতে যুক্ত হয়ে সাধারণত নিকট 
ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। 6 :: মুযারে, যমীর ফায়েল 244 মাফ'উলে বিহী। 


(১৯) ০০9 ১৩3 ২১৪৫ ৫4 পূর্বের ৬ -এর তাকীদ 9) নাহী ও জযম 
প্রদানকারী অব্যয়। ₹ ৮ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ'উলে বিহী, ১৩ ফেলে 
আমর, যমীর ফায়েল। ২১ ফেলে আমর, ১১: -এর উপর আতফ। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ৯ হতে ১৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি আবু জাহাল ও আবু লাহাবকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ 
হয়। এদেরকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 058 ০ ০ 
১৮১ এ ৩এ৯) ঞ। ০৬৮ ১৯৮৯ "মিথ্যা কথা নবী রচনা করেন না) মিথ্যা কথা তো 
তারাই রচনা করে যারা আন্রাহ্র আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাবাদী' (নাহল 
১০৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫9 ₹$ 1914 ৫ “আবু লাহারেব দু'হাত ধ্বংস হল এবং 
আবু লাহাব নিজেও ধ্বংস হল" (সূরা লাহাব ১)। অত্র সূরার শেষের আয়াতে আমাদের নবীকে 
বলেন, 'আপনি সিজদা করুন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করুন" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩) 
(4১9৮ 02 :১৮45 এ ২4০০3 ১0) 'আর আপনি রাতে তাঁর জন্য সিজদা করুন এবং দীর্ঘরাত 
তাঁর নামে তাসবীহ পাঠ করুন" হেনসান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন £.* 58409 & চারে 
৬ ১৮১৩০ 9০১৪ 4 ৩ 65151 ০০ সু )। টা ১৩০৭ 
১৯৮ ০ ৮৪৯১৯) শুহাম্মাদ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে, 


তারা কাফিদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকুতে ও 
সিজদায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে মগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখের উপর সিজদার 
চিহ্ৃ থাকবে" ফোতহ ২৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9০0) ১041৫? “আর তোমরা ধৈর্য ও 
ছালাতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাও” (বাকারাহ ৪৫)। আল্লাহ আয়াতগুলিতে নবী এবং 
ছাহাবীগণ ও সাধারণ মানুষকে নফল ইবাদত করার জন্য বলেছেন যাতে তার সন্তুষ্টি এবং 
অনুগহ পাওয়া যায়। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
4-82586561251582517815 29560581 
না কি 8৪ 


ইকরামা হতে বর্ণিত ইবনু আব্বাস ঞ্্* বলেন, আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদকে 
কাবার পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব । এ 


উরি তাগযাহল কৃরআন পারা ৩০ 


খবর নবী কারীম ঈপ -এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই 
ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন' (বুখারী হা/৪৯৫৮)। 
৩০ এনএ ০৪ এ শা 0 0 পপি এ জু ভে ৬ ০৪ এস ৩? ০৪ 
5 ৩৫ এ জা 0 চি পু লে 3০215 145 ৩৪ এ্া শা এও 
উহ ০ ঘুস্ড ও 2 জ% ০০৫ ৪) 0৩ এ ০ এ 0 ০96 
ইবনু আব্বাস ক্ম্প+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম ই ছালাত আদায় করছিলেন । এ 
সময় আবু জাহল আসল এবং বলল, আমি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? আমি 
তোমাকে এ ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? আমি তোমাকে এ কাজ করতে 
নিষেধ করিনি? তখন নবী কারীম সর ফিরে গেলেন এবং আবু জাহলকে ধমক দিলেন। শেষ 
পর্যন্ত আবু জাহল বলল, নিশ্চয়ই তুমি জান, মজলিসের লোকেরা আমার চেয়ে কত বেশী? তখন 
আল্লাহ অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। সে যেন তার মজলিসের লোককে ডাকে, আমিও আমার 
বলশালী ফেরেশতাদের ডাকব । ইবনু আব্বাস ঞ্ঞন্র* বলেন, আল্লাহ্র কসম, সে যদি তার 
মজলিসের লোককে ডাকত তাহলে আল্লাহ্র বলশালী ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও 
করতেন; (তিরমিযী হা/৩৩৪৯)। 
তি 55781725551567 
১১০৩০1905৮৫ ০৮0 তে 20 ১9 ৪৫ ফন 86 05 2 03৬ ০৩ ক 
0৫ ৩৩০৮০ ৪ ঞ &। 05০) ০৮৯৫ পেড। ে সও ১৩। 
ইবনু আব্বাস ঞ্ন্স+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু জাহল বলল, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাসুল 
সঘ-কে কাবা ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব। 
রাসূলুল্লাহ ই তখন বললেন, যদি সে এরূপ করে তবে জনগণের চোখের সামনেই শাস্তি 
প্রদানের ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। ঠিক তেমনিভাবেই কুরআনে 
ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও মৃত্যু কামনা কর। যদি তারা মৃত্যু কামনা 
করত তবে অবশ্যই তারা মৃত্যুবরণ করত এবং তাদের থাকার স্থান জাহান্নাম দেখতে পেত। 
মুবাহালার জন্যে বের হত, তবে তারা ফিরে এসে তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি কিছুই পেত 
না' আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৬৫)। 
৮০ £ 1006 $ 2 পরক্ি 050 তজত গ৬ তর্থ হজ প্র 0৩ 0৬ ৮৫ ৪) ০০ 


৪ 
৮:৬৮৪০৪6 


০ 0 অর্থ ০৭ হও গে 6 $9ন ২৪ ৩৩ এ 5০০ এ 9১3 ভে এক 780১ 
এ ০১৮ 449 9] 86 পর্ ত্ 92 ০০৫ 


জলিল আরু জাহল বলল, 2: 
আদায় করতে আসে, আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সে নবী 
লহ পু -এর নিকট আসল তখন নবী কারীম কু আধ ছালাত আদায় করছিলেন। তখন জনগণ আবু 
জাহলকে বলল, কি হল বসে রইলে? তখন সে বলল, কি আর বলবো, দেখি আমার মাঝে ও 
তার মাঝে অশ্বীরোহী দল। ইবনু আব্বাস ঞ্্র+ বলেন, যদি আবু জাহল একটু নড়াচড়া করত, 
তবে জনগণের চোখের সামনেই ফেরেশতারা তাকে ধ্বংস করে দিতেন” (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭৩৬৬)। 


০০ 0৩ 4 0 ০৩5৮ ০৮ ক ৮ তর 05 ১ এও 0৩ 5৪৮ গে ৬ 
উ। 07০) এরি 0৩ ০8 ৪৪ 25৮5 50 ও এর ১৮৩ এ উঠি ৩ ও 


৩ পপ 


জা 
7 &1 ১50 ০৩৪ ভা 053 35৮ ও পরও ও এ ৩৩ ৬৫ ৩৪ 5০2০ ০৬ 
7128128 এ 0 


সিজার টা লা লতি নার রিতার 
আমার সামনে সিজদা করে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মাথা মাটিতে পদ দলিত 
করব । সে রাসূলের নিকট আসল, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, সিজদায় ছিলেন । হঠাৎ 
দেখি সে ভয়ে ভীত হয়ে পিছনে সরে আসছে এবং তার দু'হাত দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। 
জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করল তোমার কি হল? তুমি পিছনে ফিরে আসছ কেন? সে বলল, নিশ্চয়ই 
আমার মাঝে ও তাঁর মাঝে একটি আগুনের গর্ত এবং ভয়াবহ সব জিনিস ও ফেরেশতাদের পর 
সমূহ । আবু হুরায়রা ঞ্প্র* বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ উঃ বললেন, আবু জাহল যদি আমার কাছে 
আসত তাহলে ফেরেশতারা তার অঙ্গ- রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিত' (মুসলিম হা/২৭৯৭)। 


1797 $ ১৯৮ ০960 এ ০ এ ০৫ 5 এও জু উ। ০5০) 0৪ 0৩ 57 জে ঠি5 

2 
আবু হুরায়রা ঞ্জআ্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন, “মানুষ সিজদায় সবচেয়ে বেশী তার 
প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সিজদার মাঝে বেশী বেশী করে দো'আ কর' 
(মুসলিম হা/৪৮২; আবুদাউদ হা/৮৭৫; ইবনু হিব্বান হা/১৫২৮)। 


86৮ 2 


এ এস খা 44০15 এ) ৯ এ ১৮৫ 5 তত 9৩ 8 &। ০৮০০ ৩ টা ৪০০ নে 


পে. পা পপ 


4 2০০ ১০০৪ 


৮ 


আবু হুরায়রা ঞ্্ঘ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, বান্দা তর গ্রতিপলকের 
সবচেয়ে নিকটে হয় এবং তার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় হয়, যখন তার কপাল আল্লাহ্র জন্য 
সিজদায় মাটিতে রাখে" কেরতুবী হা/৬৪০৮)। 


১০2৩0 ৩ ৪ 1545 (524০) ৫ রা? ৫ 725 ৮4, ৫ ও 4 ॥ 20 36 
দা তোর 
রাসূলুল্লাহ ঈ; বলেন, রুকুতে তোমরা আল্লাহ্‌র বড়ত্ বর্ণনা কর। আর সিজদায় বেশী বেশী 


দো'আ কর। কারণ সিজদা হচ্ছে দো'আ কবুলের সবচেয়ে গ্রহণীয় সময় (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী 
হা/৬৪০৮)। 


রাসূলুল্লাহ শু সূরা ইনশিকাক এবং সুরা আলাকৃ তেলাওয়াত করে সিজদা করতেন ম্ব্সলিম 
হা/৫৭৮ আবুদাউদ হা/১৪০৭, তিরমিযী হা/৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৫৮: দারেমী হা/১৫৭১; ইবনু হিব্বান 
হা/২৭৬৭)। 


অবগতি 

উরাস্তুর বানা জাডেরুহারার কে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের কয়েকটি স্থানে নবী 
কারীম সু -এর জন্য বান্দা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ ॥ ১৬০ 
এ ৩০ ও 0 ১ তে ০৩৭ ৬০০ 'পৰিত্র মহান সেই সম্ত্বা যিনি ভার 
বান্দাকে রাতে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা নিয়ে গেলেন” (ইসরা ১)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, -৫। ১২১০ ০ 0 00। এ] ১০৭ “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি 
তার বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন' (কাহাফ ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, +০ 5 (০ ধাঁ 
1 ৫ ৩৯৮৫৫১১$ ১৮৯4 ঞ॥ “আর আল্লাহ্‌র বান্দা যখন তাকে ডাকবার জন্য দাড়িয়ে গেল, 
তখন লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হল' (জিন ১৯)। এ সকল আয়াত দ্বারা বুঝা 
গেল যে, মুহাম্মাদ স্ধ্ু -কে এভাবে “আব্দ' বা বান্দা বলে অভিহিত করা ভালবাসা প্রকাশের 
এক বিশেষ ভঙ্গি । আরো একটি কথা স্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই আল্লাহ্‌র দাস। কোন সম্মানজনক 
দায়িত্বের কারণে মানুষ দাসত্‌ মুক্ত হলে মুহাম্মাদ উ্ঞ্চ হতেন। এতে আরো বুঝা গেল যে, 
দাসতৃই মানুষের আসল পরিচয় । 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযীনল কুরআ্সান ৩৭৩ 


সুরা আল-কৃদর 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫; অক্ষর ১১৯ 


৮৮৮১৬ 810 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

(৮) ০৫০৮7 তি ১৩ মু্ত কে) এ হত ৩00 00 0) এ ফু 'ও 2396 
৫০) ০৯৪ ৩০০ এ ভ৯ ১০ ৫) 2 ০5 ৩ ১৪) ১১৮ ৮৪ ০919 ৮৩৬০ ০৪ 

অনুবাদ : (১) নিঃসন্দেহে আমি তা (কুরআনকে) কৃদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (২) আপনি 

কি জানেন কৃদরের রাত কি? (৩) কৃদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম । (8) ফেরেশতা ও 

জিবরাঈল (আঃ) এ রাতে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন। 

(৫) এ রাতটি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময় থাকে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

1077 4০ ₹ মাহী, মাছদার 3171 বাব 3০৪ “আমি অবতীর্ণ করেছি'। 

2১ বহুবচন 0. অর্থ- রাত, রাত্রি। 

১5) বহুবচন 29 অর্থ- মর্যাদা, মূল্য, পরিমাণ । 

০১ ০954.» ৯5 মাযী, মাছদার 510১1 বাব 0.3! অর্থ- আপনি জানেন, আপনি 
অবহিত । এটা একটা বাগধারা, এ অনুযায়ী অর্থ হল আপনি কি জানেন? 

"০ ইসমে তাফযীল, মূলত ১০1 ছিল, বেশী ব্যবহারের জন্য হালকা করে *- করা হয়েছে। 
শব্দটি ইসম ও ছিফাত উভয় অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। বহুবচন 7 ০ ০৯ মুয়ান্নাছ 
1 

*াঁ বহুবচন ৮৯ ১৩ মাছদার এ) বাব -১:০ 'হাযার'। 

/8- বহুবচন ৮৪৮ ৮৪ মাস । 

6৫ ২৬ ৬০৯ 4৯1 মুযারে, মাছদার ১%_৫ বাব) £ “বীরে-সুস্থে অবতীর্ণ হন । বাব 
০০ হতে মাছদার ১7 অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া । 


£()- একবচনে 12 ফেরেশতাগণ" । 

05৮ বহুবচন (17 অর্থ- রূহ, প্রাণ, আত্মা, জিবরাঈল ফেরেশতা । (75| -এর উপর এ ও 

" মুযাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে তঁ। আর সেটি হচ্ছে 4.5 | 

১১৯._ অনুমতি, অবগতি । &। ৩১: “আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়” । 

(৮/_ বহুবচন ৮৬০ 'প্রতিপালক' | ০41 ২১ “গৃহকর্তা" *_$:) ৩৯ + “তাদের প্রতিপালকের 
তক্রমে । 

15 প্রত্যেক। সূরা হুমাযাহ-এর "15 দেখুন। 

০ বহুবচন ৮9 অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব । 

24. ইসমে মাছদার, একবচনে ₹১._:, ০৯. অর্থ- শান্তি, নিরাপত্তা, সালাম । মাছদার 

(১. 4০৯০ বাব ৫৯০ | যেমন , 1) ০০০০ অর্থ- বিপদ থেকে নিরাপদে থাকল, বেঁচে 

গেল। 

৩: শব্দের মীমটি মাছদার মীমী। মাছদার 2৮ “4055 বাব শু $ অর্থ- উদিত হওয়া, 

উদ্ভাসিত হওয়া । ২. বহুবচন ০4, 'উদয় স্থল" | 

০৯২) প্রভাত, উধা, ফজর ছালাত । ১৯ শ* ৫- 'উষার উদয় পর্যন্ত” । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১১৩ মু ৪ 84 -৫) মূলে ছিল ৫) । হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ৫9 -এর 

ইসম। 4০ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ৫) যমীর মাফ'উলে বিহী (১35 খু ৯) 9 -এর 

সাথে মুতা“আল্লিক। এ জুমলাটি ও। -এর খবর । 

(২) ১১ হট ধু 5 ঞ959-0) হরফে আতিফা, ।_£ ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা। 7১ 

ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি ._: মুবতাদার খবর | ৷ _, 

মুবতাদা, 9১5 2: তার খবর । এ জুমলাটি 57১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল। 

(৩) ১১ চা ০ *১০ ১১2 ্ু_ জুমলাটি মুস্তানিফা । ১১) &ু মুবতাদা এবং ” ৮ খবর। 

(৮ এ 2) ৮০ -এর সাথে মুতা'আল্রিক। 


01 রানার ............তোগযীভল কুরআন ............ টি 
(৪) ০ রি 4) ১১৮ নাতি 4০) ৮৫- এ লগ ু্তানিফা। | ডো ফেলে 
মুযারে £ 25৫] ফায়েল। (% 1) বানি -এর উপর আতফ | (3১) ৩5 -এ 
মুতা'আল্লিক, (৮) হরফে জার, ১১ মাজরর মুযাফ, (০ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, রর 
ইলাইহি মিলে 4 -এর সাথে মুতা'আল্লিক। (১4 ১-) 4৫ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 


(৫) ০ ৯। ৬০ এ ডে ৯0 ৫৬০১ খবরে মুকাদ্দাম, (৯ মুবতাদা মুয়াখখার 
(০ ৩৩০ ৬০) ৮০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, আমি কৃদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, রা 
5০৩ থু ও 840 নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি' (দুখান 
৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, টা ৩9 ড৩০। 005) ১8৯ 'রামাযান এমন একটি মাস, যাতে 
আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি” (বাকারাহ ১৮৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (9 75 (৫6 ১০০৫ 
১১০০০ নিশ্চয়ই আমি এ যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক' 
(হিজর ৯)। অর্থাৎ কোনদিন মানুষ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০০ 0% ঞ। আল্লাহ সর্বোত্তম গ্রন্থ 
কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটা এমন এক গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার 
বার একই বিষয়ের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে' ধবমার ২৩)। যাতে কোন বৈপরিত্য ও 


বিরোধ নেই। যার অর্থ ও ব্যাখ্যা এঁক্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,%৫0। 9৫০৮ 
'আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার (কুরআন) প্রদান করেছি' (কাওছার ১)। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, 
07 5391 430117%55 94 21 ঠা ৬ এটি একটি অতীব বরকতময় গ্রন্থ, 


যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যেন লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
করে এবং বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে' (ছোয়া-দ ২৯)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন,37/534 4 ৮টর্জি 8448 2955 ৮51452 “এ বরকতময় যিকির (কুরআন) 
আমি অবতীর্ণ করেছি। তারপরেও কি তোমরা কুরআন মেনে নিতে অস্বীকার করবে? (ৰিয়া 
৫০)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 5০ 8 ১289 4৩ ৬০] 28721571 19) 
1$১ ১ “এ বরকতময় গ্রন্থটি আমি অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী 
এবং এ গ্রন্থ এ কারণে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি যেন জনপদ সমূহের কেন্দ্র কোবা) ও 


সা ও 3 সাবধান করতে পারেন" (আন'আম ৯২) | ভাল আনা 


21715 


বলেন, ১৮৮৮৮ এ ১9 তে খর) | (249 ০৬3 'আমি এ বরকতময় থছুটি 
অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি আচরণ গ্রহণ কর, 
হয়তোবা তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবে' (আন'আম ১৫৫)। 


অত্র আয়াতগুলিতে কুরআনকে বিভিন্নভাবে বরকতময় বলা হয়েছে, যা মানুষের জন্য বড় কল্যাণ 
ও বরকতের মাধ্যম । অথচ মানুষ বৃঝে না। আল্লাহ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে বলেন, “এ রাতে 
ফেরেশতা ও জিবরাঈল এপ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন" । 
আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 102 ৮:৫০ ৮404 022 ৫০ ০5 উর ও 9৩ ঘা ও 2৫7 
4০ ১” আমরা এ কুরআনকে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। কারণ 


আমি তাদেরকে সাবধান করতে চাই। এটা ছিল এমন রাত, যে রাতে আমার আদেশক্রমে 
প্রতিটি ব্যাপারের বিজ্ঞানপূর্ণ ফায়ছালা অবতীর্ণ করা হয়ে থাকে" দেখান ৩-৫)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
৮358 ০০ পি (০০ ১ ও ০০০9৪ ৩৪ তে ৮09 ৯ ৬ 
৬০৮০ ৮৮০০ ৪৮৮ ০৪ এ ৩৫ ৫7 ৪০৬ টে ৩ ৩5) শি ডি ৩০৪ 
জিও 
আওস ইবনু আওসব্জম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল 
করাবে এবং নিজে গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল প্রস্ততি নিবে এবং সকালে মসজিদে 
যাবে এবং আরোহন না হয়ে পায়ে হেটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে । 
অতঃপর চুপ করে তার খুতবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না। তার প্রত্যেক কদমে এক 


বছরের আমলের নেকী হবে । অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার 
নেকী হবে' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০৬)। 


পদ্ধতির ইবাদত এক বছরের ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ পালনের সমান । 


৮ তা (০) 009 5০:০8 রো ১ 
হত এ ওলা এউ এ শিস ওটা এট 5 »্পা হাতি 
7 ৩৩ ৬০ ৮ ১০ 2 পাতি 


আবু হুরায়রা ঞ্্দ*+ বলেন, রামাযান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ ৯ বলতেন, তোমাদের নিকট 
রামাযান মাস এসেছে, এ মাস বরকত ও কল্যাণময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসের 


পারা ৩০ তাগযাহুল কুব্রক্মান ৩৭৭ 


ছিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা 
হয়। এ মাসে এমন একটা রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ 
হতে যে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃতই হতভাগ্য" (নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭৫)। 


পপ 
পে প্রত 


৬ তেও ০৪ পউও এল আছ হও ও ৩৯8 ও। ০১০০ ৩৩ এড 2৮০৯ জিও 


5 
4১ 


আবু হুরায়রা ঞ্জসম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “যে ব্যক্তি কৃদরের রাতে ঈমান সহকারে 
নেকীর আশায় ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত ছোট পাপ ক্ষমা করা হবে' (বুখারী হা/১০৯১, 
মুসলিম হা/৭৬০; আবুদাউদ হা/১৩৭২)। 
25) 39 09 ৭ জর এসে খু ১১৩ ফু ও 0 ভু ও1 0550 ০০4৬ ০) ০০ 
গস ২০৯০ লক পিজি শি 
ইবনু আব্বাস ঞ্্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ক বলেছেন, “কৃদরের রাত পরিস্কার স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ রাত। 
এ রাত শীত ও গরম থেকে মুক্ত। এ রাত শেষ হলে সূর্যের কিরণ দুর্বল ও লালবর্ণ হয়' 
তায়ালীসী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭৯)। 


০২ 2) 5 পে 6 ১১ মুভিটি 0৬ & 05০0 ৩ এ৪ ৩ ৬ ৮ 
0০ 5 ৮৮ এ 65 ডি তি ক)৫ ২3 80৬ এ আশ আি আত এ ০০590 

-০ ৮ ৩ 
হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে । রামাযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে এটা রয়েছে। এ 
রাত খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিস্কার । এ রাতে শীতও বেশী থাকে না এবং গরমও 
বেশী থাকে না। এ রাত এত বেশী উজ্জ্বল থাকে যে, মনে হয় যেন চাদ হাসছে। ফজর প্রকাশ 
হওয়া পর্যন্ত শয়তান প্রকাশ হয় না" (ইবনু খুষায়মা, ইবনু কাছীর হা/৭৩৮০)। 


৩০৮ এ ০৮ 


০০৯০) শন আর জাঞ্জি »। 4৮০০ ৬৪ আর্ট 2 করাত 
“ওবাই ইবনু কাব ঞ্আ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “কৃদরের রাত হচ্ছে ২৭শে রামাযান' 
(মুসলিম হা/৭৬২)। 


চে 


৩৫৬১ ৪ ০ ভাসি সক ও পিউ এ এ (9) ৮০৯৪) শি কক খত 


ওবাই ইবনু কাবঞ্ত্ষ+ বলেন, রজত সনে 
রাসূলুল্লাহ কথ আমাদেরকে ইবাদত করার আদেশ করেছেন। তা হচ্ছে ২৭শে রামাযান । তার 
পরিচয় হচ্ছে সে রাতের সকালে সূর্য খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাবে। সূর্যের কিরণ থাকবে না' 
(মুসলিম হা/৭৬২)। 


রর হর লোনা রা টা 00 ক ১০ জি 


৩০১৫ ৬৭৭] ০০ ৮৯ ক ০5 
আবু সাঈদ খুদরী প্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শর বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমি কৃদরের রাত দেখেছি। 
তবে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই বৃদরের রাত রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় 
রাতে হয়। আমি নিজেকে দেখলাম মাটি ও পানির মধ্যে অর্থাৎ কাদা-পানির মধ্যে সিজদা 
করছি। সে দিন মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের ডালের । আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ 


একটি বর্ষণ হল। নবী ইজ আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন । আমি রাসূলুল্লাহ ই -এর 
কপালে পানি ও মাটির চিহন দেখেছি। সেদিন ছিল ২১শে রামাযানের সকাল' বুখারী হা/২০১৮)। 


০০৪ 


০০৮ ৮) ভর ক তত অত ১১ মু জে 0ও জু ক 5৮) ৬ 5৪% প্ঠি 
এস ১৫৩ ত 2 ০০0 তে মুত এ ফন 

“আবু হুরায়রা ঞ্জমম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, কৃদরের রাত হচ্ছে ২৭ অথবা ২৯। সে 

রাতে ফেরেশতাগণ কংকরের চেয়ে বেশী পরিমাণ অবতীর্ণ হন* (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৯৩)। 


০ 4 8:7:775 ৪? ০? পার্ট 55৩ 12 এ ৯ 0154 4 পু ৮5৫ ৯৯1 ৫ 5৫ ৫ গত ০৮ 


০0) 


(0 ঘ 


১) 5 


রাতে কৃদরের রাত অনুসন্ধান কর' (বুখারী হা/২০১৭)। 

৬৪ ০১৭০ ৩৩৫৯০ ৬৪ 24715 

(৬১--এ১ 7৫ 1০ ৩৮৫ এ ৬০৪০ ৩৪৯ ১৫ ৩৩ ৬৮ ২ মু ৮৮৮0 ও ০৮০০ 
০9 409 ফল ও 

উবাদা ইবনু ছামিত ঞ্ঞঞ্প*+ বলেন, একদা নবী কারীম আঃ আমাদেরকে কৃদরের রাতের নির্দিষ্ট 


তারিখ অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের দু'জন ঝগড়া করছিল। তা 
দেখে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কৃদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন 


2 । সম্ভবতঃ এর মধ্যে 
তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে । তোমরা ২৯, ২৭, ও ২৫ রাতে তা অনুসন্ধান কর" 
(বুখারী হা/২০২৩)। 

০৪ জি ৪৩ ০90 0 ও ২৫০ এ /&8 | ৮০) 0৩ ০৩ ৩ ১৪ 
আয়েশা ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯্ক রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার জন্য এত পরিশ্রম 
করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না ম্ব্সলিম, মিশকাত হা/১৯৮৮)। 

8 ভরি এ জেড 2 5 ৮ ০৪5 88 (লি ৩৩ 05 6 ঝ ০৪) ০০৬ ৮ 
আয়েশা এ+ বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসত রাসূলুল্লাহ ১ ইবাদতের জন্য কোমর 


বেঁধে ফেলতেন। তিনি সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারকে জাগাতেন (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৯)। 


98 0 ৪ ০৯ এ তি 55 


এ 
8০৮ ৫০126 ॥ 


'আয়েশা ঞ্স্ংবলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯! যদি আমি 
বুঝতে পারি বুদরের রাত কোন রাত? তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, [%1| 
০০ (০৩ সখ ২০ ০ এ আল্লাহ ক্ষমাশীল ক্ষমাকে ভালবাসেন । অতএব আমাকে ক্ষমা 
কর' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯০)। 
রা লা বে রা 
৪ ১০০০০ ৩৮ 91901 7০] শি ক্র ৩৩ উই ডে তা উভ | ৮০ ৯৯০৬ ৩০ 
০০ ৩ কও) ০ | 
আয়েশা পদ বলেন, নবী কারীম জু রামাযানের শেষ দশকে ই“তেকাফ করতেন। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ ই যখন ইন্তেকাল করলেন, ত তারপর তার স্ত্রীগণ ই“তেকাফ করতেন' (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/১৯৯৬)। 
৮5 ৮ এক ৩ ১90 &। ০৮০০ ৩৫ শপ পড ঞ ও (৬৮০ ২৩৬৪ 
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পত 


৫ 


| 28 


“আয়েশা পল্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন ই“তেকাফের ইচ্ছা করতেন, ফজরের ছালাত আদায় 
করতেন, অতঃপর ই“তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন আবুদাউদ, মিশকাত হা/২০০২)। 


৩৮০ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 
0) 2912৮441005 500 5305 ৫০০ 2 6 ০289) এ হি 9 ভঁ যিখাও ০৪ 
১৬০ 2 0 এ 0 ১ 0 এ ৪9 0 এ 0 ৬৭ 09 ৬০৩ 


বু 
আয়েশা ঞ্ন্ঘধ বলেন, ই“তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে 
পারবে না। কোন জানাযায় যেতে পারবে না। স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। স্ত্রীর শরীরের সাথে 
শরীর মিলাতে পারবে না। পেশাব-পায়খানা ব্যাতীত কোন প্রয়োজনে বের হতে পারবে না। 
ছিয়াম ছাড়া ই“তেকাফ চলে না। জুম“আ মসজিদ ছাড়া ই“তেকাফ চলে না' (আবুদাউদ, মিশকাত 
হা/২০০৪)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) হাসান ইবনু আলী ঞ্চ্ন্প+ মু'আবিয়া ঞ্ঞ্ং-এর সাথে সন্ধি করার পর এক ব্যক্তি হাসানকে 
বললেন, আপনি ঈমানদারদের মুখ কালো করে দিলেন। অথবা এভাবে বলেছিলেন, হে 
মুমিনদের মুখ কালোকারী! একথা শুনে হাসান ঞ্্ন্%+ বলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। 
তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। রাসূলুল্লাহ ই -কে দেখানো হয়েছে যে, তার মিম্বরে যেন 
বনু উমাইয়া উপবিষ্ট হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ৯ কিছুটা মনঃক্ষুণ্র হন। আল্লাহ তখন সুরা 
কাওছার অবতীর্ণ করেন। এছাড়া সুরা কৃদরটিও অবতীর্ণ করেন (হাজার মাস দ্বারা বনু উমাইয়ার 
রাজত্ব হাজার মাস টিকে থাকানোর কথা বুঝানো হয়েছে। কাসেম ইবনু ফযল বলেন, আমি 
হিসাব করে দেখেছি এক হাজার মাসই হয়েছে । একদিনও কম-বেশী হয়নি (তিরমিযী, ইবনু কাছীর 
হা/৭৩৭০)। 


(২) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ উট বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে 
বলেন, এ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন । মুসলমানেরা 
একথা শুনে চিন্তিত হলেন, তখন এ সুরা অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ একথা জানান কৃদরের 
রাতে ইবাদত করা এঁ ব্যক্তির এক হাজার মাস জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে উত্তম' (ইবনু কাছীর 
হা/৭৩৭১)। 


(৩) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের এক লোক সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত 
আল্লাহ্র ইবাদত করতেন এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীনের শক্রদের সাথে যুদ্ধ 
করতেন। এভাবে তিনি এক হাজার মাস কাটান। অতঃপর এ সুরা অবতীর্ণ করে তার নবীর 
উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি কৃদরের রাতে ইবাদত করে তবে সে 
বানী ইসরাঈলের এ লোকের চেয়ে বেশী নেকী পাবে" (ইবনু কাছীর হা/৭৩৭১)। 


(৪) “আলী ইবনু উরওয়া ঞ্ম্ঘ+ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ঈ বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের 
কথা বলেন। তারা ৮০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছিল । এ সময়ের মধ্যে তারা ক্ষণিকের 
জন্য নাফারমানী করেনি । তারা হলেন আইউবঞ্জাই” , যাকারিয়া এপাইই” , হিযকীল ঞ্লাই” এবং 
ইউশা ইবনু নূন। ছাহাবীগণ এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুতব্রত্মান ৩৮১ 


জিবরাঈল ঞ্পাই* রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ২ ! আপনার উম্মত এ 
ঘটনা শুনে চিন্তিত হয়েছে । জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস 
দান করেছেন। তারপর জিবরাঈল ঞ্লাইব” সুরা কৃদর পড়ে শুনালেন। এতে রাসূলুল্লাহ ক এবং 
ছাহাবীগণ খুব খৃশী হলেন" (ইবনু কাছীর হা/৭৩৭২)। 


(৫) ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম ঞ্্্র* এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর 
বর্ণনা আনয়ন করেছেন। কা'বঞ্ঞন্দৎ বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে 
সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর 
উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগ্ডলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এত 
ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো পক্ষে 
সম্ভব নয়। এমনকি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই। এ বৃক্ষের 
মধ্যভাগে জিবরাঈল ঞ্পাইব* অবস্থান করেন। 


আন্রাহ তা'আলার পক্ষ হতে জিবরাঈল এপ” -কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল গ্লাইইি ! 
কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও । এই ফেরেশতাদের সবারই অন্ত 
র ন্নেহ ও দয়ায় ভরপুর । প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে। সূর্যাস্তে 
র সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা জিবরাঈল এল -এর সাথে নেমে সমগ্র 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তারা সকল ঈমানদার নারী 
জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশা খোরের অবস্থান স্থলে, নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার 
জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান-বাজনার সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রপ্রাব পায়খানার 
জায়গায় গমন করেন না। বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা ঈমানদার নারী পুরুষদের জন্য 
দো'আ করে থাকেন। জিবরাঈল ঞ্লাইব” সকল উঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তার 
করমর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়। মন নরম হয় এবং চোখে 
অশ্রুধারা নেমে আসে । এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত জিবরাঈল এল” -এর 
হাতের মধ্যে রয়েছে। কা'বঞ্জ্ম্প+ বলেন যে, এ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ 
করে, তার প্রথমবারে পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে 
সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বার পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ 
সুনিশ্চিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, হে আবু ইসহাক ঞ্ষ্ন্দ+ ! যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে 
এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেন, সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ 
কালেমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! লায়লাতুল কদর 
কাফির ও মুনাফিকদের উপর এত ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে। 
ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর জিবরাঈল ঞ্পাহই” উপরের দিকে 
উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দু”টি 
সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না। এর ফলে সূর্যের কিরণ 
মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব 
ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল ঞ্পইঘ* -এর পালকের নূর মিলিত হয়ে 
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সূর্যের কিরণকে নিম্প্রভ করে দেয়। এ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সেদিন 
আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারা এ সব লোকের জন্যেও দো“আ করেন যারা সৎ নিয়তে 
ছিয়াম রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রামাযান মাসেও আল্লাহ্র ইবাদত করার মনোভাব 
পোষণ করে । সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌছে যান। সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা 
এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক বলে 
বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি 
সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেন, তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার সে 
বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে । আবার অমুককে গত বছর বিদ“আতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু 
এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি। প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্যে 
আল্লাহ্র দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দো'আ করেন । ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে 
আরো জানান যে, তারা অমুক অমুককে আল্লাহ্র যিকর করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে 
রুকুতে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে 
দেখেছেন। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তারা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। 
সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তারা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় 
গিয়ে পৌছেন। সিদরাতুল মুনতাহা তাদেরকে বলে, আমাতে অবস্থানকারী হিসাবে তোমাদের 
প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি । আমাকে 
তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। কা'বঞ্্দ+ বলেন, ফেরেশতারা 
তখন আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত 
সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলে, তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যেসব খবর 
শুনিয়েছে, সেসব আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা 
শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলে, অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত 
হোক । হে আল্লাহ! অতি শীত্রই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন । 


জিবরাঈল পল” সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌছে যান। তার উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি 
বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। 
জিবরাঈল ঞ্লাইই তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন 
ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও 
মাগফিরাত হয়েছে । তারপর জিবরাঈল গ্জইই” বলেন, হে আল্লাহ! গত বছর আমি অমুক অমুক 
ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসাবে দেখেছি কিন্ত এবার সে 
বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে। তখন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, হে জিবরাঈল ঞ্পাইব” সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তওবা করে নেয়, 
তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিব। জিবরাঈল এ্পইই” তখন হঠাৎ করে বলেন, হে আল্লাহ! 
আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা । আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য ৷ হে আমার প্রতিপালক! 
আপনি আপনার সৃষ্ট জীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ 
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মেহেরবানী করে থাকে আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক। এঁ সময় আরশ 
এবং ওর চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও ওর মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলে, 4১ 
"৯৮ 0 4 অর্থাৎ “করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্যেই সমস্ত প্রশংসা"। কা'বঞ্* বলেন, যে ব্যক্তি 


রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করে রামাযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে 
সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে (ইবনু কাছীর ৬/৫০৭ পৃঃ)। 


অবগতি 


আমাদের দেশে সরকারী আর বেসরকারীভাবে জীকজমকের সাথে ২৭ তারিখের রাতকে কৃদরের 
রাত হিসাবে পালন করা হয়। এভাবে মাত্র একটি রাতকে কৃদরের রাত সাব্যস্ত করার কোন 
হাদীছ নেই । কৃদরের রাত পেতে হলে পাঁচটি বিজোড় রাত ইবাদত করতে হবে । বর্তমানে রাত 
জাগরণের জন্য মসজিদে সকলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ওয়া মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হয়ে 
থাকে, তা শরী'আতে নতুন কাজ । কারণ আল্লাহ্‌র নবী তার ছাহাবীদেরকে নিয়ে এভাবে ইবাদত 
করতেন না; বরং নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ে রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে ইবাদত করতেন। 
আয়েশা ঞ্ঞ্প+ বলেন, “যখন রামাযানের শেষ দশক আসত, তখন নবী কারীম সু তার লুজি 
কষে নিতেন। অর্থাৎ বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। রাত জেগে থাকতেন এবং পরিবার 
পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন' (বুখারী হ/২০২৪)। কৃদরের রাতে বেশী ছালাত আদায়ের কোন 
প্রমাণ নেই । আট রাক'আত ছালাতই আদায় করতে হবে । চার রাক'আত পর দীর্ঘ বিরতি 
থাকবে । এ বিরতিতে তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও কান্না-কাটির অবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে । তারপর বাকী চার রাক'আত পড়তে হবে । ক্রাআত দীর্ঘ হবে । রুকু-সিজদায় দীর্ঘ সময় 
ধরে থাকার চেষ্টা করতে হবে । তারপর বিতর পড়বে। 


৯১০৮%১১০% 


৩৮৪ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩৮; অক্ষর ৪২৪ 
7৯ ৮% ৬ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
5৮, ৫৮128 তে ০৮৫25883894 ০০৮৭) 19 4৫8 5 টি 
(25855১10575 218555775585-5057752755 
| 79 80০ 0152207 2 020 2০১০ 80194202৭৩০ 2) হা ৬ 
-০) ্। ৩৫৯ ৩1১5 ৯৩ 

(১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল, তারা নিজেদের কুফরী হতে 
বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসা পর্যন্ত । (২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট 
হতে একজন রাসূলুল্লাহ যিনি পবিত্র ছহীফা পড়ে শুনাবেন। (৩) যাতে সম্পূর্ণ সঠিক বিধি-বিধান 
লিপিবদ্ধ থাকবে। (৪) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিভক্ত দেখা 
দিয়েছে তাদের নিকট সঠিক নির্ভুল পথের সুস্পষ্ট নির্দশিন আসার পর। (৫) অথবা তাদেরকে 
আদেশ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে 
সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। তারা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। 
মূলত এটাই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন। 
শব্দ বিশ্লেষণ 
১৫৫7 ৮৪৬ ০৭০ ০০০) মুযারে 7 দ্বারা সাকিন। মাছদার (5,224 বাব ০ 4 “তারা 
হয়নি? । 
17/4- ৪৬ 7২৬ ৬৯ মাধী, মাছদার 754 4০২৩ বাব 7 অর্থ- তারা কুফুরী করল, তারা 
অস্বীকার করল । 
আঁ বহুবচন 2০১ ০১১৭৩ ০/৬ এস অর্থ অধিকারীগণ, অনুসারীগণ, পরিবার- 
পরিজন। 
০40 বহুবচন * 4৫ অর্থ- বই, পুস্তক, কিতাব, আমলনামা, আদেশ, বিধান। 
০১০৯০) ০০০ ৬৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার ৩1721 বাব 1! অর্থ- শরীককারীরা, মুশরিক, 
কাফিররা। ৩১১০৮ বহুবচন ৮৩০৬ শরীক, অংশীদার । যেমন « ১ 4 | "তাতে ত শরীক হল' 
£৫৫-| “সমাজতন্ত্র । 2৫১৪ বহুবচন 24 “কোম্পানী" । 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৩৮৫ 


2 ১5২৮ তৈ ইসমে ফায়েল। মূলবর্ণ (এ এ ০), মাছদার 4744) বাব]. 2৪] অর্থ- 
যারা বিচ্ছিন্ন হয়, যারা পৃথক হয়। 


৮:2০ $ প্। ৮9 পেত 
১৪০ ৮১৮ ২১৪০ ১০15 মুযারে, মাছদার ০৬! বাব ৮৮৮ আসবে । 


হু বহুবচন ০৫ অর্থ- সুস্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শন | 


০৯)- বহুবচন 1) ০3১. 51১৩০) অর্থ- রাসূলুল্লাহ, দূত, বার্তাবাহক। 
8 ০৫৬ ০৪৭০ ০০) মুযারে, মূলবর্ণ (০১ ০০) মাছদার 2:90 বাব 2০ অর্থ- পড়ল, পাঠ 
করল, আবৃত করল। 


-০_ একবচনে 2:০০ বহুবচন * ৪ +০ ০১৩০০ অর্থ- কাগজ, ছহীফা, আমলনামা, গন্থ, 
পাকা । 


$০০১_ ৬১৬ ২০1 ইসমে মাফ'উল, মাছদার 1০:৪0 বাব ১ অর্থ- পবিত্র, পরিস্কার । 
* 4 একবচনে *১৫ অর্থ- বিধান, বই, আমলনামা । 
£::9- ছিফাতে মুশাব্বাহ। মাছদার (45 বাব 7: অর্থ- সঠিক, সোজা, বিধি-বিধান 


(৮৮ ৬৩৬৮-৮ 4০) মাধী, মাছদার ।__৪৮ বাব ) ৯ অর্থ- আলাদা হল, বিচ্ছিন্ন হল, 
বিক্ষিপ্ত হল। 

1945 ৬৬ ১৭৮ ত৯ মাবী মাজহুল, মূলবর্ণ (5 ০০০ ০), মাছদার ৮! বাব 4৮3 "তাদেরকে 
দেয়া হয়েছে; । 

১৩৫- ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় ৩35 ০ 35 43৩ ০৬০৩ ১৯ অর্থ- এরপর, 
৬১ 5 তারপর । 

০০৬ - ৩৬ ৬১, ০০1) মাযী, মাছদার ৮2৫ ০৮22৮ বাব ০১০০ অর্থ- আসল, নিকটে 
আসল । এখানে যে ৮) রয়েছে, এ (৮) টি মাছদারিয়া। 

1১৮ ২৩৬ ০-৬ ৬৯ মাযী মাজহুল, মাছদার 1০, বাব 7 অর্থ- তাদেরকে আদেশ করা 
হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


৩৮৬ তাওযীনল কুরত্মান পারা ৩০ 


1954 ৪৬ ৪4০ শুই মুযারে, মাছদার ৭১১০ 4১৩০ বাব 7০ অর্থ- তারা আল্লাহ্র ইবাদত 
করবে, তারা আল্লাহ্র সামনে বিনয়ী হবে। 


০১০১৯ ৮ শুই ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১৬! বাব ০ আন্তরিকভাবে, খালিছ করে। 
বাব 7 হতে মাছদার ০1১. অর্থ- খাটি হওয়া, পরিস্কার হওয়া । ইসমে ফায়েল ৮ » 
বহুবচন রি অর্থ- খাঁটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল । 

১৪: বহুবচন ১৪ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, আনুগত্য, বিচার, প্রতিফল। 

»৪৫_ ছিফাতে মুশাববাহ। একবচনে * ১: অর্থ- একনিষ্ঠ, একমুখী । 

1:2- ৮৩৬ ১4০ শু মুযারে, মূলবর্ণ ৫ ১:3১, মাছদার 25! বাব 4 প্রতিষ্ঠা করবে । 
215০)- বহুবচন ১০9 অর্থ- ছালাত, দো'আ, দরূদ, রহমত || 

14 ৩৬ ১৪-০ শী মুযারে মা'রূফ, মাছদার ০৩ বাব ৮ অর্থ- তারা দিবে, তারা প্রদান 
করবে। 

9%1- বহুবচন +১1$ ০৬ অর্থ- যাকাত, পবিত্রতা, বৃদ্ধি করা । 

22) ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ- সঠিক, বিধি-বিধান । 

বাক্য বিশ্লেষণ 


১ 


০০ 
অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয়। ০৩ ফে'লে মুযারে। (4) ১৪৩ -এর ইসম, 13/56 জুমলাটি 
০54 -এর ছিলা ৮০৬৩ ১৮" উহ্য (2৪৩) -এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর (5১৫$)15৮ 
হতে হাল। (০42) ১৩ -এর খবর । ৬_৫ হরফে জার, তারপর 0) উহ্য রয়েছে। (াঁ 
ফে'ল হু ফায়েল। এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর। তারপর (৫: -এর মুতা'আল্লিক। 
(২) ৪৮: ৬১৮০ 9 ঞ ৩০ 4৮০০ (0০০) জু হতে বাদল, 4 ০ উহ্য (4৮) -এর 
সাথে মুতা“আল্লিক হয়ে 1১ -এর ছিফাত, ৯ জুমলা ফে'লিয়াটি 1১:.) -এর দ্বিতীয় ছিফাত। 
71০4 ৬০০ মাওছুফ ছিফাত মিলে 3 -এর মাফউলে বিহী। 


7১ নাতি ..........তোগধীভল কুরআন.............. এ 

(৩) হত 4- ৫52) 9 উহ (১১ ৮৮০ শিবহু ফে'লের সাথে থে সুভাআর্িক হয হয়ে খবরে 

মুকাদ্দাম । £ 9 ৩:4৮ মাওছুফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার | এ জুমলাটি ৫.০ -এর 

দ্বিতীয় ছিফাত। 

(8) ৮20০৬ 5০৪ ৩ উ। ০৬19 ১40 উ০ ০3০ 0) মুস্তানীফা (-) নাফিয়া। 

3৮ ফেল মাথী, 5344 ফায়েল। 1১7 মাধী মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। ৬ মাফ'উলে 

বিহী। এ জুমলাটি 533 -এর ছিলা। (9) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অবায়। 

০. ৬০) 3৩ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 05) মাছদারিয়া £৫ | ০৬ বাক্যটি ০৩৫ -এর মুযাফ 

ইলাইহি। 

(68501577851 95:20724558)18200746 

হে ৩৪১ 31১- জুমলাটি হালীয়া। ৫) নাফিয়া 1)” - মাযী মাজহ্ল, যমীর ফায়েল | সে) 

আদাতে হাছর। (০) তা'লীলের জন্য, কারণ প্রকাশক অব্যয় । 1১7: ফেলে মুযারে, যমীর 

ফায়েল 41 মাফ'উলে বিহী, (৯৮) 1১44 -এর যমীর হতে হাল। ৫.) ৩৮ 1৯: এর 

মুতা'আল্লিক। (4) ০১০১৯ -এর মাফউল (৮) ৩১১ হতে দ্বিতীয় হাল। ॥১ 4:24 

21০] জুমলাটি 1১১ -এর উপর আতফ, 25117? জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। 37১ 

মুবতাদা, সে ৪১ খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 

রা ১৮৯০ ১০2৭ ডি ৩1১ এ ১ ০১০ ০৮০৫। 05 &॥ 08 ৮ 4 ০9, 

& ৩১১৮7 ৮078১97৩0৮8 3১9 আঁ ঞ 55 03 ০০৮৬ 0 
-১৫০৯৫ (০ 450০: 9 ঠা এ ০1 $ 1১০ ঠা তন ০9৮৫৮ ০৪ ০9 


ইহুদীরা বলে যে, উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে যে, মাসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। এটা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই সব লোকদের 
দেখাদেখি যারা তাদের পূর্বে কুফরী করেছিল। তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ এরা কিভাবে 
ধোঁকায় পড়ে। এরা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের 
প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মারিয়ামের ছেলে ঈসাকেও প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ 
করেছে। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর একমাত্র 


৩৮৮ তাওযাহুল কুরআন পারা ৩০ 


তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী । আর যা তারা মুশরিকী কথা-বার্তা বলে তা থেকে তিনি 
পাক-পবিভ্র" তেওবা ৩০-৩১)। এখানে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে যে, তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল। আল্লাহ 


অন্যত্র বলেন, 42৯ 2:2 ৬২১4 * 1৪ 1৮০%1542) 'আর ঈসা (আঃ) বলেন আমার পরে 
একজন সুসংবাদ দানকারী রাসূলুল্লাহ আসবেন, যার নাম হবে আহমাদ" (ছফ ৬)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১০ 2১৯১৯ ৩:৯৪ "তারা তাঁকে নবী হিসাবে চিনতে পারবে যেমন মানুষ তার 
সন্তানকে চিনতে পারে' বোকীরাহ ১৪৬)। উভয় আয়াতে একজন রাসূলুল্লাহ আসার কথা বলা 
হয়েছে। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, ৬০০ বিপু ১৪৮ ভি ০০৭] 5 নিশ্চয়ই 
এ বিধান পূর্ব ছহীফা সমূহে ছিল। আর তা হচ্ছে ইবরাহীম ও মুসা (আঃ)-এর ছহীফা' (আলা 
১৮-১৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 99৮ | 599 4০৫০৮ ৩ ১৫ 5 কর্তা এও 
এ ৮৮ 4৮9? “আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্বের কিতাবের সত্যতা 
প্রমাণ করে। আর এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত আর ইনজীল' (আলে ইমরান ৩-৪)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, £ এ| ১ ৮০৫ হাঁ ৩১১৫ ক ৬ 2309 “আর আমি 
যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ কিতাব আল্লাহ্র নিকট হতে সত্যতা সহকারে 
অবতীর্ণ হয়েছে" (আন 'আম ১১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬০৪ ( 5202847 শর 115? 
এ 7৩ ৩গ্ 'আর এ বরকতময় কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ 
করে' (আন'আম ৯২)। অত্র সুরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “কিতাবধারীরা তাদের নিকট 
স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভক্ত হয়েছে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ £ এ ১৫৮ 1018০ 
১৬ ৮ টে | ১৬ লোকদের নিকট যখন ইলম এসে পৌছল তার পরই তাদের মাঝে 
বিরোধ বৈষম্য দেখা দিল। আর তা হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা পরস্পরে একে অপরের বিরুদ্ধে 
বাড়াবাড়ি করত" (শুরা ১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 98৮৮ 0৮০) চে) ও ভব এ ৯ 
«ডা ৮৮75 আল্লাহ তিনি যিনি উদ্মীদের মাঝে এমন একজন রাসূলুল্লাহ পাঠিয়েছেন, যিনি 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শুনান' (ভুম'আ ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (3 501৯০ ১ 
১1১ "তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ো না' (শুরা ১৩)। আল্লাহ 
অত্র সূরায় বলেন, ₹__-:হ। ৬৪১ ৩৫১9 "মূলত এটাই সঠিক দ্বীন" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩১ 
2 :-। এটাই চূড়ান্ত সঠিক নির্ভূল ব্যবস্থা” তেওবা ৩৬)। 
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১44 1946 পি 92 পভ জে ০৩ ০৩ ২6 ক তে ৬৪৩ ০৮ চাও ৯১০ 
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আনাস ইবনু মালিক ঞ্ন্* হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম সা উবাই ইবনু কা'বঞ্- কে বললেন, 
আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সূরা বাইয়া আমি তোমাকে পড়ে শুনাব। উবাই ইবনু 
কাব বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নবী কারীম ৯ বললেন, হ্যা তখন তিনি কেঁদে 
ফেললেন" (বুখারী হা/ ৩৮০৯)। 


0৮514515657 এপ নত রা 
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ভাবির ন্যাত স্ আমাকে বললেন, “নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা 
হয়েছে যে, আমি তোমাকে অমুক অমুক সুরা পড়ে শুনাব। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল সু! আমার নাম কি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যা। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ ই তাকে বললেন, তাহলে তো তুমি খুবই খুশি হয়েছো? উবাই ইবনু কা'ব প্র 
বললেন, কেন খুশী হব না? আল্লাহ নিজেই বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তারা যেন আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহ ও দয়া লাভ করে খুশী হয়। আর এ দয়া ও অনুগ্রহ তাদের জমা করা সম্পদ চেয়ে 
অনেক গুণে উত্তম" (আহমাদ, এ 557 | 


০৬ 950০5309855 36৯5 ৮৫ .৪208১ 
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“উবাই ইবনু কাব বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে আদেশ 
করেন যে, আমি তুমাকে কুরআন পড়ে শুনাব। অতঃপর তিনি সূরা বাইয়্েনা পড়েন। তারপর 
রাসূলুল্লাহ ই বলেন যে, আদম সন্তান যদি একটা মাঠপূর্ণ মাল চাই, অতঃপর তাকে তা দেয়া 
হয় তবে সে অবশ্যই দ্বিতীয় মাঠপূর্ণ সম্পদ প্রার্থনা করবে । আর সেটা দেয়া হলে তৃতীয় মাঠভরা 
সম্পদ প্র্থনা করবে । আদম সন্তানের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে 
যে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্র কাছে এ ব্যক্তি দ্বীনদার যে 
একনিষ্ঠ একমুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে । তবে সে মুশরিক ইয়াহুদী এবং নাছারা হতে 


৩৯০ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


4 ভিড রে 
কাছীর/৭8১০)। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে সঠিক দ্বীন হচ্ছে- দ্বীনে হানীফ আর সঠিক অনুসারী 
হচ্ছে- যে একনিষ্ঠ, একমুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) উবাই ইবনু কাঁবপ্ষ্ক্র+ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ৯ তাঁকে বলেন, হে আবুল 
মুনযির আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন তোমার সামনে কুরআন পাঠ করি। 
উবাই ঞ্ন্+ তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আন্নাহ্র উপর ঈমান এনেছি। আপনার 
হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। নবী কারীম ২: কথা গুলি 
পুনরায় বললেন । উবাই তখন আরজ করলেন, হে আন্লাহ্র রাসূল! আমার কথা কি সেখানে 
আলোচনা করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, হ্যা, তোমার নাম তোমার বংশ পরিচিতি এ 
সবই মালায়ে আলায়ে আলোচিত হয়েছে। উবাই ঞ্চ্ঞ্স* তখন বললেন, তাহলে পাঠ করুন* (ইবনু 
কাছীর হা/৭8১১)। 


(২) ফুযাইল ঞ্্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বাইয়্যেনা সুরাটি 
শুনেন এবং বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি খুশী হয়ে যাও, আমার মদার কসম তোমাকে 
জান্নাতে এমন থাকার স্থান দিব যে তুমি খুশী হয়ে যাবে (ইবনু কাছীর ৭8১৪)। 


(৩) নাযীর আল-মুযানী বলেন, নবী কারীম ২ বলেছেন, আল্লাহ সূরা বাইয়্যেনা শুনে বলেন, হে 
আমার বান্দা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমার মযাঁদার কসম আমি তোমাকে ইহকালে ও 
পরকালে কখনও ভুলব না। আর জান্নাতের এমন স্থানে তোমাকে থাকতে দিব যে, তুমি আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে যাবে" ইবনু কাছীর হা/৭8১৫)। 


(৪) আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ উজ বলেছেন, মানুষ যদি জানত সুরা বাইয়্েনা পড়লে কি 
বিনিময় রয়েছে তাহলে তার পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে দিত এবং সূরাটি শিক্ষা অর্জন করত। 
খোযা বংশের একলোক বলল আল্লাহ্‌র রাসুল তাতে কি নেকী রয়েছে? নবী কারীম ফ্রা 
বললেন, মুনাফিক সুরাটি কখনও পড়বে না এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যার সন্দেহ রয়েছে সেও 
কখনও পড়বে না। আল্লাহ্‌র কসম নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটতম ফেরেশতারা আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টির পর হতে সুরাটি পড়েন। তারা কখনও শিথিল হয় না। যে কোন ব্যক্তি সুরাটি পড়লে 
আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষার জন্য ফেরেশতা পাঠান তারা তার জন্য রহমত চায় এবং ক্ষমা 
প্রার্থনা করে' (কুরতুবী হা/৬৪৩০)। 


অবগতি 


আহলে কিতাব ও মুশরিক উভয় শ্রেণীর লোকেরাই কাফির । কুফরীর ব্যাপারে তারা সমান। 
তারপরেও তাদেরকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামে অবহিত করা হয়েছে। আহলে কিতাব বলতে 
তাদেরকেই বুঝায় যাদের নিকট পূর্ববর্তী নবী-রাসূলুল্লাহগণের পেশ করা কিতাব সমূহের মধ্য 
হতে কোন একখানি যে অবস্থায় হোক না কেন মাওজুদ থাকবে এবং তারা তাকে মেনে চলবে । 
আর মুশরিক বলতে সেই সব লোক যারা কোন নবীর অনুসারী এবং কোন কিতাবের প্রতি 


পারা ৩০ তাওযীহল কুব্রত্মান ৩৯১ 


বিশ্বাসী ছিল না। অবশ্য আহলে কিতাবও মুশরিক। যেমন খুষ্টানেরা বলে তিনজন মা'বুদের 
একজন হলেন আল্লাহ (মায়েদা ৩৭)। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মাবুদ বলে মায়েদা ১৭)। তারা 
ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্রও বলে (তওবা ৩০)। ইহুদীরা উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে তেওবা 
৩০)। অথচ কুরআনে তাদের কোথাও মুশরিক বলা হয়নি। মুশরিক পরিভাষাটি তাদের জন্য 
ব্যবহার হয়নি বরং তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়েছে । ইহুদী অথবা নাছারা বলা হয়েছে। 
কারণ তারা তাদের আসল দ্বীনকে মানত এবং শিরক করত। অন্যদের ব্যাপারে মুশরিক 
পরিভাষাটি সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । কারণ শিরককেই তারা আসল দ্বীন 
মনে করত এবং তাওহীদ মেনে নিতে অস্বীকার করত । 
৮৮০১ ৩এ% ওটি ০০ শি 2 ৯ ৮৮৮৭০ এ ১৭ ৯ ৩০ ৬ 
০ 6 ১60 0 ১ দে) খু 4০ ৮৮ 543০৪০৩13০9 এ 28 ৩৭০) 
৪৫৮৮ 2:21 285 8:58255250:5- ০৪ 18 27977582874: এ ভি .8:7৮572 
এ ০ ০৭ ৩১ 2০1৮৮03 ০$ত এ ৮) (সে ক (এ ১৬0 চস তত (০ ০১৩ 
৫৮১) 
অনুবাদ : (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা নিঃসন্দেহ 
জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে । এ লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (৭) 
পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি । (৮) 
তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে। যার তলদেশ হতে 
ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
হবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এসব কিছু তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

)৩- বহুবচন 4) ১০০ 3০০ অর্থ- আগুন, অগ্নি 

"৯ অর্থ- জাহান্নাম, নরক। 

০3/৩ ৮৪০৮ ৩৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার 1১৮৬ বাব ০-/। যেমন 4৫ অর্থ- চিরস্থায়ী হল, 
অমর হল। 

৮০_ ইসমে তাফযীল। এখানে শব্দটি ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । আসলে ১ ছিল, বেশী 
ব্যবহারের কারণে ”_ করা হয়েছে। শব্দটি ইসম হিসাবে ব্যবহার হলে বহুবচন ১১, ৮ হবে। 
অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি । % শব্দটিও অনুরূপ ব্যবহৃত হয়। 

০]- বহুবচন 14 অর্থ-সৃষ্টিজগত, মানবকূল। $9৮ 'মৃষ্টিকর্তা"। মাছদার 1 বাব ০ সৃষ্টি করা”। 
তি ৬ ০৪4৩ ৯ মাথী, মাছদার ৩০৭! বাব ৩৬ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল । 


ডি ০৪০০ ৩৯ মাথী, মাছদার ১০ বাব ০... অর্থ- আমল করল, কাজ করল । 
০৬০০ একবচনে ২০০০ অর্থ- সৎকাজ, ভাল কাজ, নেকী, পুণ্য । 

» ১৮- ইসমে তাফযীল। অর্থ- কল্যাণকর, উৎকৃষ্টতর। শব্দটি এখানে ছিফাত হিসাবে ব্যবহার 
হয়েছে। 


$7_ ইসম, প্রতিদান, পুরস্কার, ছওয়াব । শব্দটি ১7 বাবের মাছদারও হতে পারে। 
3$৮_ যরফে যামান ও মাকান। 2০ অর্থ- তখন, সে সময়ে 5: অর্থ- যখন, যে সময়ে । 
(০)_ বহুবচন : প্রতিপালক" । 3 $) “গৃহকর্তা” ০3 অর্থ- গৃহকত্রী, গৃহিনী । 
০/._ একবচনে এ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূর্ণ বাগান। 

১৯৫ মাছদার, বাব ১০: “অবস্থান করা" যেমন ৩1:১৬ ৩৫ অর্থ- স্থানটিতে অবস্থান করল । 


১৯০ -এমন জান্নাত যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। এটা একটা জান্নাতের নাম। 


৬৪৯০ ৮৬ ৬০০ ০০15 মুযারে, মাছদার । £ বাব 7 _-০ অর্থ- প্রবাহিত হবে, প্রবাহিত 
থাকবে। 

৬০০- যরফে মাকান। অর্থ- নীচে, অধীনে । 

3480-18 বহবচন 9৩ % অ্থ-নদী, নদ। 

4 সবসময়, চিরকাল, অসীম, ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন 14:42 “সর্বদা করব । 
৯০ ৮৪৬ ৮৭৮ ০৯1 মাধী, মাছদার ৩০১ ০4১ বাব ৬৯ ৮ ন্ট হল" । শব্দটি ০৮ 
অথবা এ দ্বারা ব্যবহার হয়। যেমন 4৮ % £০ ০০) “তার উপর সন্তষ্ট হল'। 

৩৯৯ ২৬ ০৪০৩ ০০5 মাবী, মাছদার (০১০ বাব ৬৯ অর্থ- ভয় করল, ভীত হল। 

বাক্য বিশ্লেষণ 
০ 

| ৮৯- জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ত। (১9) ৩! -এর ইসম। 1১৮ 4 জুমলা 
ফেলিয়াটি ইসমে মাওছুলের ছিলা । (5০৯ 9 ৮44 ১৬৭ উহ্য (2৫. 5) -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক হয়ে 1১ -এর সর্বনাম হতে হাল । ১: উহ্য (5:45) -এর সাথে মুতা“আল্লিক 


হয়ে -এর খবর । 1১৫ এজ 022) এর হতে হাল (৬৯) ভাতে -এর 
মুতা'আল্লিক। 354 মুবতাদা, ৯ বিচ্ছিন্নকারী সর্বনাম, এ ০5 খবর অথবা *__৯ দ্বিতীয় 
মুবতাদা । 

(৭) ০0 ৮ / ৮৯ ৬4৯ ০০4] ৮৮) 19০ (3 ৩17 (০৬4৮) পর্যন্ত ১ -এর ইসম 
এবং পরের জুমলাটি-এর খবর ৃ ৃ 


৬) ০০ 


১০০85 &- টিনার জান 
(১ 33০) ১০৬ -এর যরফ। (১১৫ ০৬) ৮১97০ -এর খবর 90 ৫১ ০০ ড শর্ত এ 
জুমলাটি ৩১ ০৫ এর ছিফাত। :3-/- উহ্য ১৮:০১ -এর যমীর হতে হাল । (42) 2:40 
-এর সাথে মুতা'আল্লিক। 044) ০:4০ -এর মাফ'উলে ফী। এ জুমলাটি ৩১._০ ৫ এর 
দ্বিতীয় ছিফাত। +$:০ &। ০) জুমলা ফেলিয়া £ 21:51) জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের উপর 
আতফ। 

77 ৬০ ১৭ ৬৫১ (৬৫১ মুবতাদা ৫০) -এর এ হরফে জার ১ + মাজরূর মিলে উহ্য 
যা -এর মুতা'আল্লিক ৮ মাওছুলা আর 44, (৮০ এ জুমলাটি :৮ -এর ছিলা। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৬নং আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৩৮ ও ও 0740৮ | ৪০ 958 ০৯ | “নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট পশু হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না' (আনফাল 
২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১০০ ৬০৯9 74 আত 2৪ এএস “ওরা সেই সব 
11777757775 77775 
ডিজি ৬5 দেখাতে পারেনঃ? আর যে 


স্পষ্ট ভ্রান্ত পথে রয়েছে অথবা জেনে-শুনে ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাকে কি পথ দেখাতে পারেন”? 
(যুখরুফ ৪০)। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সত্যকথা ও কর্ম শুনেও শুনেনা এবং 
দেখেও বুঝে না তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট । তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি । অত্র সূরার ৭ নং আয়াতে বলা 


হয়েছে ঈমান আনার পর সৎ আমল করলেই মানুষ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, 25 


৩৯৪ তাগযাভ গল কুরআন. না পারা ৩০ 


95 এ ৩০ 'আমি আদম সম্ভানকে সম্মানিত করেছি' হিরা জাতে 
আল্লাহ বলেন, 05 যার তলদেশ হতে বর্ণাধারা প্রবাহমান 
থাকবে' । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 79 এ ঠা লও এটি ৩০ 404 02৮ এ 


05০8 ৮৮০৩7) তি পে পভ 312 ৩9৩৯০ সি 9৩০ “নিঃসন্দেহে মুত্তাকী 
লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান। বাগ-বাগিচা আংগুর। সমবয়স্কা নব্য-যুবতীগণ 
এবং উচ্ছ্বাসিত পান পাত্রও । সেখানে তারা কোনরূপ অসার, অনর্থক, মিথ্যা কথা শুনবেনা। এটা 
85777752577 
৮১284০০916৮ 45186 255৮ ৬ তেরা 
১&) 'মুক্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে ত তার পরিচয় এই যে, তাতে স্বচ্ছ 


ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যার স্বাদ 
নষ্ট হবে না। এমন পানীয় বস্তর বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও 
সুপেয় হবে । আর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে । সেখানে তাদের জন্য 
সর্বপ্রকার ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা” মুহাম্মাদ ১৫)। 


অত্র সুরার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তাদের প্রতি অস্তষ্ট হয়েছেন এবং তারাও 
প্রতি সন্তুষ্ট হবেন' (লোয়ল ২১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬ ৮ ৫ %) ৫] ১৫ ০১৮4৫ “আর 
অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত কিছু দিবেন যে, আপনি মন্তষ্ট হয়ে যাবেন' (যুহা 
৫)। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, ৮০৫২] ৩ ১৩ ৩৯৩ স] ১০০) ০ এ। ০৮ ১ "আল্লাহ 
মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন মুমিন গাছের নীচে আপনার সাথে বায়'আত করে' (ফাতহ 
১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০.৮ ৮১১ রি 96775155 হিরা? 
1] 30১ (ও প৩৬ 2৫ ক ও ৯ ৩৬ ক এলি 2515505 ৮৫০ & ৩০ 
2.) 'যেসব মুহাজির ও আনছার সর্বপ্রথম ঈমান আনার জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং যারা পরে 


নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং 
তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার 
তলদেশে বর্ণা ধারা প্রবাহমান রয়েছে । আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে । মূলতঃ এটাই বড় 
সফলতা” তেওবা ১০০)। 


আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, “আর এ সফলতা এমন ব্যক্তির জন্য যে তার 
প্রতিপালককে ভয় করে” আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩. “4০ ০ ০১৬ ১০৫ 'আর যারা তার 


(রহমান ৪৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ধক) ৩ 4941 ৬৫ পে ভরি এ) 0৩ 2৩ 2 এ 
এ | (৯ 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি 
হতে দূরে রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত তাদের থাকার স্থান' নোধি'আত ৪০-৪১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
৮2৫ ১৯ 8০8০ ৮ ও শর ৩৮৪০ 52২৪ এ! 'নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না 
দেখে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান” মুলুক ১২)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

আবু হুরায়রা ঞর্*+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টজীব কে একথা কি আমি 
তোমাদেরকে বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ঈগ বললেন, আল্লাহ্‌র 
সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে, জেহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে 
থাকে যেন শোনা মাত্রই ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে এবং শক্র দলে প্রবেশ করে বীরত্বে 
পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। এবার আমি তোমাদেরকে এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। যে ব্যক্তি 
নিজের ছাগলের পালের মধ্যে থাকার পরেও ছালাত আদায় করতে এবং যাকাত দিতে কৃপণতা 
করে না। এবার তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। সে হল- এ ব্যক্তি যে কোন 


অভাবশ্রস্তকে আল্লাহ্‌র নামে কিছু চাওয়ার পর কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়* (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭8১৭)। 
অবগতি 


এখানে কুফর অর্থ মুহাম্মাদ উ্ঞ্ু -কে শেষ নবী হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথচ তিনি 
সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লিখিত পবিত্র এ ছহীফা সমূহ তাদেরকে পড়ে শুনান। এ কারণেই আল্লাহ 
তাদেরকে বলেন, তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোন সৃষ্টি নেই। এমনকি জন্ত জানোয়ার 
অপেক্ষাও তারা হীন ও নিকৃষ্ট । কেননা পশুর বিবেক-বুদ্ধি কিছু নেই। তাদের কর্মের কোন 
স্বাধীনতা নেই। কিন্তু মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বাধীনতার অধিকারী । এরপরেও সে দ্বীনকে অমান্য 
করে, নবী কারীম উশ -কে অস্বীকার করে । এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে । 


৯১০৮%১১০% 


৩১৬... ভাওয়াল কুরআন... ............................পারা ৩০ 
সূরা আল-যিলযাল 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৭১ 


০০৯ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
এ 2৫0) 269৮0 037 ₹৫) পা ৮৮0 ৬৪ঠি 0১207) ৮৮১0 ০) 
১৩ ০)7%55070 উ ৮৩) 25245৪১৮০১৫ ৮70 96 ৫) ৩0 ৬০৫ 
০১551০৬৪০৯৬ এ৯ ৩৭০ 0) 551০৮ ৪০১ ০৬৬ এস 
(১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাপিয়ে তোলা হবে । (২) যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা 
বাইরে নিক্ষেপ করবে । (৩) এবং মানুষ বলবে পৃথিবীর কি হল? (৪) সেদিন পৃথিবী নিজের 
উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দিবে । (৫) কারণ তার প্রতিপালক তাকে এরূপ বলার আদেশ 
দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদের কর্ম তাদেরকে দেখানো 
যায়। (৭) অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করে থাকবে সে তা দেখতে পাবে । 
(৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০49) ৮৪৬ ৬০৬৭ 4৯১ মাধী মাজহুল, মাছদার ২) ১1) বাব ২১ অর্থ- প্রচণ্ড ঝাকুনি 
দেয়া হল, কীপিয়ে তোলা হল। 27) বহুবচন 5737 অর্থ- ভূমিকম্প, বিপদ, মুছ্ীবত। ৮৬৮. 
3 'ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র । 


] 
পর 
রর 
£ 


+৮/0- বহুবচন ১ ০০ অর্থ- পৃথিবী, মাটি। 
)%)_ বাব 2১ -এর মাছদার। অর্থ- ভীষণ কম্পন 
২০০১৮ ৪৬৬ ৬০৪০ ১০১ মাযী, মাছদার ০1! বাব ১০ অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল । 
0 3 বহুবচন ৪ অর্থ- ভারী, বোঝা, ওজন | 


00- ০৩৬ ১৬০ ১১ মাযী, মাছদার ১৪ বাব 7:০/ অর্থ- বলা, উচ্চারণ করা । ১? একবচন, 
বহুবচন :)5ঁ 3 অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। 


এ 


৩4৮1 বহুবচন ১. অর্থ- মানুষ, লোক। 


2 চিন. রা 
₹:- বহুবচন £ রে অর্থ দিন, দিবস। 


«৯ 


৫০ ৩০৬৬ ৬০৮ ১৯1 মুযারে, মাছদার ৬৩ বাব এ: অর্থ- খবর দিবে, আলোচনা 
করবে, বৃত্তান্ত বলবে, সংবাদ দিবে । 


৮০ ৪ পপ 


05 ৮০ বহুবচন ১.০ :৮2০-খিবর, সংবাদ, বৃত্ত তাত । 


০০ ৫ 
] 


3_ বহুবচন 5) প্রতিপালক" । 


১ 2১ ৩৬ ০৭০ ১০1১ মাযী, মাছদার ৮! বাব 2] অর্থ- অহী করলেন, আদেশ 
করলেন। 


9২০৫ ৮৬ 5০৬ ১০5 মুযারে, মাছদার 1944০ 04০ বাব 7০ অর্থ- ফিরবে, প্রত্যাবর্তন 
করবে। 


+4।_ ইসমে জমা, পুরুষ, মহিলা, ভাল-মন্দ, মুসলমান, কাফির, জ্ঞানী-মূর্খ সবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। 


(25 ১ বহুবচন +০% অর্থ- বিক্ষিপ্ত, ছিন-ভিন্ন, শতধাবিভক্ত। ৬: বহুবচন ৪ 4 অর্থ- 


বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন মুখী । মাছদার (৪ বাব ₹৮০। যেমন ০৯ ০ অর্থ- বিক্ষিপ্ত হল, 
ছড়িয়ে পড়ল। 


1398- ৮৬ ০5২৮ শেলী মুযারে মাজহুল, মাছদার 5৮01 01 বাব ৩৬ অর্থ- তাদেরকে দেখানো 


2 ২৬ ০৪০০ ৯০1 মুযারে, মাছদার ১০ বাব ৯. অর্থ- আমল করে, কাজ করে । 
৬৬- বহুবচন ৬, “পরিমাণ, | 

_ বহুবচন ০১ অণু, বিন্দু, পরমাণু, ক্ষুদ্র, পিপীলিকা । 
1০-_ বহুবচন ১৬ ০0৮০১: অর্থ- সৎকর্ম, ভালকাজ, সম্পদ, সচ্ছলতা । 


রি ১1১ মুযারে, মাছদার 24 বাব শু অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে । 
12 বহুবচন ১৮৮ অর্থ- অসৎকর্ম, খারাপ কাজ, অনিষ্ট, ক্ষতি। 


৩১৮. 4444 তআোওযাহল কুরআন... ... ....... ... ..............পোরা ৩০ 
বাক্য বিশ্লেষণ 


(১) 409) ০০১0। ০47১] ৫১) যরফিয়া ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। 5 
মাযী মাজহ্ুল ০০০ নায়েবে ফায়েল। 4171) মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ উলে মুতলাক। 
(২) ৬59 ০০১ট। ০৮০৮ ৫) হরফে আতিফা। __-/৯ ফে'লে মাষী (৮ ফায়েল, 
৫৩ মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ“উলে বিহী। 

(৩) $ ৬ ১০১৬ 3১- 0) হরফে আতিফা । এ ফে'লে মাযী, ১.-৬। ফায়েল, (০) ইসমে 
ইস্তিফহাম মুবতাদা, $ উহ্য ৫৩) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে (5) -এর খবর । এ জুমলাটি 
0% -এর 451 

(৪) ৮৯:৬৩ ১৩: (5) পূর্বের 19! হতে বাদল। ৬০৫ ফে'ল, যমীর ফায়েল, 
৩4 মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ-উলে বিহী। এ জুমলাটি শর্তের জওয়াব। 

(৫) ৫ ৬৫) ৩6- জুমলাটি ১:০4 -এর মুতা'আল্লিক। (4৫) ৩-এর ইসম (৬39 
৩-এর খবর। 

(৬) 74০1০ এ ভন ১১২ 5০৮ ৬১9 পূর্বের 5% হতে বাদল। 5.4 ফে'ল, 
+০। ফায়েল, (4251) ৮৭__%। হতে হাল। €)) পর্বের ফে'লের কারণ প্রকাশক অব্যয়। ০ 
মুযারে মাজহুল, যমীর নায়েবে ফায়েল। ০$. -৮ মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি মাছদার হয়ে 
মাজরর হয়ে ১১: ফে"লের সাথে মুতা“আল্লিক। 

(৭) 412৮ ১ ৬৬ 4০ ১০১ ৫০) ১ পূর্বের আলোচনার শাখা-প্রশাখা নির্ণয়কারী। 
১ মুযাফ ইলাইহি । (07) ৬ হতে তামীয অথবা বাদল। £ ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, 
ৰ্ মাফ 'উলে বিহী এবং শর্তের জওয়াব । 

(৮) $% 1৮৯ ৪০১ ৩৩৬ ০৬ ১ এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ । 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

এখানে আল্লাহ বলেন, “যখন পৃথিবীকে কীপিয়ে তোলা হবে" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, হ_%0 ্ 
: ৮০ ৮৪৯ ০০৭ নিশ্চয়ই ক্র়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ কম্পন' (হজ্জ ১)। আল্লাহ অন্যত্র 


বলেন, ১০19 15 ৩০০03 ১০ চিনি “যখন ভূ-তল ও রাজ বাজ 
একই আঘাতে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হবে' হা-ক্াহ ১8)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮৮১ ০) সু 
57656161 ১০] ০4 1 “হঠাৎ পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে, কাঁপিয়ে দেয়া হবে এবং 
পাহাড়গুলিকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে। তখন পাহাড়গুলি বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় 
পরিণত হবে" €য়াকি'আহ ৪-৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 859 ই ২০1: ৪৮ %% যেদিন 


ভূমিকম্পের ধাক্কা হেলিয়ে দিবে। তারপর আসবে আর একটি ধাকা' (নাধি'আত ৬-৭)। আল্লাহ 
অত্র সূরায় বলেন, “যমীন তার ভিতরের ভারী বস্তু বাহিরে নিক্ষেপ করবে" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


০918 ৩ উগ্র ০৫০ ৮৮০0 199 'আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারণ করা হবে এবং 


পৃথিবী তার ভারী বস্ত বাহিরে নিক্ষেপ করবে এবং পৃথিবী শূন্য হয়ে যাবে' (ইনশিক়াক ৩-৪)। 
আন্লাহ অত্র সূরার ৩ নং আয়াতে বলেন, “মানুষ সে দিন বলবে পৃথিবীর কি হয়েছে"? মূলত এ 


বাক্যটি মুশরিক কাফিররা বলবে । কারণ মুমিনেরা বলবে, 33:০5:১০ 1 0591515৩ 
৩% | রহমানের ওয়াদা ছিল যে, পৃথিবীর অবস্থা এরূপ হবে এবং নবী-রাসূলুল্লাহগণ সত্য 
বলেছেন? (ইয়াসীন ৫২)। আল্লাহ অত্র সুরার ৪নং আয়াতে বলেন, “সেদিন পৃথিবী তার উপর 
সংঘটিত সব খবর বলে দিবে" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1. $০74582 ০0 ১৯১০ 
৪৮১ বা 2 কি: ১০1৮৮ গা 
৮০৯ 5 927 ৬০] এ 0৮ট মানুষ ক়্ামতের মাঠে তাদের গায়ের চামড়াকে বলবে তোমরা 
কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা বলবে আল্লাহ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন 
এবং সব কিছুকেই কথা বলার আদেশ করেছেন" ফেচ্ছিলাত ২১)। 

অত্র সুরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “মানুষ তার কৃত কর্ম দেখতে পাবে” । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, 03 £ ২০4 $ ৮০৮০) ৮৮8 “কিয়ামতের মাঠে মানুষ তার দু'হাতের পাঠানো কর্ম 
দেখতে পাবে" (নাবা ৪০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1৮০1১215452) “ক্র়ামতের মাঠে 
তারা তাদের কর্মকে উপস্থিত পাবে' কোহাফ ৪৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩০ ৬০ ৩৪ ৮১০ 
০ ক ভে 0 0 ৩৬ ৮ 2৪ 0 প। ০ ১০০0 ও 5১ ০৩৬ আসমান ও 
যমীনে বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই না ছোট না বড় যা আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টি হতে 
লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নেই' ইউনুস ৬১)। সব কিছুই প্রতিপালক 


লিখে রেখেছেন, যা কিয়ামতের মাঠে মানুষকে দেখাবেন । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 15 4০০ 
172৮-5 ০৮ ৩৪ ভিউ তি “ক্য়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা মানুষ তার ভালকর্ম উপস্থিত পাবে 
(আলে ইমরান ৩০)। 


৪০০ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


৮০০00০09550 0৩০ এও এ ৮০0 ওর সু &। 0০0 0 0 2৫০ 9০ 


৩১ ৩ 3১৪ এ ভি ০ ও ও 3 এ বি 


৪ 
পর্ণ ৪০০ 4৮৮৫ £ 


৩৪ হত 0৮0 মি 7 4 এ 055 ০5 ও). 
(১) আবু হুরায়রা ঞ্ম্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “পৃথিবী তার কলিজার টুকরোগুলোকে 
বাহিরে নিক্ষেপ করবে । সেগুলি সোনা-রপার স্তূপ হয়ে বের হয়ে পড়বে । হত্যাকারী এ সম্পদ 
দেখে বলবে হায়! আমি এ ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছি। অথচ আজ এগুলি বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় পড়ে রয়েছে । কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। আত্মীয়তা ছিন্নকারী দুঃখ করে বলবে হায়! এ 
ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি। চোর বলবে হায়! এ ধন 
সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এ সম্পদগ্ডলি তাদেরকে ডাকবে কিন্তু 
তারা সেগুলোর কিছুই নিবে না" মব্সলিম হা/১০১৩, তিরমিযী হা/২২০৮)। 


রা গর রা রা রর নি 
পে 
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ছাল্লাললা- ৮০৮ 


(২) আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ক: এ আয়াতটি পড়লেন, ৬ ০৮ 


পে ত।৮৩ 


(১০০০ এবং বললেন, যমীন কি সংবাদ দিবে তা কি তোমরা জান? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ 
এবং তার রাসূল ভাল জানেন । রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, আদম সন্তান যেসব আমল যমীনে 
করছে, তার সব কিছুই যমীন প্রকাশ করে দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় 
এই এই পাপ ও এই এই পুণ্য করেছে' (তিরমিযী হা/ ২৪২৯, ৩৩৫৩)। 


রা € ঞ 


এডিট 9957) 2৯959 তে এ] 06 & 3255 উড &| ০০ 82 পতি 
৩ ২০2) সত তে ০৬৪ | 9৪০ ভর) 45০ সি উঠ 56 59০৯ 
৩০ ৪০৪ ৩ ০ ওঁ তি) ০৬ এ ভিত ২০ সত ৩ ৩১ ৩০ 
৬ 30402 ৪০৮ 6 ৩৮ ভগ এ ০৩০ ৬১৪) 9 অভ ০০৮, 


329 54০926000 5055 5) 94 ৫০০38০৬০১৬৫ 
01225 552185180815 টি ঠাপ রিকি রা 


নে 
5৫৫. পু. ০৫০ পপ এপ ।র্প ০৫ 


০98 17০, 2১ 0005০ এ 0০9 ০221 5১ 


সহ রাসূলুল্লাহ সর বলেছেন, "ঘোড়ার মালিকেরা তিন 
প্রকারের । এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হল তারা 
যাদের জন্যে ঘোড়া আবরণস্বরূপ। তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্যে ঘোড়া বোবাস্বরূপ 
অর্থাৎ তারা পাপী। পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা 
জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে । যদি ঘোড়ার দেহে ও পায়ে শিথিলতা দেখা দেয় এবং এ 
ঘোড়া এদিক ওদিকের চারণ ভূমিতে বিচরণ করে, তাহলে এজন্যেও মালিক ছওয়াব লাভ করে । 
যদি ঘোড়ার রশি ছিড়ে যায় এবং এ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তবে তার পদচিহ্ন এবং 
মলমৃত্রের জন্যেও মালিক ছওয়াব বা পুণ্য লাভ করবে । মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না 
থাকলেও ঘোড়া যদি কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে, তাহলেও মালিক ছওয়াব পাবে । এই 
ঘোড়া তার মালিকের জন্যে পুরোপুরি পুণ্য ও পুরস্কারের মাধ্যম । দ্বিতীয় এ ব্যক্তি যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার জন্যে ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, 
কিন্তু সে আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সওয়ারীর ক্ষেত্রে বিস্মৃত হয় না। 
এই সওয়ারী এ ব্যক্তির জন্যে পর্দা স্বরূপ । আর তৃতীয় হচ্ছে এ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের 
কারণে এবং অন্যদের উপর যুলুম অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার 
উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্যে গোনাহ স্বরূপ, । রাসূলুল্লাহ জু -কে তখন জিজ্ঞেস 
করা হল, গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি উত্তরে বললেন, “আল্লাহ তা'আলা আমার 
প্রতি এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র পুণ্য এবং বিন্দুমাত্র 
পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে'। আয়াতের সাথে হাদীছের শেষ অংশের মিল রয়েছে। অর্থাৎ 
গাধার কোন যাকাত নেই, তবে এমনিতেই কিছু দিলে নেকী পাবে । যেমন আলু, আম ইত্যাদির 
কোন যাকাত নেই । তবুও কিছু দেয়া উচিৎ, তার নেকী মালিক পাবে। 


195 8/১ ৩৩৬ 4০ ৩৯ 9675 & গে এ মা 3১০ দে ১৫৩ ৮০০ ৬৪ 

চার ত 

(৪) ফারাযদাকের চাচা ছা“ছাআ ইবনু মু'আবিয়া পর্্র* নবী কারীম সু -এর নিকট আগমন 

করলে, তিনি তার সামনে এ আয়াত দু'টি পড়লেন) -%: ১4 4০1০ ০১ ৩০৬ 4 ৩৯ 

৮1৮5 50১ 0৬ তখন ছা'ছাআ বলেন, এ আয়াত দুটি আমার জন্য যথেষ্ট । এর চেয়ে বেশী 
না শুনলেও চলবে' সি 7 

দের 


(৫) আদী ইবনু হাতিম ঞ্কম্ম বলেন, রাসূলুল্লাহ উঃ বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এক 
টুকরা খেজুর ছাদকা দিয়ে হলেও যেন আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায়, তবে 
যেন ভাল কথা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে" বেখারী হা/১৪১৩)। 
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(৬) আদী ইবনু 2 রাহ লে “তোমরা  জহান্নাম থেকে 
আত্মরক্ষা কর একটা খেজুর ছাদাকা করে হলেও” (বুখারী হ/১৪১৭)। হাদীছগুলিতে বলা হয়েছে 
যে, ক্ষুদ্র আমলের বিনিময়ে হলো ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ এবং জান্নাত লাভ করার চেষ্টা 
করতে হবে। 
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(৭) আবু যার গিফারী এ বলেন, রাসূলুল্লাহ জর * বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সামান্য ভাল 
কাজকেও তুচ্ছ মনে না করে । মানুষকে কিছু দিতে না পারলেও যেন হাসি মুখে কথা বলে । যদি 


তুমি গোশত ক্রয় কর অথবা রান্না কর তাতে ঝোল বেশী কর সেখান থেকে প্রতি বেশীকে এক 
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(৮) আবু হুরায়রা ঞ্্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা 
প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীকে কিছু সামান্য হাদিয়া দিতে তুচ্ছ মনে না করে। 
এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশত যুক্ত হাড় হলেও (বুখারী হা/২৫৬৬)। 
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(৯) বুজায়েদ প্্মপ্র* বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ২্ক ! নিশ্চয়ই মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়াই 
আমার কাছে এমন সামান্য কিছুও থাকেনা, যা' আমি তাকে প্রদান করব। রাসূলুল্লাহ হর 
বললেন, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত কিছুই না পাও, তাহলে আগ্তনে পোড়া একটা খুর হলেও 
দাও' (তিরমিযী হা/৬৬৫; আবুদাউদ হা/১৪৬৭)। 

অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, আমল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হলেও তার বিনিময় রয়েছে এবং কোন 
ক্ষুদ্র আমলকেই তুচ্ছ মনে করা যাবে না। ভিক্ষুককে কিছুনা কিছু দেওয়ার প্রাণপনে চেষ্টা করতে 
হবে । নইলে ভাল কথা বলে বিদায় করতে হবে। 


] ক? তি ঝা 2৭ 21০৪ ভপনি] 12252 এ ৫ ১৩ ৫ ০৮ ০৩ ছু তে ০2 ৫ 
00 
(১০) আয়েশা ঞ্স্দ+ বলেন, নবী কারীম সপ বলতেন, “হে আয়েশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে 


করো না। মনে রেখ পাপ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও তার বিচার হবে" (ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১৩)। 
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(১১) সাহল ইবনু সাঁদ ঞ্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, তোমার পাপকে তুচ্ছ মনে করা 
হতে সাবধান থাক ক্ষুদ্র পাপ এ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করল। 
তারপর একজন এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল, আর একজন আর এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল । 
এমনকি এভাবে তারা এক টুকরা করে খড়ি জমা করে গোশত রান্না করল। নিশ্চয়ই তুচ্ছ পাপ 
দ্বারা যখন পাপীকে ধরা হবে তখন এ ক্ষুদ্র পাপই পাপীকে ধ্বংস করে দিবে' (সিলসিলা ছহীহাহ 
হা/৩৮৯)। 
টুকরা টুকরা খড়ি জমা হলে যেমন গোশত রান্না হয়, ক্ষুদ্র পাপ জমা হলে তেমন মানুষ ধ্বংশ 
হয়। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে পাপ কাজ হতে রক্ষা কর- আমীন!! 
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(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ঞন্গ* বলেন রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “তোমরা পাপকে তুচ্ছ ও 
ক্ষুদ্র মনে করা থেকে সাবধান থাক । নিশ্চয়ই সব ক্ষুদ্র পাপ কোন ব্যক্তির প্রতি একত্রিত হয়ে 
তাকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ এসব পাপের উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কিছু লোক 
কোন জায়গায় অবতরণ করল । তারপর এক এক জন লোক এক একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা 
করল । এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর এ কাঠে আগুন লাগিয়ে দিল এবং তারা যা 


ইচ্ছা করল তা রান্না করল' আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৮)। অত্র সুরার ৭-৮ নং আয়াতকে 
একক ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বলা হয়েছে (বুখারী হা/২৩৭১)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর প্জন্স* হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ৯ -এর কাছে 
এসে বলে, “হে আন্রাহ্‌্র রাসূল ই ! আমাকে পড়িয়ে দিন । রাসূলুল্লাহ ই তখন তাকে 
বললেন, » _॥ যুক্ত সূরা তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার 
দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সুরাগুলো পড়া আমার পক্ষে 
কঠিন)। তখন রাসূলুল্লাহ ই বললেন, “আচ্ছা, তাহলে "_- যুক্ত সুরাগুলো পড়'। লোকটি 
পুনরায় একই ওযষর পেশ করল । তখন নবী কারীম ই পু তাকে বললেন, “তাহলে ৮ £ বিশিষ্ট 
তিনটি সুরা পাঠ করো" । লোকটি এ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল, “আমাকে একটি সুরার 
সবক দিন' ৷ তখন রাসূলুল্লাহ উঃ এট তাকে ২412 এই সূরাটিই পাঠ করালেন। পড়া শেষ করার 


৪০৪ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 


পর লোকটি বলল, “আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করব না'। এই কথা বলে 
লোকটি চলে যেতে শুরু করল। তখন নবী কারীম সপ বললেন, “এ লোকটি সাফল্য অর্জন 
করেছে ও যুক্তি পেয়ে গেছে'। 
তারপর তিনি বললেন, “তাকে একটু ডেকে আনো'। লোকটিকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ 
সু তাকে বললেন, আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা 
এই উম্মতের জন্যে ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন” । একথা শুনে লোকটি বলল, “যদি 
আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেউ আমাকে দুধ পানের জন্যে একটা পশু 
উপটৌকন দেয় তবে কি আমি এ পশুটি যবেহ করে ফেলব"? রাসূলুল্লাহ ঈগ উত্তরে বললেন, 
না, না। (এ কাজ করো না) বরং চুল ছাটিয়ে নাও, নখ কাটিয়ে নাও, গোঁফ ছোট কর এবং 
নাভীর নিচের লোম পরিস্কার কর, এ কাজই আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্যে পুরোপুরি কুরবানী 
রূপে গণ্য হবে' ইবনু কাছীর হা/৭৪১৮)। 
(২) আনাস প্ঞন্ঘ* বলেন, নবী কারীম সু বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুরা যিলযাল পাঠ করবে সে 
অর্ধেক কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাবে (ইবনু কাছীর হা/38১৯)। 
(৩) আনাস ঞ্্* বলেন, নবী কারীম উঃ বলেছেন, “সূরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য । 
সুরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়ংশের সমতুল্য এবং সুরা কাফেরূন কুরআনের এক 
চতুর্থাংশের সমতুল্য" (তিরমিযী হ/২৮৯৩)। প্রকাশ থাকে যে, সুরা যিলযালের ফযীলত অংশ 
যঈফ, বাকী অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত । 
(8) ইবনু আব্বাস ঞ্্্গ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, সুরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের 
সমতুল্য । সুরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য । সুরা কাফিরূন কুরআনের এক 
চতুর্থাধশের সমতুল্য* (তিরমিষী হা/ ২৮৯৪)। উল্লেখ্য যে, যিলযালের অংশ যঈফ বাকী অংশ 
] 
(৫) আনাস ইবনু মালিক ঞ্ম্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই্ষ্ তাঁর ছাহাবীগণের একজনকে বলেন, তুমি 
কি বিবাহ করেছ? লোকটি বলল জি-না। আমার বিবাহ করার সামর্থ্য নেই। রাসূলুল্লাহ 
ইজ বললেন, সুরা ইখলাছ কি তোমার সাথে নেই। লোকটি বলল, হ্যা তা আছে। রাসূলুল্লাহ 
উজ বললেন, এতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হল। রাসূলুল্লাহ ই বললেন, সূরা নাছর তোমর 
মুখস্ত নেই? লোকটি বলল, হ্যা আছে। নবী কারীম ১ বললেন, এতে কুরআনের এক চতুর্থাংশ 
হল। তারপর নবী কারীম উট বললেন, সূরা কাফেরুন তোমার মুখস্থ নেই? লোকটি বলল, হ্যা 
আছে। নবী কারীম ২ বললেন এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশ হল। নবী কারীম সু বললেন, 
সুরা যিলযাল তোমার মুখস্থ নেই? লোকটি বলল হ্যা আছে। রাসূলুল্লাহ সু বললেন, এটাও 
কুরআনের এক চতুর্থাংশ যাও তুমি বিবাহ কর' (তিরমিযী হা/২৮৯৫)। 
(৬) বারীআ জুরাশী ঞ্ন্র* বলেন, নবী কারীম উপ, বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর ব্যাপারে সাবধান 
থেক। ওটা তোমাদের মা। ওর উপর যে কোন ব্যক্তি যে কোন পাপ বা পুর্ণ করলে যমীন তা 
খোলা খুলি বলে দিবে" (ত্াবারানী, ইবনু কাহীর হা/৭৪২৫)। অর্থাৎ মা যেমন ছেলের সব খবর 
জানে, যমীন তেমন মানুষের সব খবর অবগত, সময়ে সব বলে দিবে। 


পারা ৩০ তাগযাহল কুরআন ৪০৫ 


(৭) আনাসঞ্জমম্প+ বলেন, একদা আবু বকর ঞ্্ন্* রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সাথে আহার করছিলেন। 
এমন সময় এ সুরা অবতীর্ণ হয়। আবু বকরঞ্চন্গ* খাবার হতে হাত তুলে নিয়ে বললেন, হে 
আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ক ! প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ পাপের ও বদলা আমাকে দেওয়া হবে? 
রাসূলুল্লাহ ঈু বললেন, হে আবু বকর পৃথিবীতে তুমি যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ তাতে 
তোমার ছোট ছোট পাপের বদলা হয়ে গেছে, তোমার সব নেকী আল্লাহ্র কাছে জমা আছে। 
এসবের প্রতিদান কিয়ামতের দিন তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে" (ত্বারী, ইবনু কাছীর 
হা/৭8৩৪)। 

(৮) “আমর ইবনু আছপ্জঞ্ন্স* বলেন, নবী কারীম ২ঞ্ বলেছেন, কেউ যদি সুরা যিলযাল চার বার 
পড়ে তাকে কুরআন পূর্ণ পড়ার নেকী দেয়া হবে" (সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৪২)। 

অবগতি 


অণু পরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল লিখা ও দেখানোর সরল অর্থ এই যে, মানুষের 
অণুপরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল আমলনামায় লিখা হবে এবং মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে 
পাবে। তবে প্রতি ক্ষুদ্রতম নেক আমলের পুরস্কার ও প্রতি বদ আমলের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
দেয়া হবে এ কথা সত্য নয়। এ কথাও সত্য নয় যে, কোন বড় নেককার মুমিন ব্যক্তিও কোন 
ক্ষুদ্রতম অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না এবং কোন নিকৃষ্টতম কাফির ব্যক্তি ও কোন 
ক্ষুদ্রতম ভালকাজের পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের 
দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যায় যে, মুমিন, মুনাফিক, কাফির, নেককার মুমিন, পাপী মুমিন 
মানুষকে যে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তার বিস্তারিত বিধান এই যে, দুনিয়া হতে শুরু করে 
পরকাল পর্যন্ত দেয়া হবে । কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের যেসব আমলকে নেক কাজ মনে করা 
হবে, পরকালে তার কোন পুরস্কার পাবে না। এ ধরনের কাজের বিনিময় তার প্রাপ্য হলে তার 
দুনিয়ার জীবনেই পেয়ে যাবে । এ ব্যাপারে দেখুন- (আ'রাফ ১৪৭; তওবা ১৭, ৬৭, ৬৯; হুদ ১৫-১৬ 
ইবরাহীম ১৮; কাহাফ ১০৪-১০৫; নূর ৩৯; ফুরকান ২৩; আহযাব ১৯; যুমার ৬৫। 

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, বদ আমলের শাস্তি বদ আমলের সম পরিমাণ হবে । আর নেক 
আমলের বিনিময় তার দশগুণ দেয়া হবে। কিংবা নেক আমলের পুরস্কার আল্লাহ ইচ্ছা মত বেশী 
করে দিবেন। দেখুন- বাকারাহ ২৬১; আন'আম ১৬০; ইউনুস ২৬-২৭; নূর ৩৮: কাছাছ ৮৪; সাবা ৩৭ ও 
মুমিন ৪০। 

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, মুমিন যদি বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকে, বড় পাপ হলে 
তওবা করে থাকে, তাহলে তার ছোট-বড় পাপ সমূহ মাফ করা হবে । নিসা ৩১; শুরা ৩৭; নাজম ৩২। 
অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, নেককার মুমিনের হিসাব খুব হালকা হবে । তার পাপ সমুহ 
ক্ষমা করা হবে। তার নেক আমলের যথাযথ বিনিময় দেয়া হবে। দ্রঃ আনকাবৃত ৭; যুমার ৩৫ 
আহকাফ ১৬; ইনশিকাক্‌ ৮। 


৯১০৮%১১০% 


৪০৬ তাওযীহল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৫ 
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দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

00596 £) এ 4 ৩৮ (৮) ৬০০০ ০০০১৮০৪ (9153 56777516915 রঃ ০১৫১৩? 
12. 6 ৩৭ 203 (৫) 5৫24 ০০05 এ০ 89 বে) ইতর পুত 9৩ 01 ০) ০ এ 
৮ ০% ০৮ ৩ 0০) ০১4০০ ৪ ৩০০৮৪ 5) 92 ও ড 29৭ ও ০১ 

-€1) 
অনুবাদ : (১) কসম সেই ঘোড়াগুলির, যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়। (২) তারপর ক্ষুরের 
আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে। (৩) এরপর কসম সেই ঘোড়াগুলির যারা অতি সকালে 
আকস্মিক আক্রমণ চালায় (8) আর এই সময় ঘোড়াগুলি ধুলি ধুয়া উড়ায়। (৫) এবং এই 
অবস্থায় কোন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে । (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই 
অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী। (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় 
তীব্রভাবে আক্রান্ত | (৯) সে কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু আছে সব বের 


করা হবে। (১০) এবং বুকে যা কিছু আছে তা বের করে যাচাই-পরখ করা হবে। (১১) 
নিঃসন্দেহে সেই দিন তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে পুরাপুরি অবহিত থাকবেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

৩১৩)- ৬১৬ শশী ইসমে ফায়েল, মাছদার 19১. ₹ বাব ০_/ অর্থ- ধাবমান ঘোড়া সমূহ, 
দৌড়রত ঘোড়া সমূহ। 

(০--০_ বাব ০১ -এর মাছদার | অর্থ- হাপানো, উর্ধবশ্বাস নেয়া, জোরে শ্বাস নেয়া । যেমন 
মাফ 'উলে মুতলাক। 

৫)১- ২১৮ ৬৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার ০? বাব ১ “'আগ্তন প্রজ্্বলিতকারী ঘোড়া 
সমূহ' । একবচনে ৫১৮) এসব ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে, যারা পাথরময় যমীনের উপর চলাচল 
করে। বাব ১০» হতে মাছদার 2 ০? অর্থ- আগুন জুলে যাওয়া, আগুন কিচ্ছুরিত হওয়া । 


৩-১৬- £ বাব শ£ -এর মাহুদার। অর্থ- চকমকি পাথরে আঘাত করে আগুন হে বের করা, ঘোড়ার 
নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের যমীনে আঘাত করা । -৩) এমন পাথর যা ঠুকলে আগুন বের হয়। 
০০4- টর্িত 85 মাছদার ৪0৬] বাব ১৬ অর্থ- আক্রমণকারী | যারা খুব 
সকালে হামলা চালায়, যারা অজান্তে আক্রমণ করে, ডাকাত, যারা ভোরবেলায় হামলা চালায় । 


7 পারা 


(০-:০- বহুবচন ৮৮ অর্থ- সকাল, ভোর, প্রভাত, দিনের প্রথমাংশ 

১৮_ঢাঁ 9৬ ৬১$ শশী মাবী, মাছদার 5). বাব | মূলবর্ণ () ১ ০০) "তারা ধুলি 
উড়ালো' ৷ এখানে মাযী মুযারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১7% একবচন, বহুবচন ৮4 অর্থ- 
উত্তেজনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ । 

3/- বহুবচন ৫ % ৯ অর্থ- ধুলি, ধুলা, ধুলো । 

০4 ২৪৬ ২০৬ শশী মাধী, মাছদার (4০.. বাব -৮ ৯ অর্থ- তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল, 
মধ্যস্থলে প্রবেশ করল। 

এ১_ বহুবচন ৮৮ অর্থ- দল, বাহিনী। 

১০0 বহুবচন ৬ অর্থ- মানুষ, মানব । 

₹)_ বহুবচন *-৮% 'প্রতিপালক' । 

১৮:- ছিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ- অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য, পুরুষ বা মহিলা, সবৃজ যমীন, কাফের যে 
আল্লাহকে মন্দ বলে, যে কেবল একা খায়, কৃপণ । মাছদার ১১: বাব 7 শুকরিয়া না করা। 
4১ _১- ইসমে মুবালাগা, মাছদার 59. $ বাব ₹.__« অর্থ- নিজেই সাক্ষী, নিশ্চিত সংবাদ 
প্রদানকারী । 

--- বাব ₹০০ -এর মাছদার। অর্থ- প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি, অনুরাগ । 

০7 ইসম, বহুবচন 9৬ ০১১৫ ১7 অর্থ- সম্পদ, সচ্ছলতা, উপকার, কল্যাণ, উত্তম । 
১.১ ছিফাতে মুশাববাহ। বহুবচন ৮3. ০34-5 ১১১৬ অর্থ- শক্ত, কঠিন। কৃপণ এর অর্থেও 
ব্যবহত হয়। 


রি ......... ভাওযীহল কুরজআান........................................পোরা.৩০ 
১৫ চিতা ১০5 মুযারে, রে, মাদার ৫ বাব ২... অ্থ- জানবে, অবগত হবে। 11 রি 
“সে কি জানে না"? 

০৫-৬5-০৯15 মাযী মাজহুল, মাছদার 572 বাব হ_১ অর্থ- তাকে উঠানো হয়েছে, 
বের করা হয়েছে, উলট-পালট করা হয়েছে, লুকিয়ে রাখা বস্তটি খনন করে বের করা হল । 
১১2) “2 বহুবচন ১১ অর্থ- কবর, সমাধি । 

0: 47 ৮3৮১৪4০ 4৯15 মাধী মাজহুল, মাছদার ১.._+- বাব  +৯ অর্থ- প্রকাশ করা 
হয়েছে, আবরণ হতে গুটি বের করা হয়েছে, খোসা হতে শস্যবীজ বের করা হয়েছে। যাছাই- 
পরখ করা হল। 


)১১-০- ১:০০ বহুবচন ১১২০ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ। 

(৫ বহুবচন ৫ অর্থ- দিন, দিবস 

+৮_ ছিফাতে মুশাববাহ। মাছদার ৪০ 4০. বাব ৮০ অর্থ- অবহিত, অবগত | ০ বহুবচন 
54 অর্থ- খবর, সংবাদ । ০: ০ "আঞ্চলিক সংবাদ", ১ 2১5৮4 'বুলেটিন', 1 
০৩০০ “সংবাদ সংস্থা'। বহুবচন ০৮ আর +৮ -এর বহুবচন ৮০ । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 1০৮: ৬৯এ]১- 0) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (4৯0) শব্দটি ০:১০ - 
এর পূর্বে উহ্য রয়েছে, ৫১৩ ০ মাওছুফ ছিফাত মিলে যুলহাল।৫০.: ০) ০.৫ উহ্য 
ফে"লের মাফ'উলে মুতলাক মিলে হাল । যুলহাল আর হাল মিলে মাজরূর। 

(২) ৩ ০৩১৯৬ ৫০১) হরফে আতফ। ০৬১৯১ যুলহাল, (-:3) ০4 উহ্য ফে'লের 
মাফ'উলে মুতলাক। এ জুমলাটি ০4): থেকে হাল হয়ে মা'তুফ। 

(৩) ০.:০ ০/০৯4৬- ৫০১ হরফে আতফ। (০::০) ০১০৯ ইসমে ফায়েলের মাফ'উলে ফী । 
(৪) ০০ « ৩৮ট- ৫০) হরফে আতফ। ৩ ফে'ল মাষী, যমীর ফায়েল, &) ৩% -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। এএ মাফ'উলে বিহী। 

(৫) ০১০ « ৩০৮ ৫০) হরফে আতফ । (9 ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, ৫৫) ০০9 - 
এর সাথে মুতা'আল্লিক। 05.) ০ এর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাগুলি মা“তৃফ আর পূর্বের 
বাক্য মা'তৃফ আলাইহে মিলে কসম। 


৬) চেরি 490 ১০ ৩17 এ এ ভুমলাটি জওয়াবে কসম। | 0) ্ | এর ইদম। | লিন 
১5 এর সাথে মতাআরিক ৷ (4) মুযহালাকা, সূরা আছর দেখুন । রো ৩! -এর খবর । 

(৭) 2:82 ৩৫১০ এ 57 জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং দ্বিতীয় জওয়াবে কসম। ৫) ৩! 
এর ইসম, ৫১ ৬) ৫০ -এর সাথে মৃতাআন্নিক এবং ০ ু -এর খবর । (3) 
হরফটি মুযহালাকা । 

(৮) ১১৩0) ১৭ ০] 25 জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তৃতীয় জওয়াবে কসম । 
জুমলাটির তারকীবও পূর্বের মত। 

(৯) ১১৪) ৬ ৮ ০419.) 08 0 ইস্তিফহাম ইনকারী তথা অপসন্দ ও অসমর্থন প্রকাশক 
প্রশ্নবোধক অব্যয় । ৫০১) হরফে আতফ, ৫৮) নাফিয়া ১4 ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল। উহ্য 
47০০ এ (আমি তার প্রতিদান দিব) তার মাফ'উলে বিহী। 1১! যরফিয়া ০: মাধী মাজহুল (৮) 
ইসমে মাওছুল নায়েবে ফায়েল। ১ ৬৪ উহ্য ১9৩ -এর মুতা'আল্লিক হয়ে ৫) -এর ছিলা। 
০4 জুমলাটি 1১] -এর মুযাফ ইলাইহি এবং পূর্বের উহ্য (৬১০) -এর যরফ। 

(১০) ০১:০0 ৬৪ ৩4:০১ জুমলাটির তারকীবৰ পূর্বের মত। 

(১১) ৮45০৮ ৮৮ ৮৮) ৩] (৫) ৩-এর ইসম (৮ $) ৮: -এর সাথে মুতা'আল্পিক। 
(0০৯) ৮৮ -এর যরফ ৷ (3) মুযহালাকা, সূরা আছর দ্রষ্টব্য । (০৮) 1-এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ ৃ 

অত্র সুরার ৬ নং আয়াতে ১১ _:$ শব্দ রয়েছে, যার অর্থ অকৃতজ্ঞ, নাফারমান, ক্ষতিকারক, কৃপণ 
অথবা এমন ব্যক্তি যে নিজে খায় অন্যকে দেয় না। ১১ :$ এমন ব্যক্তি, যে বিপদ আসলে 
ঘাবড়িয়ে যায় এবং সচ্ছলতা আসলে কৃপণ হয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০৩ 9০ ৩-- ৩! 


515615 ৩১ ৮4 4০59 'মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
তার উপর যখন বিপদ আসে, ঘাবড়িয়ে যায়। আর যখন সচ্ছলতা আসে, তখন কৃপণ হয়' 
নিশিরিজাছা হরি 5 42251 ১421 51% ১০৮ 1০9 


হি] রা 0522 5১) এ 908 8৫519 ৩9 ১০5৫ কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, তার 
প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে 
আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষা মূলক বিপদের 
সম্মুখীন করেন এবং তার রুযী তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক 
আমাকে অপমানিত করেছেন' (ফেজর ১৫-১৬)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অকৃতজ্ঞ হওয়া 


শি ০০০৯৮১১, ক $ 
৫22-2001-21 তি ৮ ০০ উরি ৫২. কিক্ষনো নয়, বরং তোমরা 


ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং গরীব-মিসকীঁনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য 
পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। তোমরা মীরাছের সব মাল খেয়ে ফেলো । ধন-সম্পদের মায়ায় 
তোমরা খুব বেশী কাতর' (ফজর ১৭-২০)। অত্র আয়াতে মানুষের শিষ্টাচারের বিবরণ দেওয়া 


হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (২ || ৮-+0। ০০৮০০ 'আর মানুষের আতায় কৃপণতা দেয়া 
হয়েছে' নিসা ১২৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৮ 4৮:05 ৩ 4 ৮ 6৯1 5 


পাত নর (হাশর ৯)। অত্র সুরার 
৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না? যখন কবরে যা কিছু 


আছে তা বের করে দেয়া হবে" আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫ ১৮ 9? “আর যখন কবরগুলিতে 
যা কিছু আছে সব বের করা হবে' (ইনফিতার ৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0, ৩১ ৮৮৯ 6 
(7 __.. ০১৫১ “যেদিন মানুষ কবর সমূহ হতে দ্রুত বের হবে" (মা'আরিজ ৪৩)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, পি ্ এ ০০৬0 ০৮ ০৯৮০৭ ১১০৮ এ রত, ৪16৩0 6 
২ 2 'ষেদিন আহবানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবেন। সেদিন 

লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে ওরা 
েন বক ফড়িং বা প্গপাল সমূহ (কমার ৬-৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 2 
1 ০৮ € “সেদিন মানুষ কবর থেকে উঠবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়" (কারি'আহ ৪)। 
আল্লাহ অত্র সুরার ১০ নং আয়াতে বলেন, “আর বুকে যা কিছু আছে সব বের করে পরখ করা 
হবে" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮৮8৩7 যেদিন গোপন তত্ব সমূহ যাচাই করা হবে" 
(ত্বারিক ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, + 0 “টা ধর “নিশ্চয়ই তার অন্তর অপরাধী” বোকারাহ ২৮৩)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১008 ০০3 ভাদের অত ভীত হয গড়ে (আনফাল ২)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ০. ০11 এ ৫358 09 0৩ ৪ 06৮ ৮৫ ৮4৪ 
ইবরাহীম বলেনা এবং সেদিন আমাকে অপমান করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরায় উঠানো 


হবে। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ 
নিবেদিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে তার কথা স্বতন্ত্র ভশে'আরা ৮৭-৮৯)। আল্লাহ 


অন্যত্র বলেন, ১৩১১ ১ “অতঃপর তাদের অন্তর কঠোর ও কঠিন হয়ে গেল' (বাকারাহ 
৭8)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 30৮ 59 এ1 ৮6০৮5 ১৮7 “অতঃপর তাদের দেহ মন 
নরম হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে উৎসুক হয়ে উঠে" স্বেমার ২৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ঞ। ১44? (ঢা 
(০৯৪ ১2৮৫ মনে রেখ আল্লাহ্‌র যিকির করলে অন্তর সমূহ প্রসারিত লাভ করে' (রোদ ২৮)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১০ ৩৪ উর ০ ০০৫ ১৫০ ১. ৩০৫ এ 'আসল কথা 


ননদ চোখ কখনো অন্ধ হয় না, রা যা বুকের মধ্যে নিহিত থাকে' হ্জ 
৪৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4.৫ ১ 72 "5 ৯ ০১: “শয়তান যে মানুষের অন্তরে 
কুমন্ত্রণা দেয়” (নাস ৫)। 
উল্লিখিত আয়াতগুলির সারকথা এই যে, মানুষের পাপের মূল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর । এজন্য অন্তরে 
নিহিত ভাল-মন্দ কর্মকে বের করে যাচাই করা হবে। 
55 

ডি রক তি দুনউ৩৪০০৭০ 
(১) নু'মান ইবনু বাশীর ঞ্ঞন্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “মনে রেখো মানুষের দেহের 
ভিতরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সমস্ত দেহই সঠিক থাকে । আর সেই 
₹শের বিকৃতি ঘটলে সম্পূর্ণ দেহেরই বিকৃতি ঘটে । সেই গোশতের টুকরাটি হল অন্তর" (বুখারী, 
মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪২)। 
2১০৭ 3০ 245 3 পা 0 ১৮০০ 11 7০3 এ এ। এ ৭ 0৮০ 09 0652 গাঁ 
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(২) “আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ কঃ বলেছেন, “এক মুসলমান অপর মুসলমানের 
ভাই। কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লঙ্জিত করবেনা এবং তাকে হীন মনে করবে 
না। আল্লাহ্র ভয় এখানে, একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন" 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪২)। 
অত্র হাদীছদয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মূল স্থান হচ্ছে তার অন্তর । 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ইবনু আব্বাস ঞ্্্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ »ঞ্ একটি সৈন্য দল পাঠান। কিন্তু একমাস পার 
হওয়ার পরও তাদের কোন খবর আসেনি । এ সময়ে এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে 
আল্লাহ্র পক্ষ হতে এ মুজাহিদদের কথা বলা হয়েছে, যাদের ঘোড়া হাপাতে হাপাতে 
দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাদের পদাঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে । সকাল বেলা 
তারা শত্রুদের উপর পূর্ণ আক্রমণ করেছে। তাদের ক্ষুর থেকে ধুলি উড়ছিল। তারপর তারা 
জয়লাভ করে এবং একত্রিত হয়ে অবস্থান করে" (বাষযার, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৯)। 
(২) আবু উমামা ঞ্ম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপলকের 
ব্যাপারে বড় অকৃতজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ কু বলেন, ১৯: এমন ব্যক্তি যে একাকী খায়, দাসকে প্রহার 
করে এবং কারো সাথে ভাল ব্যবহার করে না? (ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭88০)। 
(৩) ইবনু আব্বাস ঞ্্ন্স+ বলেন, “যে গাযীর ঘোড়ার মর্ধাদা বুঝে না তার মধ্যে নিফাকের চিহ্‌ 
রয়েছে' (কুরতুবী হা/৬৪৪৫)। 


টি .... ভাওযাহল কুরান... পারা. ৩০ 


(8) “ইবনু আব্বাস ঞ্্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ জু বললেন, “আমি কি তোমাদের বলব, তোমাদের 
মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে"? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উদ ! 
রাসূলুল্লাহ ই বললেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে, সেখানে অন্য কাউকে যেতে দেয় 
না এবং দাস-দাসীকে প্রহার করে' কেরতুবী হ/৬৪৪৮)। এমন ব্যক্তি হচ্ছে 'কানুদ?। 

অবগতি 

৬. 7১। শব্দের অর্থ দৌড়কারী। কিন্তু এ দৌড়কারী কারা তা স্পষ্ট বলা হয়নি। এ কারণে 
মুফাসসিরগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ছাহাবী ও তাবেঈগণের একদলের মতে এর 
অর্থ হল ঘোড়া । অপর দলের মতে এর অর্থ উট । তবে ০.» শব্দের অর্থ হষা ধ্বনি, যা একমাত্র 
ঘোড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। দৌড়ানোর সময় ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ ঝাড়া এবং সকালে 
সকালে কোন ঘুমন্ত জনবসতির উপর আক্রমণ চালানো এবং এ সময় ধুলি ধোয়া উড়ানো 
একমাত্র ঘোড়ার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে । ইবনু জারীর রেহঃ) বলেন, দৌড়কারী সম্পর্কে দুটি 
কথার মধ্যে ঘোড়া কথাটি অধিক গ্রহণযোগ্য । কেননা হ্ষো ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন পশুর 
হয় না। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আয়াতগুলি হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই 
বলা হয়েছে। কারণ হেষা ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন পশুর হয় না। 

স্কুলিঙ্গ কথাটি হতে বুঝা যায়, ঘোড়াগুলির রাতে দৌড়ানোর কথাই বলা হয়েছে। কারণ পাথরের 
সাথে ক্ষুরের তীব্র ঘর্ষণে নির্গত অগ্নিস্কুলিঙ্গ কেবল রাতেই দেখা যেতে পারে দিনে নয়। 

সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম করা হয়েছে তা আসলে সে কালের আরব সমাজে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত মারামারি, কাটাকাটি ও লুটতরাজকেই বুঝানো হয়েছে । সেকালের রাতকে 
একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সময় মনে করা হত। প্রতিটি জনবস্তির লোকেরা শক্রর 
আক্রমণের ভয়ে কীপতে থাকত। দিনের আলো বিকশিত হলে হাফ ছাড়ত একথা বলে যে, 
রাতটা নিরাপদে কাটল। সম্পদ লুটে নেয়া এবং নারী ও শিশুকে দাস বানানোর আশায় এক 
বংশ আর এক বংশের উপর অতর্কিত হামলা চালাত। এ যুলুম-নিপীড়ন ও লুটতরাজ সাধারণত 
ঘোড়ায় চড়ে করা হত। আল্লাহ এ অবস্থাকেই এখানে এক বাস্তব চিত্র হিসাবে পেশ করেছেন। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুত্রত্মান ৪১৩ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ১১; অক্ষর ১৬৪ 


বে নর 
৮৫ -৮৭। , দিতি *% ৪০৪ ০ 097 ৪9 ও ২১৪ 
5 22 তি এ ১৩ ও 927 সি ০০19 7১84 ০০৫ 0০] 
18582658750 
(১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন, সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা 
কি? (৪) সে দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হবে। (৫) আর পাহাড়গুলি রঙ-বেরঙের ধুনিত 
পশমের ন্যায় হবে৷ (৬-৭) অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে (৮-৯) আর 


যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর হবে তার আশ্রয়স্থল । (১০) আপনি কি জানেন (গভীর 
গহ্বর) কি জিনিস? (১১) তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

2০57 ১ ১৯1১ ইসম ফায়েল, মাছদার (০ বাব ০$। অর্থ- খট খটকারী, ভয়াবহ ঘটনা, 
ভীষণ শব্দে আঘাতকারী । ৃ . 

০৯ ৮৬৬ ১5৭4০ ০৯) মাহী, মাছদার 97১] বাব ০1০! অর্থ- জানতে পারল, অবগত হল। 
₹%- বহুবচন ঠা অর্থ- দিন, দিবস। ৃ ৃ 

১৮৫৫ ৮৪৬০৪ ০-০৭) মুযারে, মাছদার ৩১৫ 4১১6 বাব 74 “হবে । 

++ ইসমে জিনিস, অর্থ- মানুষ, লোক। 

£951- ইসমে জিনিস, অর্থ- পতঙ্গ, পঙ্গপাল, প্রজাপ্রতি | একবচনে হ12১। 

০০) ১২৮ ১০1) ইসমে মাফ'উল মাছদার ৫ বাব 7০ অর্থ- বিক্ষিপ্ত বিভৃত, বিছানো । 
৫ 3 বহুবচন 3. ০1৩৭) অর্থ- পাহাড়, পর্বত। 

কা বহুবচন 3১১ অর্থ- রডিন পশম, পশম | 

+৮:০0-,$4৮ ০০1১ ইসম মাফ'উল, মাছদার 1৫4 বাব 5 অর্থ- ধুনিত, ধুনা। 

২48- ৮০৬ ৬১৮ ০৯1৪ মাহী, মাছদার ১৪ 513 বাব ৫৫ অর্থ- ভারী হল, ওযনদার হল। 
8 বহুবচন 4 অর্থ- ভারী, বোঝা । 


১2)19*_ একবচনে ১% অর্থ- দীড়িপান্লা, নিক্তি, নিয়ম, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড। 

২১০ বাব ৮০ -এর মাছদার, অর্থ- জীবন ধারণ, জীবন যাপন । 

20- ১১ ২৯১ ইসমে ফায়েল, মাছদার ০০) ০০০) বাব ৩৯. অর্থ- অন্তষ্ট, পরিতৃপ্ত । 
মাছদার 0১ 449৮) ০১:০৮ বহুবচন ৬2০ | 

22 ৬০১ -৯9 মাবী, মাছদার ২: রর অর্থ- হালকা হল, স্রাস পেল। 
৮ বহুবচন ৮4০ অর্থ- হালকা, লঘু। 

- বহুবচন ২০৩০ ৫০ অর্থ- মা, মূল, বাসস্থান, আশ্রয়স্থল। 

হু১- ৬০৯, ১৯১ ইসম ফায়েল, মাছদার (৫9১ বাব ১০: অর্থ- গভীর গর্ত, হাবিয়া 
জাহান্নামের নিম্নতম স্তরের নাম। ৃ 

২৯ (৯ যমীর, শেষের ৮৩ অব্যয়টি ০২ ৮৬ বা থামার হা। তথা থামার সময় কোন কোন 
শব্দের শেষে যে «১ অব্যয়যুক্ত হয় তাকে 5: »৬ বলে। 

”$- বহুবচন 39 ১০ ০ অর্থ- আগুন, অগ্নি । 

২৬ ৬৯০১ ইসম ফায়েল, মাছদার 1১,» বাব 7 অর্থ- প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড তেজী 
আগুন। বাব ৩. হতে মাছদার ৮: ৩৯৮ অর্থ- আগুন বা সূর্য, প্রচণ্ড তেজী হওয়া, উত্তপ্ত 
হওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) ২9510 ₹6940- ২90৪। মুবতাদা, (5) ইসমে ইন্তেফহাম মুবতাদা । ২০১ খবর। এ 
জুমলাটি ৯০) মুবতাদার খবর । 

(৩) & 920 ০ ৬১ ৫) হরফে আতফ, (০) ইমমে ইন্তেফহাম মুবতাদা। ০১ ফে'লে 
মাধী, যমীর ফায়েল, (4) মাফ'উলে বিহী। ১ জুমলাটি (-) মুবতাদার খবর । (৮) মুবতাদা, 
২58 খবর । এ জুমলাটি ০১ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল। 

(৪) ০৭ ১৪০ 44৫ রে ₹%- ৫৯) চে উহ্য ফেলের মাফ“উলে ফী। তি 
ফেলে নাকেছ, /44 তার ইসম। ১৪০205 উহ্য (৩) -এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে খবর এ 
জুমলাটি *% -এর মুযাফ ইলাইহি। 


রি ৮1 এত ১০ টে কাত? এবং রং তারকীৰ অনুরূপ | 
(৬-৭) 2০০0 ৪৮ 19 9১ 74809 ২৩এর্ড ৬৩৩6 ৫১) ২ অর্থাৎ উপরের আলোচনার 
শাখা বিস্তারকারী। 14 হরফে শর্ত ও তাফছীল, (১2) ইসমে মাওছুল ও মুবতাদা ২ ফেলে 
মাধী, ১): ফায়েল , জুমলাটি ইসমে মাওছুলের ছিলা, (০) শর্তের জওয়াব। 9 মুবতাদা, ৪ 
22০৮ উহ্য ৫১৩) -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর, (7) 22০ -এর ছিফাত এবং 
মুবতাদার খবর । 

(৮-৯) 23 2 23)% ০৪০ ১০ ৫ঠি- এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মত। 

(১০) 2৯ 6 9১09 ৫) হরফে আতফ, (€) ইসম ইস্তেফহাম, মুবতাদা। ৪০৯ ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল, (4) মাফ উলে বিহী। জুমলাটি (৮) মুবতাদার খবর । (০) মুবতাদা, (৯) 
খবর। (3) হায়ে সাকতা, $:৯ 6) জুমলাটি ১ -এর দ্বিতীয় মাফ'উল | 

(১১) হ০৩ 5- &0) উহ্য মুবতাদার খবর, (০৩) 5 -এর ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলিতে কিয়ামত আরম্তের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, হ০)৩ 14: ৩৮ ৮৪ উ্ত 201 019) “যারা সর্বদা কুফরীর আচরণ করে 
চলেছে। কার্যকলাপের কারণে তাদের উপর কোন না কোন ভয়াবহ বিপদ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা 
আসতেই থাকে । অথবা তাদের ঘরের পাশেই কোথাও অবতীর্ণ হতেই থাকে" (রা'দ ৩১)। অত্র 
আয়াতে ২০০৩ শব্দের অর্থ ভয়াবহ দুর্ঘটনা । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ ১৮5 বি 5 20121 1 919১ ৮০ 2 091 
“অনিবার্য সংঘটিতব্য, কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্যঃ আপনি কি জানেন, সেই অনিবার্য 
সংঘটিতব্য ভয়াবহ বিপদটি কি? ছামুদ এবং 'আদ সম্প্রদায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিষয়টিকে 
অস্বীকার করেছে' হোককাহ ১-৪)। আল্লাহ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে বলেন, 'যেদিন মানুষ হবে 
পঙ্গপালের ন্যায়” । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4৫3 ০৩০১ এ? ধন; খে ডি পন শট 
“সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এব স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে" (আবাসা 
৩৪-৩৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 85714 ১৫ ০ /০০০। ০০ ৩০৮4 2 
সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে 
যাচ্ছে কৌোলাম ৪৩)। 


দি, তাগুযাভ গল কুরআন বন পারা ৩০ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তাটিকারা টের রোযা 5375 


--৩৭৩ 4 ০9১৩ 945 ৪০৫০ ৮৪ 5০ ৬০৬০ (| ৬ “যে দিন তোমরা কিয়ামতের 
প্রকম্পন দেখবে, সেদিন দেখতে পাবে স্তন্যদাত্রী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভূলে যাবে। 
প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশা গ্রস্ত মনে করবে, অথচ 
তারা নেশাগস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা এরূপ হবে" (হজ্জ 
২)। অত্র সুরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সেদিন মানুষ পংগপালের মত বিক্ষিপ্ত হবে?। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন,৮:4 31০৮ ৮ ০১৫৬০ ০ ৩১৯১৯ "যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন 
ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবে, সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের 
কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত অস্থি সমূহ" (কামার ৭)। 

৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আর যখন পাহাড় সমূহ ধুনিত পশমের ন্যায় হবে" । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ২১, 01131) “আর যখন পাহাড় সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে" (তাকবীর ৩)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 ০4১ ৩54 45 ৯) ০৫4) “আর পাহাড় সমূৃহকে এমনভাবে 
বন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে যে, উহা বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত হবে, (€য়াকি'আ ৫-৬)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৮৮৩ চে ০ ভে 53০৬ ৩ 0৬ ৬০ আজ আপনি পাহাড় দেখে 


মনে করছেন যে, এটা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সে দিন এটা মেঘমালার মত হয়ে 
উড়তে থাকবে" (নামল ৮৮)। আল্লাহ অত্র সূরার ৬-৭ নং আয়াতে বলেন, “অতঃপর যার নেকীর 


পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা হবে অতীব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময়”। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ 
এর? ও পে 9০ ১৫ হল ০৩৬ ও ৩9 এজ তন এ আও ৮ ১.০ এ 08792 
০৮৮৬ এ 'আমি কিয়ামতের দিন সঠিক ও নির্ভূল ওযন করার দাড়িপাল্লা স্থাপন করব। ফলে 


কোন লোকের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। যার বিন্দু পরিমাণও কৃতকর্ম থাকবে তা 
00890457575 (আতিয়া ৪৭)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ২৮91৯ ৯ ৯ ১৪৯ “সেদিন কতক চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল 
হবে, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হবে' (গাশিয়া ৮-৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তা] 


১১৪ & “তাদের জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল রয়েছে এবং তাদের চাহিদামত সব কিছুই 


রয়েছে' (ইয়াসীন ৫৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তাবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখ 
বিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ, তাদের কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি" (আর-রহমান)। 


ভা 25০ ১0৮7 ৩9৪৮7 28 8০ এ 9 ও ক এত ৬ 
৬:৪০ ০ ৪ ৬ 9 এ 4০ ৬ ১৪? ০০৬৭ 5৫০১৮ ৩ 
১০৩০ তে 25195০0১৩৪2 96 2 


টু তার দৃষ্টান্ত হল সেখানে থাকবে নির্মল 
পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্যে 
সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্যে থাকবে 
বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। (মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়) যারা জাহান্নামে 
স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন-ভিন্ন 
করে দিবে”? [মুহাম্মাদ ১৫)। 
১০৪৫ পট টি 2 ০০৭৬ ৮৮ 9১০৫ তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত থাকবে 
কিশোরেরা যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ" (তুর ২৪)। 74251 ৩১44 ১339 ১৮০ ৮০ 
1১213 ৮$৫.০ তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, যখন তাদেরকে দেখবে মনে 
করবে তারা যেন ছড়ানো-ছিটানো মুক্তা* দোহর ১৯)। 
গভীর গহবর হাবীয়া, আপনি কি জানেন তা কি? তা হচ্ছে জলন্ত আগুন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
| | ১৮ 55161 5 ২০১৭ ৬৪ 3২৫৫1 'কক্ষনো নয়, অবশ্যই অবশ্যই 
তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আপনি কি জানেন চূর্ণ- 
বিচুর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামটি কি? তা হচ্ছে আন্নাহ্‌র জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন” হেমাযা ৪-৬)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
2 ০9 ১ 124 0১৮0 ০৩ ০৩ 5৫০ গোঁ ০ 
০৮ ০ ভি কা এ ঞ এটিও ৮৪ ভে 4/5-2 ০৪ 1093 42৩ ৩1 ৮9৫ 
রে রি 95475 01০ পু ৮) ৩০ 


পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক দাস আমার 
থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে, আপনি তাকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্‌র 
বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান” (সিলসিলা ছাহীহাহ 
হা/২৫০৬)। 


৬ এল ৩৩ ৮ ৬৯৩ মা এ এটি তি ই আআ ০১৮০ এ এড এড ০ চি 
0 ০৮ ০1 ০91 ০০ ০৮ ৮ 
আনাস ইবনু মালেক ঞ্ম্ছ* বলেন, নবী করীম প্রহর আধ বলেছেন, 'যে ব্যপ্তি আল্লাহর নিকট তিনবার 


জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও । আর যে ব্যক্তি 
তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম 


৪১৮ তাওযাহল কুরআন ০. পারা ৩০ 


থেকে পরিত্রাণ দাও” (হেব মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছঘয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ চাওয়া । জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে_৮$১হা। ৩412 এ 24 হে 
আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর" । আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি 
এরূপ হতে পারে 94 :* 1১৯ ০$ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও? । 


পে. পপ পাত 


লি ০৮১ 20 ০4০, ও ২ এ 8 এ ০, রর টি ৮৯ ৯ ৩৩ 


৬৬ সে ০৬০ 4 ছিটা 21 1 
৪৪৭১১ ॥ ৩৯ ৩ ৩৯ ৩ ৫6 ৬৮০ ০৫০ ৪০০ এ ৬১৩ ৮০৩ 
| 3৮ ৮ ৩9 এড ৬ ৯১ ৯৯৭ ৩] ৬ ৩১8? ৩৪৩ এ) এ ৯ 

এ ৫ ও 
আবু হুরায়রা ঞ্জগ্ল* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের 
প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল, ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য 
নির্ধারণ করা হল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল মাত্র দুর্বল নিম্ন স্তরের ও নির্বোধ 
লোকেরাই প্রবেশ করল কেন? তখন আন্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ । এ 
জন্য আমার যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব । অতএব আমার বান্দা হতে যাকে 
ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ। 
অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে 
পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার পা 
তার মধ্যে না রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে । এ 
সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া 
হবে। বস্ততঃ আল্লাহ তার সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর 
জান্নাতের বিষয়টি হল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন 
(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫০)। জাহান্নাম ও জান্নাত নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র 
নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উন্মেখ করবেন । জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। 
তখন আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামের উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম 
আল্লাহকে বলবে, আমি এখন পূর্ণ । কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার 
করবেন না। সেদিন জান্নাত পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন। 
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পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রত্মান ৪১৯ 


আনাস ঞ্্স* হতে বর্ণিত, নবী করীম উপ বলেছেন, “জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জিনকে 
নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম অনবরত বলতে থাকবে, আর কিছু আছে কি? এভাবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার পবিত্র পা তার উপর না রাখছেন। 
তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও 
অনুগ্ধহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান 
খালি থেকে যাবে। তখন আল্লাহ এ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। 
তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন' (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫১)। 
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জাভা 


আবু হুরায়রা ঞ্জঞম্প+ বলেন, নবী করীম ১ বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন 
জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের 
জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করেছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! 
তোমার ইয্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে অবশ্যই 
জান্নাতে প্রবেশের আশা-আকাজ্ষা করবে । অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিক কষ্ট দ্বারা ঘিরে 
দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল ঞ্পাইই* -কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং জান্নাত 
দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু 
দেখলাম, তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে আমার 
আশংকা হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। তারপর রাসূল ঈ্ঞ্চ বললেন, 
অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং বললেন, হে জিবরাঈল! যাও, জাহান্নাম দেখে 
আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের 
কসম! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে 
চাইবে না। অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং 
জিবরাঈল ঞ্পাই” -কে বললেন, আবার যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে 
বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি । আমার আশংকা হচ্ছে 
সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৪৫২)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের 
জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা আকাঙ্ষা জাগবে । তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর । 


ডে তত 
জাহান্নাম । সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। এজন্য 
জিবরাঈল এপহই* আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে পারবে । মানুষ চায় 
অবৈধ অর্থ উপার্জন করতে, মানুষ চায় অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে । নারীরা চায় নগ্ন হয়ে 
চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে। মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর 
বিরোধিতা করতে সক্ষম। এজন্য তো নবী করীম এ বলেছেন, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হচ্ছে 
সেই, যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে । 
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আবু সাঈদ খুদরী ঞ্্* বলেন, নবী করীম উপ বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ডাক 
দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম এপ” বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার 
দরবারে উপস্থিত হয়েছি । তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে “নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে 
আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামীদের বের করে দিন। 
আদম এপ” বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 
প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। এ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র 
ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, 
এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম ই বললেন, দেখ ইয়াজুজ 
মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন । তারপর 
বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম 
যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন । আর অবশ্যই আমি আশা 
রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম । 
তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা বললাম, আল্লাহু 
আকবার । তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে । তখন আমরা বললাম, 
আল্লাহু আকবার' (বুখারী হা/৪৭৪১)। 
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আবু হুরায়রা ঞ্ন্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা 
দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা' 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)। হাদীছের মর্ম হল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম 
জানাত। 
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আবু হুরায়রা ঞ্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ 
জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র । বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উন ! 
জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। নবী করীম সু বললেন, 
দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর গুণ 
বাড়িয়ে দেওয়া হবে" বেখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২১)। 
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ইবনু মাসউদ ঞ্ম্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন 
অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে 
করবেন' মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২২)। 
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নু'মান ইবনু বাশীর প্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ 
শাস্তি ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ 
এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে । সে মনে করবে 
তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি” 


(মুভাফাক আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)। দু*টি আগুনের জুতার ফিতার কারণে যদি মানুষের 
এ অবস্থা হয় তাহলে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে তার অবস্থা কি হতে পারে । 
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আনাস ঞ্থ্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ হর সহ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার 
সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা 
হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? 
পূর্বে কখনও তোমার নে“মতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন 
একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। 
তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনও 
কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহ্‌র কসম, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়নি। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার 
মুখোমুখিও হয়নি" মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫)। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী 
ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ- 
বিলাসের কথা ভুলে যাবে, তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি 
জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে । 
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আনাস ঞ্আ্স* বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও 
সহজতর শাস্তি রপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, দি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে 
তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যা। তখন 
আল্লাহ তাকে বলবেন, আদমের ওঁরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম 
করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার 
সাথে শরীক করেছ' (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৬)। হাদীছে বুঝা গেল, জাহান্নাম 
এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি চাইবে । 
কিন্ত তার কোন কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্ক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন 
জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ । 
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রাশি নবী করীম কু এ বলেছেন, ভি 
লোক এমন হবে, যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন হবে। কারো হাটু পর্যন্ত, কারো 
হবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো হবে কীধ পর্যন্ত" মসলিম,মিশকাত হা/৫৪২৭)। 
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আবু হুরায়রা ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ধু বলেছেন, “জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের 
দূরত্‌ হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বীরোহীর তিন দিনের পথ । অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের 
এক একটি দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ' 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৮)। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া 
যায়। 
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আবু সাঈদ খুদরী ঞ্্* বলেন, নবী করীম ৯ বলেছেন, “যখন উত্তাপ বাড়বে তখন যোহরের 
ছালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের ভাপ । জাহান্নাম তার 
প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার 
একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দু"টি নিশ্বাসের অনুমতি দিলেন। 
বুখারীর এক বর্ণনায় আছে তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের গরম নিশ্বীসের কারণে' 
(বুখারী, তাহকীকে মিশকাত হা/৫৯১)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড 
উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে, তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে । আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর 
শাস্তি দেয়ার জন্য । 
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ইবনু আব্বাস ঞস্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বললেন, “আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, 
জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, 
জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী" (বুখারী, মুসলিম, তাহকীকে মিশকাত হা/৫২৩৪)। হাদীছের 
মর্ম, মূলত তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ। সাথে সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ও ভয়াবহ 
বন্ত। এরা পুরুষের ঈমান ধ্বংস করে । তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে 
এবং সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও 
বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 
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অহুদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে 'বায়যা" পাহাড়ের মত মোটা । জাহান্নামে তার 
বসার স্থান হচ্ছে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত জায়গা । যেমন মাদীনা হতে “রাবায' 
নামক জায়গার দূরত্‌ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৪; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)। 
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আবু হুরায়রা প্্্*+ বলেন, নবী করীম ই বলেছেন, “জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া 
হবে বিয়াল্িশ হাত মোটা, দাত হবে অহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহানীদের বসার স্থান হবে 
মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ" (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৪৩১)। একজন জাহান্নামীর দাত অহুদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া 
বিয়াল্িশ হাত মোটা বা তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ মোটা হবে । তার দু'কাধের ব্যবধান তিন 
দিনের চলার পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় আড়াইশত মাইল, তাহলে 
জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হতে পারে অনুমান করা যায়। অপর দিকে নবী করীম ৯ বলেছেন, 
হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত 
মাইল । তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা হিসাব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
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নু'মান ইবনু বাশীর ঞ্্স* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, “আমি তোমাদেরকে 
জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি 
প্রদর্শন করছি। তিনি এ বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে 
আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ ঈশ এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, তবে এ 
উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে হেলে দুলে বাক্যগুলি 
বলছিলেন যে, তার কাধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপর গড়ে পড়েছিল" (দারেমী, হাদীছ 
ছহীহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ 
কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমনকি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন । যার দরুণ তার 


কাধের চাদর পড়ে যেত । অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর 
চেষ্টা করতেন। 
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পভ রাসূলুল্লাহ ক ৫ বলেছেন, রা 
তাদেরকে দেখতে পাব না। তাদের এক শ্রেণী এমন নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ অপরকে 
নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে 
বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের ন্যায় । তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 
এমনকি তারা জান্নাতের সুঘাণও পাবে না। যদিও তার সুঘাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া 
যাবে' মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)। যেসব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ করে মাথা 
হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তারাও পুরুষদের দিকে 
আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যদিও সে গন্ধ 
অনেক অনেক দুর থেকে পাওয়া যাবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু হারেস ইবনু জাযয়ে ঞ্জম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “জাহান্নামের মধ্যে 
“খোরাসানী" উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ একবার দংশন করলে তার বিষ ও 
ব্যথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে । আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাধা 
খচ্চরের মত। যা একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে' 


(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯১)। জাহান্নামে সাপ থাকবে, যারা সর্বদা জাহান্নামীকে দংশন করতে 
থাকবে । আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর। 


6১ এ) ১৯০] ০৬ আপ ০ ৪ খিঞ্জ & টা 0৪ ৪ ৮ এ 
আবু হুরায়রা ঞ্্গ* বলেন, রাসূল উপ বলেছেন, হারার রজার 


সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী । আর জাহান্নামের অধিবাসী 
হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী, কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী" (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪)। 
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আবু হুরায়রা পর্্র* বলেন, নবী করীম ধু বলেছেন, “নিশ্চয়ই ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদের 
মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌছে যাবে ফলে যা কিছু পেটে আছে সব 
টেনে বের করে ফেলবে। এমনকি নাড়ি-ভুঁড়ি দু'পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। 
তারপর লোকটি পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে ছিল” (সিলসিলা ছাহীহাহ ১৪৫৫)। এ হাদীছ 


দ্বারা বুঝা গেল, যখন জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন মাথাসহ পেটের 
নাড়ি-ভূঁড়ি সব গলে পায়ুপথে নীচে পড়ে যাবে । আর এটাই শেষ নয়। পুনরায় তার শরীরে 


গোশত গজিয়ে উঠবে, মেস 
দেওয়া হবে । এভাবে তার শাস্তি হতে থাকবে । 
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৮৮৩ 


আৰু হুরায়রা গ্* বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ কর দিদি ভেত্গঠ 
শব্দ শুনলেন এবং বললেন, “তোমরা কি বলতে পার এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ 
ও তার রাসূলই ভাল জানেন । নবী করীম উট বললেন, এটা একটা পাথর। আজ থেকে ৭০ 
বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছল। অন্য 
এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম ই বললেন, পাথরটি জাহান্নামের নিয়ে পৌছল, তোমরা তার 
শব্দ শুনতে পেলে; মুসলিম, ২য় খণ্, ৩৮১ পু) 
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উতবা ইবনু গায্ওয়ান গ্্ঘ+ হতে বর্ণিত নবী করীম উ্ধ বলেছেন, “একটি বড় পাথর যদি 


জাহান্নামের কিনারা হতে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও 
55728 77877 
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উতবা ইবনু গাযওয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে নবী করীম ৯ -এর 
হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর 
বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌছতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভীরতা কাফের- 
মুশরিক জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার 
উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দূরত্বের সমান হবে । নিশ্চয়ই একদিন এমন আসবে 
যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৭)। 
05558%95795554575557557 


নিলা নে রাসলুলাহ কু তব বলেছেন, ন, "যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ 
৪০851২78717 শেষ প্রান্তে 
পৌছতে পারবে না” (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৬)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা জাহান্নামের এমন 
গভীরতা প্রমাণিত হয়, যা মানুষের ধারনার বাহিরে । কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে 
পড়তে থাকলে এঁ স্থানের গভীরতা কত হতে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব 
কঠিন। 
৯০ ৩ ৩52 ৩9 ৯ ৩৩ ও ০ তি জল ও ও) সিডি তা ০০০০৬ 
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মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস ঞদ* আমাকে বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ত 
তা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি বললেন, হ্যা আল্লাহ্‌র কসম! আপনি 
জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কীধের মধ্যে দূরত্ব ব্যবধান 
হচ্ছে ৭০ বছরের পথ । তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা । আমি বললাম, সেগুলি কি 
নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা। ইবনু আব্বাস ঞ্ন্র* আবার বললেন, 
আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যা 
আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। আয়েশা ঞ্্ঘ* আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল ৯ -কে এ 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 1৫9৮ 203 হা 7 ০5 ৩০ ৮০১৪ 
4৮৫ “কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন আল্লাহ্‌র হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত আকাশ তার ডান 
হাতে পেঁচানো থাকবে" ধবমার ৬৭)। হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী 
করীম ই বললেন, সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫১৩)। 
অত্র হাদীছে জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়। কারণ জহান্নামীদের কানের লতি ও কীধের 
ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহলে ব্যক্তি কত বড় হতে পারে এবং প্রতি হাজারে নয়শত 
নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহ্র নবী 


উপর থাকবে । তাহলে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ কল্পনা করতে পারবে কি? 


রা রিনার (1) ৮ গং 48 49. ৮:05 | 21556012712 ০. ৫ ০৮০০ ৫০ ৮ 
১95 ৩৩3 ০৯৪: এ 00] ৩০ ০ ০০ উউ এ। ০১৮০ টা ০৪ ১৭০৯ পি ৬ ০০৮ 
৫ রড র্ উকি তা এ, ৯ ১৮: পি ৫ ৬ 47242 ০ ০৮ পি রর পে 
১৬০ ০০ ৩০ ৮ শর্ট এও ৩০ ০ জা] আআ তে ০৬৯ ৩ এপ ১৬৯ ০৪ হ৯এ 
রর মা এ রি রি চা ০, টিভি 


আবু সা'ঈদ খুদরী এ্ম্* বলেন, রাসূল ক বলেছেন, টি তাও 
গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে "সে বলবে, আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট 
সমর্পণ করা হয়েছে । ১. প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও যেদী মানুষকে ২. আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে ব্যক্তি 
মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং জাহান্নামের 
গভীরতায় নিক্ষেপ করবে" (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৩)। জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে 
কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে । 


€ রনি 


জা রর 
7 ০ 5191৬ 22222 
50516 
মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী ঞ্্প* -কে এ আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম ৬০৫: ৫; ০ ৩৩ 5১১0 উ ০৪ ৩0 'আর তোমাদের মধ্যে 
এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না' (োরিয়ম ৭১)। হামদানী বলেন, 
মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে । তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের 
উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে । তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে 
গতিতে, তারপরের দল পায়ে চলার গতিতে পার হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৬)। সকল 
মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে । মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। 
এজন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে। 
০০১০৩ ধারী চার্চ এটি ! ০৮ 0০১ 9 এ ঞ। রি 0 ৪ 22৯৭ পপ পে ৩ 
12 581 িটিগিনি 201 75516 ত ০৪ "৪০৩ ধ্ডি 
রন রা রা 5 ১১ 2 
৬ 05 55585880556 51558 তে 
আবু সাঈদ খুদরী এঞ্দ+ বলেন, নবী করীম উহ সর বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে 
এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন 'মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রঙের একটি ভেড়ার 
আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাঁড় করানো 
হবে । বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উচু করে 


দেখবে এবং বলবে হ্যা আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। 
অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু 


রি 


করে দেখে বলবে, টব সাল ্ 
তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে হে জান্নাতী! তোমরা 
চিরদিন জান্নাতে থাক আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহান্নামবাসী! তোমরা 
চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ ৯ অত্র 


আয়াতটি পড়লেন, ১১০ ৫১০ এ ও) 0 পে সু ৪০০০] ৫ 7% -৯-০ “হে 
মুহাম্মাদ! এরা তো বেখিয়াল রয়েছে। ঈমান গ্রহণ করছে না। তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখান, 
যেদিন চুড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে আর সেদিন আফসোস ও অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় 
থাকবে না" মোরিয়াম ৩৯)। তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান 
থাকতে (তিরমিযী হা/৩১৫৬)। 
পে ৩ ও 3৫ ০৯9 অল এ খা এ 9০ উউ ০৮০০ 9৪ ৩৬ ৮ ১৪ ১ 
২০৫ 0৯5) ০৮৫ 1 ৯ ৪১৩ ৬940 989 হু 080 ৬ ০৮০০ 
৪ এ - 9৫ 0১099) ১৬০, এ ৩০ হজ ৯55 ০ 
ইবনু ওমর ঞ্্* বলেন, রাসূল ২ বলেছেন, “যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করে তাকে জবেহ 
করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের 
আর কোন মরণ নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই। এতে জান্নাতীদের 
আনন্দের পর আনন্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে' 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫২)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আবু হুরায়রা ঞ্্* বলেন, নবী কারীম আগ বলেছেন, “জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক 
হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়েছে । তাতে আগুন লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর 
উত্তপ্ত করা হয়, এতে আগুন সাদা হয়ে যায়। তারপর এক হাযার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়, 
অবশেষে তা কাল হয়ে যায়। সুতরাং জাহান্নামের আগ্তন এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় 
রয়েছে' তিরমিযী হা/৫৪২৯)। 
(২) ইবনু ওমর ঞ্আ্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “জাহান্নামে কাফের তার জিহ্বাকে এক 
ক্রোশ দু'ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা জিহ্বার উপর দিয়ে মাড়িয়ে 
চলবে" (আহমাদ, মিশকাত হা/৫৪৩২)। 
(৩) আবু সাঈদ ঞ্্ম্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “জাহান্নামে “সাউদ' নামে একটি পাহাড় 
আছে। কাফেরকে সত্তর বছর ধরে তার উপরে উঠানো হবে এবং তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ 
করা হবে । এভাবে সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকবে" (তিরমিযী হা/৫৪৩৩)। 


(৪) আবু সাঈদ খুদরী প্্র+ বলেন, নবী কারীম ৯ বলেছেন, “জাহান্নাম চারটি প্রাটীর দ্বারা 
বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরতু পরিমাণ পুরু বা মোটা" (তিরমিযী, মিশকাত 
হা/৫৪৩৭)। 


(৫) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ঞ্+ বলেন, পু আহ বলেন, বাতি 
যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে তা গোটা 'দুনিয়াবাসীকে দুর্ঘন্ধময় করে দিবে' (তিরমিযী, 
মিশকাত হা/৫৪৩৮)। 


(৬) আবূ সাঈদ খুদরী ঞ্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, 'জাহান্নামীর র অবস্থা এরূপ হবে 
যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা পোড়া হয়ে উপরের ঠোট সংকুচিত হয়ে মাথার 
মধ্যস্থলে পৌছবে এবং নীচের ঠোট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে" (তিরমিযী, মিশকাত 
হা/৫৪৪০)। 


(৭) আনাস প্প্র+ বলেন, নবী কারীম সপ বলেন, “হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়ে খুব বেশী 
বেশী কাদ। যদি কাদতে ব্যর্থ হও তাহলে কাদার ভান কর। কারণ জাহান্নামী জাহান্নামে কাদতে 
থাকবে, এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চোখের পানি প্রবাহিত হবে। এক সময় চোখের 
পানি শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হবে । এতে তাদের চোখ সমূহে এত গভীর ক্ষত হবে 
যে, তাতে নৌকা চালাতে চাইলেও চলবে" ইবনু কাছীর হা/৩৬১৭)। 


অবগতি 
২০/40| শব্দটি ৫১ হতে নির্গত । আরবী ভাষায় &% শব্দটি আঘাত হানা, ঠুঁকিয়ে দেয়া, খট খট 
করা ও একটি জিনিসকে অপর কোন জিনিসের উপর প্রচগ্ডভাবে নিক্ষেপ করা বুঝাবার জন্য 


ব্যবহার করা হয় । এখানে এ শব্দটি দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। কিয়ামত যে অত্যন্ত ভয়াবহ 
ও বিভীষিকাময় তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


সূরা আ'রাফের ৭৮ নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, ₹2৮ প্রচণ্ড ভূকম্পন'। সূরা হুদ-এর ৬৭ 
নং আয়াতে এ অবস্থা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, ২০ প্রচ বিক্ফোরণ'। সূরা হা-মীম আস- 
সাজদার ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ৮44 ২০০০ শাস্তির প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি'। সূরা 
হাককাহ-এর €৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ১৫) সীমা লতঘনকারী প্রচণ্ড দরঘটনা"। সূরা 
আবাসা-এর ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 2. 'কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে'। সূরা 
নাধি'আতের ৩৪ নং আয়াতে এটাকে বলা হয়েছে, £:.0। “ভয়াবহ দুর্ঘটনা” সুরা গাশিয়ার ১ নং 
আয়াতে একে বলা হয়েছে, ৮০৮ “আচ্ছন্নকারী মহা প্রলয়” । সূরা ওয়ার্বিআর ১ নং আয়াতে 
একে বলা হয়েছে, »।। “মহা দুর্ঘটনা" সুরা ক্বাফ-এর ২০ নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, 
-৩9। ভিয়-ভীতি প্রদর্শন' | সুরা মুমিন-এর ৩২ নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, ১ “প্রচণ্ড 
ডাক'। সূরা মারিয়াম-এর ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ১...) “দুঃখ-কষ্ট, আফসোস ও 
পরিতাপ”। মূলতঃ একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বুঝানোর ব্যবস্থা মাত্র । 
১১৫০৪১১১০০৮ 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৪৩১ 


সুরা আত-তাকাছুর 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৮; অক্ষর ১৩৪ 
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দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
2 7১১০৫ ০৮০ ৬ তি পুর্ব উদ ভা সিনা 2) ৩৪৮ 7৮৩৬ তা 
০ 0 ৩3০৪ ১৯৪ ৮ ৩১০০ 
(১) বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় পার্থিব সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদেরকে ততদিন পর্যন্ত 
আত্মভোলা করে রেখেছে। (২) যত দিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ। (৩) কক্ষনো নয়। 
তোমরা অচিরেই জানতে পারবে । (8) আবার শোন কক্ষনো নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে 
পারবে । (৫) কক্ষনো নয়। তোমরা যদি নিশ্চিতরূপে এ আচরণের পরিণতি জানতে (তাহলে 
তোমরা এরূপ আচরণ কখনোই করতে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে । 


(৭) আবার শোন আল্লাহ্র কসম তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে নিশ্চয়তা সহকারে দেখতে 
পাবেই ৮) তারপর সেদিন তোমাদেরকে এসব নে“মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। 


১৫7 ৮৪৬ ০5২০ ১৯৯3 মাযী, মাছদার ৮) বাব ০৩। অর্থ- উদাসীন করল, অমনোযোগী 
করল, আত্মভোলা করল । মাছদার ৮4৫৫ অর্থ- প্রাচ্য, বেশী চাওয়া, অর্থ-সম্পদ, নাম-ধাম, সন্ত 
1নের আধিক্য এ সমস্ত নিয়ে পরস্পর অহংকার করা, ঝগড়া করা। 

*))- ০৮৮০৮-০ শী মাযী, মাছদার 505) বাৰ | অর্থ- তোমরা দেখেছ, পরিদর্শন 
করেছ, যিয়ারত করেছ। %) একবচন, বুবচনে »%চ অর্থ- যিয়ারতকারী, অতিথি 894) 
বহুবচন :১/0)*পরিদর্শন' | ৮1 “পরিদর্শন স্থান? । ৃ 
চি একবচনে 555 অর্থ- কবর স্থান, গোরস্থান। 

১৮৩ -৬ ০৫৮ শ৯ মুযারে, মাছদার (৫০ বাব ৫২. অর্থ- তোমরা জানবে, অবহিত 
হবে। 

১:20 শব্দটি ইসম, বাব ৬০: | ২1০৮ হতে ব্যবহৃত হয়। অর্থ- দৃঢ় বিশ্বাস, যা বিশ্বাস 
34% _ ০০৬ ১৪৭৩ শশী নুন ছাকীলা, মুযারে। শব্দটি মুলে (5% ছিল । মাছদার 2) বাব 
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7 অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্বলিত আগুন । 

5৪ বহুবচন ১৮ ০৯ অর্থ- চোখ, বর্ণা। ১০০ বহুবচন ১4 অর্থ চলমান পানি, ঝর্ণা 
০12-$-৩ ০০৩ শ৯ মুযারে, মাছদার 31. বাব শ$ অর্থ প্রশ্ন করা, জিজ্ঞেস করা । 

₹%- বহুবচন এ অর্থ- দিন, দিবস। 

)- শব্দটি ইসম, অর্থ- সুখময়, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য | 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১ ও ২) 25015 ৬৮ ০8৫ (ডা (৬) ফো'লে মাধী, ৮৪ মাফ'উলে বিহী, ৮৫ 
ফায়েল। ৮ শেষ সীমা প্রকাশক ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (9) ফেলে মাযী, ৮ যমীর 
ফায়েল, ০০ মাফ“উলে বিহী। 

(৩-৬) "১ ১5৫ ০১০০০ ৩৯০৫ 96 05208 055 58 02 ১৮০১৫ 
(৩) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয় । ১. ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয়। (১৯:১৫) ফে'ল 
মুযারে, যমীর ফায়েল। €6:) হরফে আতিফা, ১১ ১১০১৩ পূর্বের উপর আতফ এবং 
তারকীৰ পূর্বের মত। (3) হরফে শর্ত, (০) ১৯৫ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক, ৩ মুযাফ 
ইলাইহি। এ জুমলা শর্তিয়াটির জওয়াব উহ্য ০,৫৫০ -যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে তাহলে 
্রাচূর্ের প্রতিযোগিতা করতে না। ৩%০4 -এর (২) টি উহ্য কসমের জওয়াব । (3%%) ফেলে 
(৭) ১০৪এ। ৩ (০ 0 জুমালটি পূর্বের উপর আতফ, তারকীব অনুরূপ। ৫০) যমীর 
মাফউলে বিহী। (০১০) উহ্য হ%” মাছদারের ছিফাত। আর হ%/ হচ্ছে মাফ'উলে মুতলাক। 
বাক্যটি এরূপ ৩০ ৩: হুট 15054 এবং ০৩ ও এ ফেল দু'টির অর্থ একই। 

(৮) ৯১০ ০৮ ১৫% ০৫ ৪ পূর্বের উপর আতফ, ৫১) উহ্য কসমের জওয়াব, $/:.. মুযারে 
মাজহুল, যমীর ফায়েল | (৮০ ০৪) ৮৩ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

মহান আন্নাহ বলেন, 


101 াারারারারারাাারা 1717০ 
৬১12৩১42030 ও ৮৫ ৪ ৮০4) ২875 58 তব 0 ৮৩ এ তি 
0288 হুড লেক ৪টি ও প৬৮ ৩2 এ তে 5 ৪3 9৬0 জে 

-৮ 5 খু! এ মন 5 ১393 &। 
“ভালভাবে মনে রেখ দুনিয়ার এ জীবন শুধু একটা খেল-তামাশা ও মন ভুলানোর উপায় মাত্র 
এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন হতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা মাত্র। এটা ঠিক এরকমই 
যেমন একবার বৃষ্টি হল, তাতে সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদ উৎপাদন হল । তা দেখে কৃষক 
খুশী হল। তারপর ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখ যে, উহা লালচে বর্ণ ধারণ করেছে 
এবং পরে তা ভূষি হয়ে গেছে। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল । পরকাল এমন স্থান যেখানে রয়েছে 
কঠিন শাস্তি আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোকার সামগ্রী 
ছাড়া আর কিছুই নয়" হহোদীদ ২০)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ ৩পঞ্ড 5350 ৮2০ 2 5এঠি তঠঠি তশ এ পি আন ৩৫ 
৩৯৪ পার্থিব জগত একটা খেল-তামাশা মাত্র। পরকাল পরহ্যেগার ব্যক্তিদের জন্য অতীব 
উত্তম ও চিরস্থায়ী” (আন 'আম ৩২)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 2 ১72 ০ 0 560 819 ত 5 চ্ ত এ। ৮) ৬ ৬) 
১৯৫9 'আর এ দুনিয়ার জীবন শুধু একটা খেলাও মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই 
নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল । হায় একথাটি যদি মানুষ জানত' (আনকারুত ৬৪)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ” ঞ 33০12 003 053 ৫৮555 1৫12 25/219 ঠ) 
0047 ১0401 053 ১0 ০৮ আর যখন তারা ব্যবসায় ও খেল-তামাশা হতে দেখল, 
তখন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দীড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। আপনি 
তাদের বলুন, আল্লাহ্‌র নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর 
আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিিকদাতা" (জুম'আ ১১)। অত্র সূরার ৬-৭ নং আয়াতে মানুষ 
প্রত্যক্ষভাবে জাহান্নাম দেখতে পাবে একথা বলা হয়েছে। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১5) | ১৫৩ ৩1 “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নামের 
উপর দিয়ে পার হতে হবে না" (মারিয়াম ৭১)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষই 
জাহান্নাম দেখবে । কারণ সকলকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১) 16০ ১০ ৮ ০১7 না 90 0 ১১০০৪] এঠি) “সেদিন সব 
অপরাধীই জাহান্নাম দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে এখন তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে 
পড়তে হবে এবং সেখান থেকে বাচার কিংবা সরে যাওয়ার কোন উপায় তাদের থাকবে না' 


(কোহাফ ৫৩)। আল্লাহ অত্র সূরার ৮ নং আয়াতে বলেন, সেদিন আলা অহ স্রকে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, । ৩০ ২ ০৫ ৮৪৩ ০ “তোমাদের 
সব অনুগ্রহই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে' (নাহল ৫৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ২ | ০৪1১৭ এ) 
(১১৮৮ “আর যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্ধহ গণনা কর তাহলে তা গণনা করতে পারবে না' 
(ইবরাহীম ৩৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮9:৮০ ০৫৩ ১৪টি চি 2 অ্ি 
(৯ ১০31 ৫৪ 'আজ আমি আপনার জন্য আপনার দিনকে পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি 
আপনার উপর আমার অনুগ্হ পূর্ণ করে দিলাম। আর আপনার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে 
মনোনীত করলাম" মোয়েদা ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮:১৮: 9] ৫৩০ &| ০1৮99 
019০1 4০ ০৯৮০0 স ৩৪ ডি 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুথহ স্মরণ কর । 
যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা দিলেন, ফলে 
তোমরা তার অনুগহে ভাই ভাই হয়ে গেলে" (আলে ইমরান ১০৩)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 

৩০ 4৯৮ এ এ ১9 ০5 ৬৪) পে ও শা এন সখ এ লি ক 
নত ভা? ৩৪ ত্র শ১ শত 

“হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে যেসব নে'মত দান করেছ 

আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান কর এবং আমাকে এমন নেক আমল করার 


তাওফীকৃ দাও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকে নেককার করে আমাকে সুখ- 
শান্তি দাও । আমি তোমার নিকট তাওবা করছি এবং আমি অনুগত মুসলিম" আহকাফ ১৫)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


০৪ ৩৩ দলিত 


১ ০ 9 ১ 


৫ 


সিরা রা বা 25 
২১ ১৮ ০৭ ১3 (সে ১৪. অর্থাৎ আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকত (তাহলে 


নে 


খুব ভাল হত) । এমতাবস্থায় এ সুরাটি অবতীর্ণ হয় রেখারী হা/৬৪৪০; ইবনু কাছীর ৭৪৫৩)। 
8 


বিবি 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআন ৪৩৫ 


(২) ইবনু শিখখীর ঞ্ঞস্* তার পিতা হতে বর্ণনা করেন আমি যখন নবী কারীম সঙ -এর দরবারে 
হাযির হই তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন । তিনি বলছিলেন, “আদম সন্তান বলে, আমার 
সম্পদ, আমার সম্পদ । অথচ তোমার সম্পদ একমাত্র সেগুলো যেগুলো তুমি খেয়ে শেষ করেছ 
এবং পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছো অথবা দান করে অবশিষ্ট রেখেছো* (মুসলিম হা/২৯৫৮ ইবনু 
কাছীর হা/৭8৫8)। 


9 4565805555861715715451855958 84152 

১৩ 0৩9 তেও 9 0১০৮ 5০ এঞ৩ এনএ সি এডি ০ 

(৩) আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন, “আদম সন্তান বলে, আমার সম্পদ, 

আমার সম্পদ, অথচ তার মাল তিন ভাগে বিভক্ত (১) যা খেল তা নষ্ট হল (২) যা পরিধান করল 

তা পুরাতন হল (৩) অথবা যা দান করল তা জমা হল। এছাড়া যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি 
মানুষের জন্যে রেখে চলে যাবে" মুসলিম হা/২৯৫৯; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৫)। 

এ এ 1০0 এ ৩৩ স৫ খে ভা (্ ঞ্ »। ০5০০ 0৩ ০৩ ৭০০ ০ ০ 2 

42 এ 259 এ ০৫ মল 

(৪) আনাস ইবনু মালিক মম বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি 

জিনিস যায়, তার মধ্যে দুটি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। সেগুলি হচ্ছে আতীয়- 


স্বজন, ধন-সম্পদ এবং আমল প্রথম দু'টি ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়” (বুখারী 
হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; ইবনু কাছীর হা/48৫৬)। 


8209 ৮০৮ ৩ ০ এত ভে ৩) ০ 0৬ জু লে ৩ তি 
(৫) আনাস পর্ন বলেন, রাসূল উপ বলেছেন, “আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার দু'টি জিনিস বৃদ্ধ 
হয় না (১) লোভ (২) ও আশা আকাংখা (এ দুটি বাড়তে থাকে)” বেখারী হা/৬৪২১; মুসলিম 
হা/১০৪৭; ইবনু কাছীর হা/৭8৫৭)। 

৫৬৫7৫ 182887 22711 8 ০ 41245. 8১72418৮825 2 নু ৫০ ০ ৫ 
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7812 
ইবনু আব্বাস ঞন্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯: একদা এক অসুস্থ আরাবীকে দেখতে গেলেন এবং 
বললেন, “কোন সমস্যা নেই ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । আরাবী বলল, আপনি বলছেন, ভাল 


হয়ে যাবে। এত প্রচণ্ড তাপ যা বৃদ্ধ মানুষের উপর প্রখর গতিতে প্রকাশ হচ্ছে এবং কবর তার 
অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ সু বললেন, “হ্যা এখন তাই" (বুখারী ৫৬২২; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৮)। 


৪৩৬ তাওযীহুল কুত্রত্মান পারা ৩০ 


নি 
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| 0০145 
(৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব এ্্প+ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঠিক দুপুরে রাসূলুল্লাহ সু ঘর 
হতে বের হন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখেন যে, আবু বকর ঞ্্+ ও মসজিদের দিকে 
আসছেন । রাসূলুল্লাহ ৯ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “এ সময়ে বের হলে কেন'? উত্তরে আবূ বকর 
র্ঘ্* বললেন, “যে কারণ আপনাকে ঘর হতে বের করেছে, এ একই কারণ আমাকেও ঘর হতে 
বের করেছে'। এ সময়ে ওমরপ্জ্*ও এসে তাদের সাথে মিলিত হন। তাকে রাসূলুল্লাহ 
ইপঞ্ধজিজ্ঞেস করলেন, “এই সময়ে বের হলে কেন? তিনি জবাবে বললেন, “যে কারণ 
আপনাদের দু'জনকে বের করেছে, এ কারণই আমাকেও বের করেছে'। এরপর রাসূলুল্নাহ 
সু তাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, “সম্ভব হলে চলো, আমরা এ 
বাগান পর্যন্ত যাই। ওখানে আহারেরও ব্যবস্থা হবে এবং ছায়াদানকারী জায়গাও পাওয়া যাবে ।' 
হায়ছাম প্র নামক ছাহাবীর বাগানের দরজায় উপনীত হলেন। রাসূলুল্লাহ এ দরজায় গিয়ে 
সালাম জানালেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন । উম্মু হায়ছাম দরজার ওপাশেই 
দীড়িয়ে সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিচ্ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র 
রাসূল ৯ -এর নিকট থেকে শান্তির দ'আ বেশী পরিমাণে পাওয়ার লোভেই এ নীরবতা পালন 
করছিলেন। তিনবার সালাম জানিয়েও কোন জবাব না পেয়ে রাসূলুল্লাহ ই সঙ্গীদ্বয়সহ ফিরে 


ছাল্রাল্া- 


আসতে উদ্যত হলেন। এবার উম্মে হায়ছাম ঞ্ধন্রত ছুটে গিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল কহ ! 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৪৩৭ 


আপনার আওয়ায আমি শুনছিলাম, কিন্তু আপনার সালাম বেশী বেশী পাওয়ার লোভেই উচ্চস্বরে 
জবাব দেইনি । এখন আপনি চলুন" । রাসূলুল্লাহ ই উম্মু হায়ছাম এর্ন্গৎ-এর এ ব্যবহারে বিরক্ত 
হলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “আবু হায়ছাম ঞ্ন্দ* কোথায়? উম্মু হায়ছাম ঞ্ন্ঘত উত্তরে বললেন, 
“তিনি নিকটেই আছেন, পানি আনতে গেছেন। এক্ষুণি তিনি এসে পড়বেন, আপনি এসে বসুন”! 
রাসূলুল্লাহ সু এবং তার সঙ্গীদ্ধয় বাগানে প্রবেশ করলেন। উম্মু হায়ছাম ঞ্জমম্ঘ+ ছায়া দানকারী 
একটি গাছের তলায় কিছু বিছিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ঈ্ স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে সেখানে উপবেশন 
করলেন। ইতিমধ্যে আবু হায়ছামও ঞ্র+ এসে পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ঈপগ এবং তার সঙ্গীদ্ধয়কে 
দেখে তার আনন্দের কোন সীমা থাকলো না। এতে তিনি মানসিক শান্তি লাভ করলেন। 
তাড়াতাড়ি একটা খেজুর গাছে উঠলেন এবং ভাল ভাল খেজুর পাড়তে লাগলেন। 
রাসূলুল্লাহ ই নিষেধ করার পর থামলেন এবং নেমে এলেন। এসে বললেন, “হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল সক ! কাচা, পাকা, শুকনো, সিক্ত ইত্যাদিসব রকম খেজুরই রয়েছে। যেটা ইচ্ছা ভক্ষণ 
করুন" । তারা ওগুলো ভক্ষণ করলেন। তারপর মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানি দেয়া হলো । তারা সবাই পান 
করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ই বললেন, “এই নেমত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে 
জিজ্ঞেস করা হবে' (ইবনু কাছীর হা/৭৪৬০)। 


ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) এ হাদীছটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন : 
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আবু হুরায়রা ঞ্চক্গ* হতে বর্ণিত আছে যে, আবু বকরঞ্চ্্* ও ওমর ক্ঞ্গ* এসেছিলেন এমন 
সময় রাসূলুল্লাহ ই্ষ্: তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, “এখানে বসে আছ কেন”? উত্তরে তারা 
বললেন, “যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের 
করে এনেছে" । রাসূলুল্লাহ শু তখন বললেন, “যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার 
শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ কু এ দুই ছাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে 


এক আনছারীর বাড়িতে গেলেন। আনছারী বাড়িতে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ৯ আনছারীর স্ত্রীকে 


৪৩৮ _তাওযীভল কুরআন এ. পারা ৩০ 


পানি আনতে গেছেন'। ইতিমধ্যে এ আনছারী পানির মশক নিয়ে এসেই পড়লেন। 
রাসূলুল্লাহ ঈ্টু এবং তার সঙ্গীদ্য়কে দেখে আনছারী আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তিনি 
বললেন, “আমার বাড়িতে আজ আল্লাহ্‌র রাসূল ঈ্ু তাশরীফ এনেছেন। সুতরাং আমার মত 
ভাগ্যবান আর কেউ নেই*। পানির মশক ঝুলিয়ে রেখে আনছারী বাগানে গিয়ে তাযা তাজা 
খেজুরের কীদি নিয়ে আসলেন । রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, “বেছে আনলেই তো হতো"? আনছারী 
বললেন, “ভাবলাম যে, আপনি পসন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন ৷ তারপর (একটা বকরী বা 
মেষ যবাহ করার জন্যে) আনছারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, “দেখো, 
দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবাহ করো না" । অতঃপর আনছারী তাদের জন্যে (কিছু একটা) 
যবাহ করলেন এবং তারা সেখানে আহার করলেন। তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে 
বললেন, “দেখো, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, অথচ এখন পেট পূর্ণ করে 
ফিরে যাচ্ছ। এই নেমত সম্পর্কে তোমরা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে' হেবনু কাছীর 
মনি 
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9 
রাসূলুল্লাহ ধু -এর আযাদকৃত দাস আবু আসীব ঞ্ন্র+ বলেন, “একদা রাসূলুল্লাহ ইঃ আমার 
পার্খব দিয়ে গমন করে আমাকে ডাক দেন। তারপর আবু বকর ঞ্আ্স* ও উমার পর্ন -এর পার্শ্ব 
দিয়ে গমন করেন এবং তাদেরকেও ডেকে নেন। তারপর এক আনছারীর বাগানে গিয়ে বললেন, 
“দাও ভাই, খেতে দাও” । আনছারী তখন এক গুচ্ছ আঙ্গুর এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সু এবং 
সঙ্গীরা তা ভক্ষণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ স্ আনছারীকে বললেন, "ঠাণ্ডা পানি নিয়ে 
এসো" । আনছারী পানি এনে দিলে রাসূলুল্লাহ ৯ এবং তার সঙ্গীরা তা পান করলেন। তারপর 
নবী করীম ধু বললেন, “ক্য়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'। এ কথা শুনে 
ওমর ঞ্ঞ্ঘ* খেজুর গুচ্ছ উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফে'লে দিয়ে বললেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যা । তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তা হলো 
সন্্রম রক্ষার উপযোগী পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্য এবং শীত-্রীম্ম থেকে রক্ষা 
পাওয়ার উপযোগী গৃহ" বনু কাছীর হা/৭৪৬২)। 
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(৭) জাবির ঞ্ম্প বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ আবু বাকর ছিন্দীক ওমর ্গ্+ তাজা খেজুর খেলেন 


এবং পানি পান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ক বললেন, এটাই সেই অনুগ্ধহ যার সম্পর্কে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে নোসাঈ ৬৫৬৬, ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৩)। 
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(৮) মাহমুদ ইবনু রাবী হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সুরা তাকাছ্ুর অবতীর্ণ হয়। তখন 
রাসূলুল্লাহ সু ছাহাবীদেরকে এটা পাঠ করে শুনান। যখন তিনি শেষ আয়াতে পৌছেন তখন 
ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূল! কোন নে“মত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। 
খেজুর খাচ্ছি, পানি পান করছি, ঘাড়ের উপর তরবারী ঝুলছে, শত্রু মাথার পাশে দীড়িয়ে আছে। 
অতএব আমরা কোন নে“মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? রাসূলুল্লাহ ৫ বললেন, মনে রেখো, 
অচিরেই নে'মত এসে যাবে" (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭8৬৪)। 
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(৯) ইবনু যুবায়ের প্্র+ বলেন, যুবায়ের প্* বলেছেন, যখন অত্র সুরার শেষ আয়াতটি নাযিল 
হল তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমাদেরকে কোন নে“মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


করা হবে? নিশ্চয়ই তা কাল দু'টি জিনিস (১) খেজুর (২) পানি। তখন রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, 
অচিরেই সেসব নে'মত আসবে" (তিরমিযী হা/৩৩৫৩; ইবনু কাছীর হা/৭8৬৫)। 
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(১০) মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্ন্ঘং তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার চাচা হতে 
বর্ণনা করেন তার চাচা বলেন, আমরা এক মজলিসে বসেছিলাম । এমন সময় নবী কারীম 
স্ আমাদের নিকট আগমন করলেন, তার মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমরা বললাম, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল এ্র্ঃ ! আপনাকে খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যা তাই। তারপর 


8৪০ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 


সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভীতি রয়েছে, 
তার জন্যে সম্পদ খারাপ জিনিস নয়। মনে রেখ পরহ্যেগার ব্যক্তির জন্য শরীরের সুস্থতা 
সম্পদের চেয়ে উত্তম। মনের আনন্দ খুশী ও আল্লাহ্‌র নে“মত (ইবনু মাজাহ হা/২১৪১; ইবনু কাছীর 
হা/৭৪৬৬)। 
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(১১) আবু হুরায়রা ঞ্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “কিয়ামতের মাঠে সর্ব প্রথম নে'মতের 
ব্যাপারে বলা হবে । আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি 
দিয়ে কি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিনি? (তিরমিযী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৭)। 
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(১২) ইকরামা ঞ্্ন্দ+ বলেন, যখন অত্র সুরার শেষ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! আমরা কি এমন নে'মত ভোগ করছি যে সে সম্পর্কে 
আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে? আমরা তো জবের রুটি খেয়ে থাকি, তবুও পেট পুরে নয়। বরং 
অর্ধভূক্ত থেকে যাচ্ছি। তখন আল্লাহ অহী করে নবীকে বললেন, আপনি তাদেরকে বলে দেন, 


তোমরা কি পায়ের আরামের জন্য জুতা পরিধান কর না এবং পিপাসা নিবারণের জন্যে ঠাণ্ডা 
পানি পান কর না? এ নে“মতগুলো সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে" (ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৮)। 
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(১৩) ইবনু আব্বাস ঞ্আগ্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ্‌র দু'টি নেমত অনুগ্রহ রয়েছে 
যাতে বহু মানুষ ধোকা খায়, তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না। তার একটি হচ্ছে শরীরের 
সুস্থতা আর অপরটি হচ্ছে দুনিয়াবী ঝামেলা হতে অবসর থাকা' বুখারী হা/৬৪১২; তিরমিযী 
হা/২৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭০; ইবনু কাছীর হা/৭8৭১)। 


এ ৮০৬ ৪০৭ 29 ০45 05 5১001 ডে 5 ভু ও) 10 06 ৩ ০৫ 2 ০০ 
লিট পিন % ধু] 
(১৪) ইবনু আব্বাস ঞ্্ক্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, প্রয়োজনীয় পোশাক ছাড়া যা ব্যবহার 


করা হয়, বাগানের ছায়া যা ভোগ করা হয় এবং অতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে ক্য়ামতের দিন 
জিজ্ঞেস করা হবে' (ইবনু কাছীর হা/48৭২)। 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৪৪১ 
৭৪ ০৮ € দিন 2154 পপ্না ০ 8 53850 3825 রিকি 258 5-65 
0013 1 ৪৩ ৬৪০৮ সি ৩ ও ভিওএ ০৪৪ জু এ ০১৮০ 0 এড ৪০৯ 910৮ 
৩00১ ৮5৬ 0 তপতি তো ৩৫০ ৪ ৯৪০) 


(১৫) আবু হুরায়রা ঞ্্্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “আল্লাহ ক্য়ামতের দিন বলবেন হে 
আদম সন্তান আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উটে আরোহন করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি, 
তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছি । এবার বল এগুলোর শুকরিয়া কোথায়"? 
(ইবনু কাছীর হা/৭8৭৩)। 

(১৬) আবু হুরায়রা ঞ্্ঘ+ বলেন, রাসূল সু বলেছেন, আল্লাহ বান্দাকে ক্য়ামতের মাঠে উপস্থিত 
করে বলবেন, “আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দিইনি? চতুষ্পদ প্রাণী ও 
শস্য ক্ষেত তোমার অধীনস্ত ও অনুগত করে দিইনি? তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন কাটানোর 
সুযোগ দিইনি? তুমি আমার আজকের সাক্ষাতের কথা মনে করতে? সে বলবে, জি-না, আমি তা 
মনে করতাম না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ আমি তোমাকে ভুলে গেলাম, যেমন তুমি আমাকে 
ভুলে গিয়েছিলে (তিরমিযী হা/২৫২৮)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “তোমরা 
দুনিয়া উপার্জনের পিছনে পড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছো এবং মরা 
পর্যন্ত এ উদাসীনতায় বহাল থেকেছে (ইবনু কাছীর হা/৭8৪৫২)। 

(২) আলী ঞ্্ন্স+ বলেন, আমরা কবরের আযাবের ব্যপারে সন্দেহ করছিলাম । শেষ পর্যন্ত এ 
আয়াত অবতীর্ণ হল- 7:2| :3৮ ৮ ০4৫ (৩ সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদের 
ততদিন পর্যন্ত আত্মভোলা করে রাখবে, যতদিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ" (তিরমিযী 
হা/৫৬২২; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৯)। 

(৩) ইবনু মাসউদ ঞ্ঞল্স+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “ক্য়ামতের মাঠে শান্তি নিরাপত্তা ও 
সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৯)। 

(৪) যায়েদ ইবনু আসলাম ঞ্ঞম্প+তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ কু বলেছেন, “যারা 
পেটপূর্ণ করে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন নে'মত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হবে' (কুরতুবী হা/৬৪৬৪)। 

(৫) আবু বকর ছিদ্দীক প্ন্র* বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ উজ ! একদা আপনার সাথে আবু 
হায়ছাম ইবনু তাইহানের বাসায় জবের রুটি, গোশত ও কাচা খেজুর এক লোকমা খেয়েছিলাম । 
এ খাদ্য সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করা হবে? রাসূলুল্লাহ স্কু বললেন, এটা কাফেরদের ব্যপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে' (কুরতুবী হা/৬৪৬৫)। 

(৬) ইবনু ওমর ঞ্্ঘ* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ 
তার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দাকে ডেকে সামনে দীড় করিয়ে তার মান-সম্মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবেন, যেমন ভাবে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন' তোবারানী, কুরতুবী হা/৬৪৬৯)। 


ছি ...... ভাওযাঁহল কুরান... ...................................পোরা, ৩০ 


অবগতি 


এসব হাদীছের বিবরণে জানা যায় যে, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই এ নে'মত সমূহের 
জওয়াবদিহি করতে হবে । তবে আল্লাহ্র নেমত অসীম অগণিত, যার সীমা, সংখ্যা বা পরিমাণ 
নেই। এমনও নে'মত আছে যে বিষয়ে মানুষ কিছুই জানে না। এমনও নে'মত আছে যার 
পরিমাণ তো দুরের কথা তার অস্তিত্‌ সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। আল্লাহ বলেন, ৩1 
১৮:০০ ও &। হ৪ ১৩৫৫ আর তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নে“মত সমূহ গণনা করতে চাও, তবে 
তা গুণে কিছুতেই শেষ করতে পারবে না" (ইবরাহীম ৩৪)। অনেক নে“মত আল্লাহ এমনিতেই দেন 
আর অনেক নে“মত উপার্জনের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। উপার্জিত নে'মতের জওয়াবদিহি করতে 
হবে। কিভাবে আয় হয়েছে আর কিভাবে তা ব্যয় হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত সম্পর্কে 
হিসাব দিতে হবে । নে'মতগুলি কিভাবে কাজে লাগিয়েছে, কোন কাজে ব্যয় করেছে। এক কথায় 
সব নে'মত সম্পর্কেই হিসাব দিতে হবে। সব নে'মত যে আল্লাহ্‌র দেওয়া তা স্বীকার করে কি- 
না? মুখে ও কাজে তার শুকরিয়া আদায় করে কি-না? নে'মতগুলি কি আল্লাহ্‌র দেওয়া, না অন্য 
কারো হাত আছে? এসব বিষয়ে তাকে বিস্তারিত জওয়াবদিহী করতে হবে। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুরআন ৪৪৩ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৭৭ 


৮৮১ ০৪১৮ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
10151511515 7151-225565151-7 

05218 

অনুবাদ : (১) কালের কসম (২) মানুষ আসলে বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (৩) তবে যারা 
ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হকে্রে উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য 
ধারণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০০5 বহুবচন ১১০ ৮৮০9 অর্থ- যুগ, কাল, সময় । 

১০৮- বহুবচন এ অর্থ- মানুষ, ব্যক্তি । 

৮-- মাছদার 1০ ০4০০ ১০০৯ বাব ৬৯০ অর্থ- ক্ষতি, লোকসান, ভঙ্গুর পুঁজি বা 
মূলধনের ঘাটতি । এ ঘাটতি কখনও মূলধনের কখনও সম্পদের ও সম্মান-মর্যাদার । 
17-325 ০১০ শশী মাধী, মাছদার (4০ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল। 

1১৮. -$৬ ১4৮ শু৯ মাহী, মাছদার ১০ বাব ৫.» অর্থ- আমল করল, কাজ করল। 
০০4] _ ৬০০$ ১15 ইসম ফায়েল, একবচনে ২০০০ অর্থ- সৎ কাজ ভাল কাজ, পুণ্য । 
বাব ₹/৫ ৩৪ ০৮ মাছদার £-১- 4৮০ ৫০১৫৫। 

1: ২৪৬ ০৪-৮ শট মাযী, মাছদার ৮০/% বাব 1৩ অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, 
উপদেশ দিল। ০০3 একবচন, বহুবচনে ৬০৫ অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ। 

০]_ বহুবচন ০১৫৮ অর্থ- সত্য, সঠিক, ইনছাফ, অধিকার । 

”০|_ মাছদার, বাব ₹০:০ অর্থ- ধৈর্য, ছবর, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা । 


নিজের মনকে এমনভাবে বাধা দিয়ে রাখা, যা বিবেক এবং শরী“আত বাধা দিতে দাবী করেছে। 
অথবা আল্লাহ এবং তার রাসূল এট যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকা । 


88৪ তাওযীহুল কুরআন পারা ৩০ 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) ০-৬ 1৮) ১০ ৬! ০০ 0) কসমের জন্য এবং জার প্রদান কারী অব্যয়। ০ 
মাজরূর। জার এবং মাজরর মিলে --3 ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ১০০ ৩! জুমলাটি 
কসমের জওয়াব। (০-৬ *58)-এর (১) টির নাম 2৫৯৭ 04 যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান 
তথা ৮.। থেকে সরে “ -এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর 
শুরুতে এ] যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম -এর পূর্বে আসে, তখন 
আবার ৫৭) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে । 

(৩) ৮০1৬1) ৬ ১০55 ০৩০৩০ ০০৪১7 0 ২ ৫) হরফে ইস্তিছনা 
ব্যতিক্রম প্রকাশক অব্যয়। (54) হতে মুস্তাছনা। 1১1 ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, এ 
জুমলাটি (5:২4) ইসমে মাওছুলের ছিলা। (০১৬৮) ০০ -এর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলটি 
1১: -এর উপর আতফ। ৫) হরফে আতিফা 1১7 ফে'লে মাহী, যমীর ফায়েল, (০৩) 
1০2 -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ০৫1৯ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব ও অনুরূপ । 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সুরার ২ নং আয়াতে আন্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত? । 
করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে, আর আপনি ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন' 
(মার ৬৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, &॥ ৮5$1%২5 0830 ৮৯ 33 নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্স্ত হল, 
যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে অস্বীকার করল" (আন'আম ৩১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০2 2 
৮৮-৪13৮-৮ 340 ৩৬১১ 22019 আর ক্বিয়ামতের মাঠে যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে 
তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিথস্ত করবে" (আ'রাফ ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩৫ এ ৩) 
(৫ 01০৩০ 4 33১ এ ৩৯১ 2 ৩2 “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে শয়তানকে নিজের 
পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হল' (নিসা ১১৯)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ১১৮৬] ৩০৫ ০১৮ ৩! ঁ “মনে রেখ, নিশ্চয়ই শয়তানের দলই হচ্ছে 
কষতিথর্ত” (মুজাদালা ১৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১ 454৮৬ ৬১৯ ৯০০। ৮৪ ৫৩০) 
০৮০০৭ তে 2 ওঃ “যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য পন্থা খুঁজে তার সে পন্থা গ্রহণ করা 


চ110 রা ............ আগ যীহল কুরআন ......................... 5 
হবে না এবং সে নেকি কারক হিচত্চাা ৷ আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০” 
28451501512 280 56 22 0০55 5 14242 98। 
১01 ৩1০৩৭ 9১ ৩৫১ ৪০৮) উ। মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক প্রান্তে 
দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এতে সে কল্যাণ দেখতে পেলে সে নিশ্চিত হয়ে যায়, আর যখনই 
কোন বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল । ফলে তার ইহকালও গেল পরকালও গেল। 
এটা হল স্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান" (হজ্ঞ ১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬: (৮ দিতি 
১১০০০195৮৮০? তে ৩2 লও ৬ ৩৮ তন ভ ৩১ এরা সেই লোক যাদের 
উপর শাস্তির ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষের মধ্যে যাদের এ চরিত্র 
ছিল, তারা পার হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তারাও এ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' (আহকাফ ১৮)। এসব 
আয়াতগুলির সারমর্ম মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সূরার বাকী অংশে ক্ষতি পূরণের 


পদ্ধতি বলা হয়েছে। আল্লাহ অত্র সুরার শেষ আয়াতে বলেন, “তবে যারা ইমান আনল এবং নেক 
আমল করল এবং একজন অপর জনকে হকৃ উপদেশ দিল ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিল । 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1 +৮48? ঠ৫7াঁ ০485 “এ কুরআনকে আমি হকৃ বা সত্যতা সহকারে 
অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যতা সহকারেই অবতীর্ণ হয়েছে" (ইসরা ১০৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
29 2 ০০৯৯০ | 4৩ ০৭৬ ৩৬0 এ এ৭ 'আমি আপনার নিকট হ্‌ সহকারে কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি, আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করুন দ্বীনকে তার জন্য খালেছ ও একনিষ্ঠ করে' 
(যূমার ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০ 15 ৮ 1০155 19 (৪৮ ৩৫7 
'তারপর তাদের মধ্যে শামিল হবে যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া 
প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে" (বালাদ ১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১9 ৮98 ৩০9 
7৩৮ টেডি স ৮৮5 95 পি এল ঝা 2 “এ পন্থায় চলার জন্য 
ইবরাহীম এ্পই* তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছেন। ইয়াকুব এ্লাইই” ও এ উপদেশই তার 
সন্তানদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ 
দ্বীনকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করেছেন । কাজেই মরা পর্যন্ত তোমরা “মুসলিম' তথা 
অনুগত হয়ে থাক' বোকারাহ ১৩২)। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
| 66 ০0 ৮১৫ ৪০৮1 ১১৩০] ০০ ৪৮ ০০7৮0 6 পু এ ০৯৮০০ এড এ৪ ৬০ ০৫ 
প9 ০ তসি। চ ১৩ ৭9৫ ৮ ০5 
আলী ঞ্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ক খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তারা আমাকে আছরের 
ছালাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। আল্লাহ তাদের অন্তর ও তাদের বাড়ীকে আগুন দ্বারা 


৪৪৬ তাওযীহল কুত্রন্মান পারা ৩০ 


পূর্ণ করুক। তারপর তিনি মাগরিব ও এশার মাঝে আছরের ছালাত আদায় করেন ম্ব্সিলিম 
হা/৬২৭; ইবনু কাছীর হা/১১২২)। 


| 0৮0 03 0৩ ১৫৩ ৩ 80 ০০ তল ক 2৯ ৬০০ 29৩০ 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্গ্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উপ বলেছেন, মধ্যবর্তী ছালাত হচ্ছে আছরের 
ছালাত' (তিরমিযী হা/১৮১, ২৯৮৫)। 

81 1০০ ৩০ প্রি? শি এ এ এটি নট পেরি এ এক উত্তর ডি ৭৪ 

সালিম ঞ্্* তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, যে রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 'যার আছরের ছালাত 


ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও তার সম্পদকে যেন ধ্বংস করা হল" (মুসলিম হা/২২৬, ইবনু 
মাজাহ হা/৬৮৫)। 


তি ক৮416477 রাগা ৮ ৫ ৪ 85117579 


ছালাত তাড়াতাড়ি আদায় কর। নিশ্চয়ই যার আছরের ছালাত ছুটে যাবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট 
হয়ে যাবে' (ইবনু মাজাহ হা/৬৯৪)। 


2০ ৩০৯৯৯০ » 0৫ শ৯টা ৩০ এও ডে উর এ 05৭ ত্র এত 9 ৬90০ 2০০ জো ৩৪ 
১৬০52 0 ৬১০ ৭5৩ ৩ ৩৯০৪ কি ০ ০ ০০ || 20০ ০0৩০) ৬১ ৩! 0১ ০০০ ক 
৫৯110 ৬ উ৩৫৫ 24০ 69 052 ৫ বি ০৪ 


আবু বাছরা গেফারী ঞ্মম্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ্, তাদের এক উপত্যকায় আছরের ছালাত আদায় 
করালেন, সেই উপত্যকার নাম 'মুখাম্মাছ'। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আছরের ছালাত, যা 
তোমাদের পূর্বের লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল৷ তারা তা নষ্ট করেছে। মনে রেখ, যে ব্যক্তি 
এ ছালাত আদায় করবে তাকে ডবল নেকী দেয়া হবে। মনে রেখ, আছরের ছালাত এরপর আর 
কোন ছালাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারকা না দেখছ" ম্্সলিম হা/৮৩০, ইবনু কাছীর হা/১১৩৬)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ওবায়দা ইবনু হিছনপ্চ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উর বলেছেন, “দু'জন ছাহাবীর অভ্যাস ছিল 
এই যে, যখন তাদের পরস্পর সাক্ষাত হত, তখন একজন এ সুরাটি পড়তেন এবং অপর জন 
শুনতেন। তারপর পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন" তাবরাণী, ইবনু কাছীর হা/৭8৭8)। 
(২) ওবাই ইবনু কাঁবঞ্চঞ্* বলেন, আমি রাসূল ২: -এর সামনে সুরা আছর পড়লাম এবং 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী সপ ! এ সূরার তাফসীর কি হবে? তিনি দিনের শেষাংশের কসম করে 
বললেন, “নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এ হচ্ছে আবু জাহল ৷ তবে যিনি ঈমান এনেছেন, ইনি হচ্ছেন 


পারা ৩০ তাওযীনল কুরআ্সান ৪8৪৭ 


আবু বকর ছিদ্দীক। আর সৎ আমল করেছেন, ইনি হলেন ওমরঞ্্্স+ | একজন অপরজনকে 
হকের উপদেশ দিল- ইনি হলেন ওছমান ঞ্মম্প* এবং একজন অপর জনকে ধের্যের উপদেশ দিল- 
ইনি হলেন আলী ঞ্ঞ্ঙ * (কুরতুবী হা/৬৪৭২)। 


অবগতি 

চলমান সময়ের কসম করে এ সূরায় যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, এ তীব্র গতিশীল 
কাল সাক্ষ্য দেয়, এ চারটি গুণ হারিয়ে মানুষ যে সব কাজে নিজের সময় ক্ষয় করছে তা সবই 
ক্ষতির কারণ। এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই সব লোক যারা এ চারটি গুণে গুণাম্বিত 
হয়ে দুনিয়ায় কাজ করবে । অতএব সময়ের কসম করে আল্লাহ মানুষকে মূলত এটাই বলেছেন 
যে, সময় হচ্ছে মানুষের মূলধন, যা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ইমাম রাষী একজন 
মনীষীর উক্তি পেশ করেছেন- একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতে আমি সুরা আছরের অর্থ বুঝতে 
পেরেছি। বরফ বিক্রেতা বাজারে দীড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, দয়া কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার 
মূলধন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনুগ্রহ কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই 
ব্যক্তির এ চিৎকার শুনে আমি বললাম, সুরা আছরের অর্থ এটাই । সারকথা হল, সময় মানুষের 
মূলধন, যা হারিয়ে গেলে ফিরে পাবে না। আর মুলত এ চারটি গুণের ভিত্তিতে মানুষ সময়কে 
মূল্যায়ন করতে পারে । 


৯১০৮%১১০% 
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সুরা আল-হুমাযা 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৯; অক্ষর ১৪৮ 


০৬৯০০ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
এ ও সর্ঘ এন হর ৩ ক 55 ৩ পেজ উস ভিন 2 এপ 2 
৮৬ ৫ ৮৬ রত ০ টি ১41 এ 2--2-687 ২৮০ | 


৫ এত 
অনুবাদ : (১) ধ্বংস নিশ্চিত এমন ব্যক্তির জন্য যে সামনা-সামনি মানুষকে গালাগাল দেয় এবং 
পিছনে নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত । (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করে এবং তা গুনে গুনে রাখে (তার 
জন্যও ধ্বংস) । (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল তার নিকট চিরকাল থাকবে । (8) কক্ষনো 
নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচুর্ণকারী হোতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (৫) আর আপনি 
কি জানেন সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হোতামা নামক স্থানটি কি? (৬) তা হচ্ছে আল্লাহ্র আগুন, যা 
প্রচণ্ড উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত। (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে। (৮) নিশ্চয়ই সে আগুনকে তাদের উপর 
ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে। (৯) এমন অবস্থায় যে, তা উচু উচু স্তস্তে পরিবেষ্টিত হবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
0$_ ইসম, অর্থ- ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম । শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। 
মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাকেও বিপদগ্রস্ত করা। এ সময় শব্দটি মাছদার হিসাবে ব্যবহার হবে। 
1$- শব্দটি যখন একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে এবং ১৫৫ (নাকিরা) ইসমের দিকে মুযাফ হবে, 
তখন এর তর্জমা হবে 'প্রত্যেক' ৷ যেমন- 3০26 5722 (40 “সামনে ও পিছনে নিন্দাকারী 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ধ্বংস । আর 4 শব্দটি যখন আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত শব্দের দিকে 
ইযাফত হবে অথবা সর্বনামের দিকে ইযাফত হবে তখন অর্থ হবে সকল বা সমন্ত। যেমন 1৫ 
১১) “কওমের সকল লোক", ১44 ২৫১: 3০. “তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করলেন'। 
১74 ইসমে মুবালাগা, মাছদার 17. বাৰ ১০: 'পিছনে নিন্দাকারী* । 

১০০ ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার 17১ বাব ১০০ ০০ “নিন্দাকারী*। শব্দ দু'টি একটি 
অপরটির অর্থে ব্যবহার করা হয়। 


পারা ৩০ তাওযাহল কুব্রত্মান ৪৪৯ 


৮- ৬৬ ০5০৮ ১৯1১ মাধী, মাছদার ৬১৮ বাব ০৪ অর্থ- একত্র করল, সংগ্রহ করল, 
জমাল। বাব /৩। হতে অর্থ- একত্র হল, সমবেত হল। &৮-৯। একবচন, বহুবচনে ০০২৯ 
অর্থ- সভা, সমাবেশ, বৈঠক । ৮ অর্থ- যোগফল, মোট পরিমাণ, সমষ্টি। 

১_ বহুবচন 19, অর্থ- বিত্ত, বৈভব, ধন-সম্পদ | 

১:৩-২৪৬ ১৭ ১০13 মাবী, মাছদার 17১4৫ বাব 4১০ 'বার বার গণনা করল'। বাব ৮০ 
হতে মাছদার 1? যেমন ৮: এ অর্থ- কোন জিনিস গণনা করল, হিসাব করল, বিবেচনা 
করল। এ অর্থ- অসংখ্য, অগণিত। 

০০ শত ১৭ ০13 মুযারে, মাছদার ৬... বাব ৫» অর্থ- ধারণা করে, মনে করে। 
44৮ ৪৬ ১৪৭৬ ৭৮1) মাধী, মাছদার 1১১ বাব ০! অর্থ- অমর করল, স্থায়ী করল । বাব 
০ হতে অনুরূপ অর্থ । 

৩০৫ ২৬ ০৪৮ 4৯15 নুন ছাকীলা মুযারে, মাছদার 14 বাব ₹,০:৮ অর্থ- নিক্ষেপ করা হবে, 
ছুড়ে মারা হবে। 

24০ জাহান্নামের নাম বা জাহান্নামের একটি স্থানের নাম । মাছদার 4 বাব ১০৮ অর্থ- 
টুকরা টুকরা করা, চূর্ণ-বিচুর্ণ করা । 

9১ ৮৩৬৬ ১5০৬ ০০।5 মাযী, মাছদার 517১) বাৰ 0৮২! অর্থ- অবগত হল, জানল বা অবগত 
করল। ৃ ৃ 

194 বহুবচন ১।০ ৮3 অর্থ- আগুন, অন্নি। 

88 ১০।$ ইসমে মাফ উল, মাছদার 132 বাব ৮! অর্থ- জুলত্ত, উত্তপ্ত ও 
উৎক্ষিপ্ত আগুন। | ৃ 

$4৩0- একবচনে ২1% অর্থ- অন্তর, মন, হৃদয়। 

২৮ ২৬ ১৪৭৬ ০০13 মুযারে, মাছদার ১৬! বাব ৩৬৩! অর্থ- উপর হতে দেখল, উপর 
হতে উকি দিল । 

3:০৮ ৬৮ ০৮1১ ইসমে মাফ'উল, মূল বর্ণ ১ ০০ ০) বাব ৩৬ অর্থ- দরজা বন্ধ বা 
বন্ধকৃত, যা উপর থেকে ঢেকে বন্ধ করা হয়েছে বা বন্ধ করা বস্ত। ৃ 

$৫- বহুবচন ১১৮ ৯৭০৪ অর্থ- স্তস্ত, খুঁটি । 


গ 
১8:০8 


১4-৮_ ৬০ 4০1 ইসমে মাফউল, মাছদার 14১-৩4 বাব 4: অর্থ- সুদীর্ঘ, দীর্ঘায়িত । 


বাক্য বিশ্লেষণ 

(১ ও ২) 459 ২৫ ৭ ৪৮57৯ এ ১৮ 09 সুবতাদা, ৭৫৫ উহ্য (৬ - 
এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর । ০১১ মুযাফ ইলাইহি, ৫) ১১৯১ হতে বাদল। (৯ 
ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। ২ মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি (540 -এর ছিলা। ১4০ ফেলে 
মাযী, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ 'উলে বিহী। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। 

(৩) ৫:4১ 245 ৩২. জুমলাটি মুস্তানিফা । ₹.৩* ফে'লে মুযারে, (9) হরফে মুশাব্বাহ 
বিল ফে'ল। 4 তার ইসম | 4১ জুমলা ফে'লিয়াটি তার খবর | এ জুমলাটি *-:.০- ফে'লের 
দু'মাফ উলের স্থানে । 

(৪-৬) 2:52) | 5 এনএ ৩ 9ম 5০ এ ৬ ৩ ১৫ ১৩) ধমক ও 
অস্বীকার বোধক অব্যয়। (0) উহ্য কসমের জওয়াব। ১53 মুযারে মাজহুল এবং নূন তাকীদ। 
যমীর নায়েবে ফায়েল, ৫--.০-॥ এ) তার সাথে মুতা'আল্লিক। জুমলাটি কসমের জওয়াব । ৫০) 
ইসম ইন্তিফহাম মুবতাদা, (57৯) ফে'লে মাধী, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ'উলে বিহী। জুমলাটি 
(5) মুবতাদার খবর, (৮) মুবতাদা, (২:41) খবর এ জুমলাটি ৪১ -এর দ্বিতীয় মাফ'উল। 
4 94 উহ্য ৯ মুবতাদার খবর, (33১1) ৮৫ -এর ছিফাত। 

(৭) 52৩0। ৬০ এট +০0- (9) ১৩ -এর দ্বিতীয় ছিফাত। ৫4 ফে'লে মুযারে, যমীর 
ফায়েল, 5১491 তার সাথে মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি ্্ এর ছিলা। 

(৮-৯) 35255 ০০ ১০ ৯৩৩০ ০6 ৩ ৫৩) ৩! -এর ইসম, ৫৮9) ৯১:০$% -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক (6০৫) ্ -এর খবর রর ৩৪) উহ্য ৫ এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 
2? -এর ছিফাত। (১5) ৫৪ এর ছিফাত। | 

এ মর্মে আয়াত সমূহ ৃ ৃ 

অত্র সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সামনে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত' 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "টা 45584 9 “ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য" 
(জাহিযা ৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, দি / ৫ এ (1১ “তারা বলল, হায় আমাদের 
ধ্বংস! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধি ছিলাম" (আমিয়া ১৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “্া ৫) € 509 
০ ৩০ 1 +১$ ১১১ উঠি ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বললেন, কি ধ্বংস আমার । এখন কি 
আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি একেবারেই বৃদ্ধা হয়ে গেছি? আর আমার স্বামী ও অতিশয় 


মিনা (হ্দ ৭২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, , ০৮ হি তি রি তা ০১০ (এ) ও 00 


ও রি যি 'কাবীল কাককে দেখল যে গর্ত খুঁড়ে তার ভাইকে মাটিতে পুতে দিল। এ 
দেখে সে দুঃখ করে বলল, হায় আমার ধ্বংস! আমি এ কাকটির মত হতে পারলাম না, নিজ 
ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না* মোয়েদা ৩১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, £ি 


০4৪ 4৩০% “কিয়ামতের দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত” (মুরসালাত ১৫)। 


৮৩ 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 9৩ ৩* 1৫ ০840 ০৯ অস্বীকার কারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত 
তাদের পরিণাম জাহান্নাম (হোল্াদ ২৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১% ১1175 7111 
“যারা অত্যাচার করে তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত। সেদিন তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি 
রয়েছে রখরুফ ৫৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "১৮ ০% ০৫৯৫ ৩ (টগ 40 3: বড় 
উপস্থিতির দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চত' (মারিয়াম ৩৭)। 

পরনিন্দার ব্যপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, টে প ০৩০ ৩ ০ এ ৪৪৪ 
“আপনি এমন ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণ করবেন না, যে খুব বেশী কসম করে, যে লোক 
গালাগাল করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়” কৌলাম ১০-১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
পি হল ৩ ০৮ 33 রি চিপ ৩ ওত (৯ ০৪৫৯ সি ই ০৭ 2 জে 


833; ১৪০ 174৫ 8216855 “হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ অপর 
পুরুষকে ঠা্টা-বিদ্ধপ করতে পারে না। হতে পারে যে, সে তার তুলনায় ভাল হবে। আর কোন 
মহিলা অন্য মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করবে না, হতে পারে যে, সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে । 
তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপর জনের উপর অভিশাপ করবে না এবং একজন অপর 


7 


জনকে খারাপ নামে ডাকবে না" (হজুরাত ১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 11 1927] (3 1 
এল তা লৈ পর অজ ২১৮ ৯0 08 ৪ & ৩৩ চে 
০ উৈর্ট ও ৩) | চর্জ? ১১৯১৫ ৮০ ৭ ০১ 5$ “হে ঈমানদার লোকেরা! খুব 
বেশী খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। কারণ কোন কোন ধারণায় গোনাহ হয়। তোমরা 
দোষ খোঁজাখুঁজি কর না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে 
এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? তোমরা নিজেরাই এতে 
ঘৃণা পোষণ করে থাক । আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান' 
(হুজুরাত ১২)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


ঞঃ ৬০ ৬০৯০ )১ এও] 7% ১০৩ ৮৪ ১১ 3 &। রি 0 এ 2০:০১ ৩ 
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হই ..... ভাওযীহল কুরক্মান... পারা, ৩০ 


লোক এ ব্যক্তিকে পাবা যে দ্বিমুখী । সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আর এক মুখ 
নিয়ে ওদের কাছে যায়” বেখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১১)। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তিই চোগলখোর । 


%10 4 5৫৫ ১৫ % (৫6 321818.৮৫ 5৮158 27০ 4১ রর 7412-87-52 380:78: 78 ৫ ৫9 এ ০৮ 
হোযায়ফা ঞ্্্স* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ্ু-কে বলতে শুনেছি, “চোগলখোর পশ্চাতে 
নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না" বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২)। 
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বলে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল জানেন। নবী কারীম সাধু বললেন, 
তোমরা তোমাদের কোন ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপসন্দ করে । সেটাই 
গীবত। জিজ্ঞেস করা হল- আমি তার সম্পর্কে যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান 
থাকে, তখন আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে, তুমি তার 
গীবত করলে । আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, যা তুমি বল তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ 
রটালে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৭)। 


০০ | এপ হজ লে ১৯৫ ৫ ঠা ও ৩১৮ ঞ & ৮০০ 9৪ ৩৩ ৪৮ 9 

0৮21980৩৬০৮ 94 0৭4 0৯১৫৩ হাত ৩5০9] 
বেশী বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান, 
মানুষকে বেশী বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? তাহল দু'টি ছিদ্র পথ। একটি মুখ 


এবং অপরটি লজ্জাস্থান" (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১)। মানুষ জেনে, বুঝে ও অজান্তে এমন কথা 
বলে যা তার ধ্বংসের কারণ । এ কারণে নবী কারীম ৯ মুখ বন্ধ রাখার কথা বলেছেন । 


০০০০ ৬৩ ৬১০ ৩৭ 639 6 ও ০5০০ এ৩ এ৩ ১৬ ১৪ আতি6 স৬ ডে ৩৫ 
3 এ ৯0 এ 
বাহায ইবনু হাকিম তীর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তীর দাদা বলেন, 


রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্য 
মিথ্যা বলে । তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস (তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২৪)। 


(15705 তেন ৩৩০ তপন 9৩ হক ৩ এও জু ও ০৮0 ক 0৩ ১০৩ ০ ৪০ ০০ 
৬০০৮ এ৩ ৬৪9 এজ 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুরআন ৪৫৩ 


উকবা ইবনু আমির ঞ্্ম্দ+ বলেন, একদা আমি রাসুসুল্লাহ শু -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং 
বললাম, বাচার উপায় কি? তিনি বললেন, “নিজের জিহবাকে আয়তে রাখ । নিজের ঘরে অবস্থান 
কর এবং নিজের পাপের জন্য কীদ"* (তিরমিযী হা/৪৬২৪)। 
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সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ছাকাফী ঞ্ম্প+ বলেন, একদা আমি বললাম, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল 
স্ আমার জন্য যে জিনিসগুলি ভয়ের কারণ মনে করেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর কোনটি? 
বর্ণনা কারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর' 
(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৩)। 

০82৮0 এ ০৫ (০৫৮০১ ৩৩ ১০86 & ০9৮0 5 ০৩১০৪ 
আম্মার প্ম্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হয়ে চলবে কিয়ামতের দিন তার 
জন্য আগুনের একটি জিহ্বা হবে" (দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬)। 


20525 25 05 655817517585 ৮5855 2152 

38৮ ৮৯ পন 29 
আয়েশা পপ বলেন, আমি নবী কারীম উপ -কে বললাম ছাফিয়্যা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট 
যে, সে এরূপ এরূপ- তিনি এ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, 
যদি তোমার এ কথাকে সাগরের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে একথা সাগরের পানির 


রং পরিবর্তন করে দিবে" আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৮৫৩)। আয়েশা এ্ল্ম+-এর পক্ষ থেকে 
ছাফীয়্যাকে এরূপ বলাটি ছিল গীবতের অন্তর্ভূক্ত । 
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আনাস ইবনু মালিক ঞ্্র+ বলেন, রাসূল গু বলেছেন, “যখন আমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়, 
তখন আমি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । তাদের তামার বড় বড় নখ ছিল। তারা এ 
নখ দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ও বুক সমূহ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, জিবরীল এরা কারা? তিনি 
বললেন, এরা এসব লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং মানুষের বদনাম রটাত' (আবুদাউদ 
হা/৪৮৭৮)। 
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৪৫৪ তাওযীহল কুত্রত্মান পারা ৩০ 


আবু বারযা আসলামী ঞ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “তোমরা মুসলমানের গীবত কর 
না। তোমরা তাদের গোপন কথা উদঘাটন কর না। নিশ্চিত কোন ব্যক্তি তাদের গোপন কথা 
উদঘাটন করলে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার পিছে লাগবেন 
তাকে তার বাড়ীতেই অপমান করে দিবেন' (আবুদাউদ হা/৪৮৮০)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

ছাফওয়ান ইবনু সুলাইম পং*+ বলেন, রাসূল ২ -কে জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি ভীরু হতে 
পারে? তিনি বললেন, হ্যা। জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি কৃপণ হতে পারে । তিনি বললেন হ্যা। 
জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে । তিনি বললেন, না (বায়হাকী, মিশকাত 
হা/৪৬৪৮)। 

জাবির প্্্স* বলেন, রাসূল সু বলেছেন, গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য । ছাহাবীগণ আরয 
করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! গীবত কিভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন 
ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতঃপর সে তাওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্ত 
গীবতকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করবে' 
(বোয়হাকী, মিশকাত হা/৪৬৫৯)। আনাস ঞ্্ম্দ+ বলেন, রাসূল ৯ বলেছেন, গীবতের কাফফারা হল 
যার তুমি গীবত করেছে তার জন্য ক্ষমা চাও, তুমি এভাবে বল, 414৮৯ ০ হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর (বায়হাকী, মিশকাত হা/৪৬৬০)। 

অবগতি 


আরবী ভাষায় হুমাযা ও লুমাযা শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক । অর্থের দিক দিয়ে 
শব্দ দুটি এতই কাছাকাছি যে কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও পার্থক্য করা 
হয়। কিন্তু সে পার্থক্য এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষাভাষী লোকেরা “হুমাযার' যে অর্থ বলেন, অন্য 
কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই বলেন, লুমাযা শব্দের। এখানে এ দু'টি শব্দ এক সাথে এক স্থানে 
ব্যবহার করা হয়েছে । এ কারণে উভয়ে মিলিতভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে । অতএব যার অভ্যাসই 
এই যে, অন্য মানুষকে ঘৃণা ও অপমান করে । কাউকে দেখতে পেলে আংগুলের মাধ্যমে ইশারা 
করে । চোখের মাধ্যমে কটাক্ষ করে । কারো বংশের উপর অভিশাপ করে। কারো উপর কলংক 
আরোপ করে । কারো ব্যক্তি চরিত্রের দোষ বের করে। 


কাউকে সামনা-সামনি আঘাত করে । কারো অনুপস্থিতিতে দোষ রটায় । কোথাও চোগলখুরী ও 
কুটনামিগিরী করে। অপরজনের কথা অন্য জনকে বলে। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে 
উত্তেজিত করে। বন্ধুর মধ্যে পরস্পরে শত্রু বানায় । কোথাও ভাইদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে। 
মানুষ খারাপ নামে ডাকে । বিদ্রুপ করে এবং তার কলংক রটায়। এসব লোকদের ব্যপারেই 
আল্লাহ বলেছেন, তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত । 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৪৫৫ 


সূরা আল-ফীল 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫& অক্ষর ১০১ 


৮৮ ৮৬% এ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
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(১) আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? (২) 

তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নি্ষল করে দেননি? (৩) আর তিনি তাদের উপর 

ঝাঁকে ঝাকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন । (৪) যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করে 
ছিল। (৫) তারপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন তারা পশু-প্রাণীর ভক্ষণ করা ভূসি। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

7 শা ৮০৬৮৬ ১০১ মুযারে, মাছদার 2” বাব ০৪ অর্থ- আপনি দেখেননি, অবলোকন 
করেননি। 

0 ২৪৬ ০৪০৬ ০০) মাহী, মাছদার ১৩৬ +১৩৬ বাব ০ অর্থ- কাজ করল, কাজ সমাধা 
করল, কাজ সম্পন্ন করল। ১ একবচন, বহুবচনে ০ অর্থ- কাজ, কর্ম। 

০ বহুবচন ২০ প্রতিপালক' । | ০ 'গৃহকর্তা"। 

*০.:০।_ একবচনে ৬০ অর্থ- সাথী, ওয়ালা, অধিকারী। 

১ বহুবচন ১ টি অর্থ- হাতি, হস্তী। 0৫ একবচন, বহুবচনে ১১1 অর্থ- হাতি চালক, 
মাহুত। 

০০ ৩৬ ১৪০০ 4৯13 মাছদার ১৩০ বাব শ$ অর্থ- করেনি কি? রূপান্তরিত করেনি কি? 
3১5- 2৩6 ০১ বহুবচন 2০ অর্থ- ষড়যন্ত্র, ফন্দি, কৌশল। 

3: মাছদার বাব ১০ অর্থ- ব্যর্থতা, ভ্রষ্টতা, বিপদগামী করা । বাব ₹-০৬ হতে মাছদার 
2১০ ২৯০ অর্থ- ব্যর্থ হওয়া, ভুল পথে যাওয়া 
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129 ৬৩৬ ০5২০ ১৯1১ মাধী, মাছদার 3.%। অর্থ- পাঠাল, প্রেরণ করল। (৮০) ছিলা 
থাকলে অর্থ হবে চাপানো । 


%৮- ৬ একবচন, বহুবচনে +2৫ *১৫ পাখি। বাব ৮৮ হতে মাছদার 1০ "পাখির 
আকাশে উড়া”। 5 বহুবচন ২০14 “উড়ো জাহাজ । 

24- একবচনে %। 41 ০ অনেকেই মনে করেন এর কোন একবচন নেই। প্রকাশ থাকে 
যে, আবাবীল কোন পাখির নাম নয় । এর অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে । 

৮ শর ৬৮১৬, ২০1) মুযারে, মাছদার 1) 545) বাৰ ৮০ অর্থ- নিক্ষেপ করে, ছুড়ে 
মারে । ৮ বহুবচন 2 লিক্ষ্য' । 

$/০০-৯৯ বহুবচন 9৬০৮ ২০০৯ অর্থ- পাথর, প্রস্তর । 

৯৮ কংকর পাথরের ক্ষুন্ন অংশ। মুফাসসির মুজাহিদ প* বলেন, শব্দটি ফারসী ৫৫ 
5? -এর আরবী রূপ । 

২০ একবচনে ২১০০৬ 4৪৫ এ: ভূসি, খোসা, ফসলের পাতা । 

৮৪৮ ৪২০ ১০1১ ইসমে মাফ“উল, মাছদার ১৬ বাব 7০ অর্থ- ভক্ষণ করা জিনিস, ভক্ষিত 
জিনিস। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১ ৩ ৩১) ১৯ শত 9 তা হামযা অব্যয়টি ৮ 2৫০০৭ পরশ্নকৃত 
বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং সম্বন্ধিত ব্যক্তি থেকে স্বীকৃতি দাবী করা । 7 নাফির 
অর্থ এবং জযম প্রদানকারী অব্যয় । 4 ০ ফে'লে মুযারে, 5: ইসমে ইস্তিফহাম। স্থান হিসাবে 
1০ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক, (4:21 -০০-০৬) 4 -এর সাথে মুতা“আল্লিক। এ জুমলাটি 
ফেলের মাফ উলে বিহী। 

(২) এম ৬৯৯০৪ ৯ ৫1) ইস্তিফহাম তাকরীরী। 7 নাফির অর্থ ও জযম 


প্রদানকারী অব্যয়। ৮4 ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। ৮১:১৫ মাফ'উলে বিহী 3: 9 
ফেলের দ্বিতীয় মাফউল। ৃ 
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(৩) 251০৮ ০৪০ 05১0- 0) হরফে আতফ। 04 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ৮ 
তার সাথে মুতা'আল্লিক, 1৮ মাফ'উলে বিহী, 17 ১৩ -এর ছিফাত। 


(৪) ০৮ ১০ ৪০৩০০ প৬প্লি এ জুমলাটি 1০৮ -এর দ্বিতীয় ছিফাত। ৮ ফে'লে মুযারে, 
যমীর ফায়েল, :৯ মাফউলে বিহী। (3.১) ৬৭ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক',1-. ০৮ উহ্য 
৫4 শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আর্লিক হয়ে :/০ -এর ছিফাত। ও 

(৫) ১৮ ১৯০৫ ৮৮ (০১) হরফে আতফ, 4 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ৮১ 
মাফউলে বিহী, ২১:-:৫ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, ৫374) ১:০৮ -এর ছিফাত। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সূরার ৩-৪ নং আয়াতে বলেন, “আল্লাহ তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন । 
যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল' । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7৫৫০০ ০ এও 
7৯০০৭) ৫ ইবরাহীম এপাইই” বললেন, হে আল্লাহ প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের সামনে 
কোন গুরুতর অভিযান রয়েছে কি? তারা বললেন, আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত 


হয়েছি। কারণ আমরা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করব । যারা আপনার প্রতিপালকের 
নিকট সীমালংঘনকারী হিসাবে চিহ্িত হয়ে আছে যোরিয়াত ৩১-৩৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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“এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলাটা নির্দিষ্ট রয়েছে। সকাল হতে আর দেরী বা কতটুকু । 
অতঃপর আমার ফায়ছালার সময় যখন এসে পৌছল । তখন আমি সেই জনপদকে নীচের দিক 
হতে উপর দিকে সম্পূর্ণ উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর অবিরাম বর্ষণ 


করলাম । যার প্রতিটি পাথর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিহিত ছিল । আর যালিমদের 
ব্যাপারে এ শাস্তি কিছু মাত্র দূরের জিনিস নয় হুদ ৮২-৮৩)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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(১) আবু হুরায়রা ঞ্জম্প+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রাসূল ই -কে 
মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি সু লোকদের মাঝে দীড়িয়ে আল্লাহ্‌র হাম্দ ও ছানা 
(প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তী বাহিনীকে 
প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তার রাসুল ও মুমিন বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান 
করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে 
দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল । আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে 
না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, 
ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। যার কোন লোক 
এখানে নিহত হয়, সে দুটির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। 
ফিদইয়া গ্রহণ অথবা কিছাছ। আব্বাস ক্র বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা 
এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, 
ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ 
শাহঞ্কগ্ঘ+ দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি উঃ বললেন, তোমরা 
আবু শাহকে লিখে দাও । (ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বলেন) আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, 
হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আমাকে লিখে দিন তার এ উক্তির অর্থ কী? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা 
রাসূলুল্লাহ ঞ -এর কাছ হতে তিনি শুনেছেন, তা লিখে দিন" (বঙ্গানুবাদ বুখারী, তাওহীদ ধেস, 
হা/২৪৩৪)। 


৫৮ 
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৮টি! এ ৬৩৮ ভি ৩১০৪ ফু 
(২) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে নবী কারীম সু একটি টিলার উপর উঠেছিলেন । সেখান থেকে 
কুরাইশদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু তার উটনী সেখানে বসে 
পড়েছিল। ছাহাবীগণ বহু চেষ্টা করে ও উটনীকে উঠাতে পারলেন না। তখন তারা বললেন যে, 
উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, না, সে র্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার 


অভ্যাসও নয়। তাকে এ আল্লাহ থামিয়েছেন, যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে, তার কসম! মক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সে শর্তেই তাদের সাথে 
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সন্ধি করব। তবে আল্লাহ্র অমর্যাদা হবে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হব না। তারপর তিনি 
উটনীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দীড়াল' (বুখারী, ইবনু কাছীর হা/৭8৭৬)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) ইবনু আব্বাসপ্চ্ঞন্স* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, “আবাবীল পাখিগুলি 
আসমান যমীনের মাঝে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বাচ্চা দেয় (কুরতুবী হা/৬৪৭৭)। 


(২) ওবায়েদ ইবনু ওমায়ের ঞ্ন্গ+ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ৯ হাতির ঘটনার তিন বছর আগে জন্ম 
গ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি নিজেই বলেন যে, আমি হাতির ঘটনার বছর জন্মগ্রহণ করি (কুরতুবী 
হা/৬৪৭৬)। 


অবগতি 

হাতির ঘটনাটি সূরা ফীল দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে তার কোন বিস্ত 
ারিত বিবরণ নেই। আন্লাহ তাআলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নে'মত দান করেছিলেন, 
এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কাবা 
গৃহ ধ্বংস করার জন্যে অভিযান চালিয়েছিল, তারা কা'বা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই 
আল্লাহ তাআলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ঘড়যন্ত্র ও 
প্রতারণা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী । কিন্তু ঈসা ঞ্পাইই” -এর 
দ্বীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল । তারা প্রায় সবাই মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের 
অশুভ উদ্দেশ্য এবং অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানবী ২ -এর পূর্বাভাষ এবং 
তার আগমনী সংবাদ । সেই বছরই তার জন্ম হয়। অধিকাংশ এঁতিহাসিক এ ব্যাপারে এঁক্যমত 
পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, হে কুরাইশের দল! হাবশার (আবিসিনিয়ার) এ বাহিনীর 
উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য 
ছিল না, আমি নিজের গৃহ রক্ষার জন্যেই এ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত শেষ নবী 
মুহাম্মাদ ই -এর নবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করব । মোটকথা, আছহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই যা 
বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত বর্ণনা ১১%১-৪। ১.০ -এর বর্ণনায় গত হয়েছে যে, হুমায়ের 


গোত্রের শেষ বাদশাহ যুনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে 
নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এ সব মুসলমান ছিল ঈসা প্লইখ্ -এর সত্যিকার অনুসারী । 
তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার । তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু 
সা'লাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌছে রোমের বাদশাহ 
কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশার 
(আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেন, “দাউস যু সা'লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে 
দিন” । সেখান থেকে শক্রদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনু ইরবাত ও 
আবরাহা ইবনু সাহাব আবু ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট 
সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়ামনে পৌছল এবং ইয়ামন ও 
তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্‌ প্রতিষ্ঠিত করল। যুনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে 
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মৃত্যুবরণ করল। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামন হাবশার বাদশাহর 
কর্তৃতবে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামনে বসবাস করতে 
লাগলো । কিন্ত অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত উভয়ে 
নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হল । যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে 
যে বেচে যাবে, ইয়ামন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে । এই কথা অনুযায়ী উভয়ে 
ময়দানে অবতীর্ণ হল। আমীর ইবনু ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক 
আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলল । নাক, ঠোট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে 
গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতুদাহ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে 
ইরবাতকে হত্যা করে ফেলল । মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। 
বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং সে ইয়ামনের শাসনকর্তা হয়ে বসল। 
আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন, 
“আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব" । 
আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং দূতকে নানা প্রকারের উপটৌকন, 
একটা থলের মধ্যে ইয়ামনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখল ও ওর 
মুখ বন্ধ করে দিল। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল, “ইয়ামনে মাটি 
এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ 
ক্ষমা করে দিন! এতে নাজাশী খৃশী হলেন এবং ইয়ামনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। 
তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল, “আমি ইয়ামনে আপনার জন্যে এমন একটি গীর্জা তৈরী 
করছি যে, এ রকম গীর্জা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরী হয়নি'। অতি যত্বু সহকারে খুবই 
মযবৃত ও অতি উচু করে এ গীর্জাটি নির্মিত হল। এ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি 
টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরববাসীরা এ গীর্জার নাম দিয়েছিল 
'কালীস" অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এবার আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ কা'বায় হজ্জ 
না করে বরং এ গীর্জায় এসে হজ্জ করবে। সারাদেশে সে এটা ঘোষণা করে দিল। 
আদনানিয়্যাহ ও কাহতানিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, আর কুরাইশরা ভীষণ রাগান্থিত 
হল। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে এ গীর্জায় প্রবেশ করে 
পায়খানা করে এসেছে। প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠাল এবং 
অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে। তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ 
কাণ্ড তারা করেছে । আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বলল, “আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব 
এবং বায়তুল্নাহ্‌র প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলব? । 

অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরইশ যুবক এঁ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে 
দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে এঁ গীর্জাকে 
গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ভ্ুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী 
নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। তাদের সাথে এক বিরাট উচু ও মোটা হাতী ছিল। এরূপ 
হাতী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ । বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান 
সফল করার লক্ষ্যে এ হাতীটি আবরাহাকে দিয়েছিল। এঁ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি 
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অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহ্র দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, 
তারপর সমস্ত হাতীর গলায় এ শিকল লাগিয়ে দিবে । এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল 
একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে । মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। যে কোন 
অবস্থায় এর মুকাবিলা করার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল । যুনফর নামক ইয়ামনের একজন রাজ 
বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার 
মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরকম । যুনফর পরাজিত 
হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর 
হল। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌছার পর নৃফায়েল ইবনু হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে 
আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারাই আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ 
করলেন। নুফায়েলকেও যুনফরের মত বন্দী করা হল। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার 
ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। 
তায়েফের উপকণ্ঠে পৌছলে ছাকীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে 
প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা এ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবে না। ছাকীফ গোত্র 
আবু রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে আবরাহার সঙ্গে দিল। মক্কার 
কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল । আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং 
চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল। এগুলোর মধ্যে আবদুল 
মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল 
সীরাতে ইবনু ইসহাকে এ কবিতার উল্লেখ রয়েছে। 


অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বলল, তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় 
সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস এবং ঘোষণা করে দাও, আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ 
করতে আসিনি, আল্লাহ্র ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য । তবে হ্যা, মক্কাবাসীরা যদি 
কা'বাগৃহ রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে 
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে । হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল 
যে, আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশেমই মক্কার বড় নেতা । হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে 
আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন, “আন্নাহ্‌্র কসম! আমাদের যুদ্ধ করার 
ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই" । আল্লাহ্‌র সম্মানিত ঘর। তার প্রিয় বন্ধু 
ইবরাহীম এ্পহই” -এর জীবন্ত স্মৃতি । সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই 
করবেন। অন্যথা তার ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও 
আমাদের নেই+। হানাতাহ তখন তীকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে 
চলুন” । আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন 
অত্যন্ত সুদর্শন, বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী | তাকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার 
উদ্রেক হত। আবরাহা তাকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এল এবং তার সাথে মেঝেতে 
উপবেশন করল, সে তার দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল 
মুত্তালিব জানালেন, “বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে 
এসেছি'। বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাকে বলল, প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের 
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জন্যে আপনার এত চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের 
ইবাদতখানা কাবা ধ্বংস করে ধুলিস্যাৎ করতে এসেছি" । একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে 
বললেন, “শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি । আর কাবা 
গৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন । তখন এ 
নরাধম বলল, “আজ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাঁবাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না+। 
একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, “তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন? । এও বর্ণিত 
আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে 
সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি । মোটকথা আবদুল 
মুত্তালিব তার উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেন, “তোমরা মক্কাকে 
সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও'। তারপর আবদুল মুত্তালিব 
আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে এ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার 
জন্যে প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে 
কা“বাকে পবিত্র রাখার জন্যে আবদুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দো“আ করেছিলেন- 
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অর্থাৎ “আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের 
হিফাযত করেন । হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। 
আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়*। অতঃপর আবদুল 
মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের 
চুড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে 
নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহ্‌র 


নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহ্‌র গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে 
আসবে। 


পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করল। বিশেষ হাতী 
মাহমুদকে সজ্জিত করা হল । পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনু হাবীব 
তখন মাহমুদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন, “মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে 
এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও । তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র শহরে রয়েছ' ৷ একথা বলে নুফায়েল 
হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন 
করলেন। মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল । বহুচেষ্টা 
করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হল না। পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে 
করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআন ৪৬৩ 


পড়ল। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করল। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক 
পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্ধের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো 
আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল । 
প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু'পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের এ টুকরাগুলো ছিল 
মসুরের ডাল বা মাস কলাইর সমান। পাখিগুলো কংকরের এ টুকরাগ্তলো আবরাহার সৈন্যদের 
প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে এ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল 
বলে চীৎকার করছিল । কারণ তারা তাকেই পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন 
পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার 
দৃশ্য অবলোকন করছিলেন । এ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন- 
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অর্থাৎ “এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । শোন, দুর্বৃত্ত 
আশরম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়'। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নৃফায়েল 
আরো বলেন, 


১০৪ ৮৮9] ত৩ পিঠ ঈ ২১৩ ৪৮৬ ভা 

1)৬ ৯ জী ৩৩ ই এ ৩৪০০ ১১ 
লি সু £ রর রর 

২৪ ডেট ১০৬০৯ ৮৪৯ 1702 ১৮৫09141৮০০ 


১ ৩০৬৮৭] ৩ ৩৬ ৯ ০৩৪ এ এজন 0 ৩৪ 
অর্থাৎ 'হাতীওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাছছাব প্রান্তরে তাদের 
উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পতিত 
হতে । আমরা পাহাড়ের উপর দীড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিলাম । আমাদের হৃৎপিণ্ড কীপছিল 
এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের উপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও 
দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নৃফায়েল বলে চীৎকার 
করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের খণ রয়েছে; । 


ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙের । ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট 
ছিল। ওদের পায়ের রঙ ছিল লাল। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মাহমুদ নামক হাতীটি 
যখন বসে পড়ল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্তেও তাকে উঠানো সম্ভব হল না, তখন সৈন্যরা অন্য 
একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের 


৪৬৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


টুকরো পড়ল এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এল । অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে 
শুরু করল। কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল। যারা ছুটে পালাচ্ছিল, 
তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল । আবরাহা 
বাদশাহও ছুটে পালাল, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সান“আ (তৎকালীন 
ইয়ামনের রাজধানী) নামক শহরে পৌছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হল এবং কুকুরের মত 
ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। তার কলিজা ফেটে গিয়েছিল। কুরাইশরা প্রচুর ধন- 
সম্পদ পেয়ে গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি 
করেছিলেন । এ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্রেগ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল 
প্রভৃতি কটুগাছও এঁ বছর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নবী ৯ -এর ভাষায় এ নে“মতের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেন বলছেন, যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে 
থাকতে এবং আমার রাসূল ক্র -এর কথা মানতে, তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত 
করতাম এবং শত্রু দল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম । 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআন ৪৬৫ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৪; অক্ষর ৮১। 


৭ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
৩ ৪৯৮ ৰা ০ ৩ 15০ ১) 194825 রর ০:০০] ৮১] এ) ১৪১৩ ১৯১০ ৯১৪ 


-২৯৮ ৬ লিও ৯ 


অনুবাদ : (১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। (২) শীতকাল ও গ্রীম্মকালের বিদেশ যাত্রায় 
অভ্যস্ত হয়েছে (৩) কাজেই তাদের কর্তব্য হল এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা (৪) যিনি 
তাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দিয়েছেন। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

১১ বাব ৩৬। -এর মাছদার, মূল বর্ণ ১ 3 এ 'কোন কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া” । 240 অর্থ- 
ব্ধত্ব, অন্তরঙ্গতা, ভালবাসা, পসন্দ। ১১$। আর ২১১। শব্দ দু'টি একই। 

*5১5_ “একটি গোত্রের নাম*। 

৯) মাছদার ২১) ১১৩) বাব শ$ অর্থ- ভ্রমণ করা, সফর করা। ঘ১-) একবচন, বহুবচনে 
৯) অর্থ- সফর, ভ্রমণ । 

১5০০ বহুবচন 2। "শীত ৩০ ০০৪ *শীতকাল'। ৪: একবচন, বহুবচনে ০৮১ 
'শীতকাল কাটানোর স্থান" । 

*১:০_ বহুবচন 3 ্ীন্ম' _১::০ :০$ তীম্মকাল' * ১.০ বহুবচন (৯:০2 'ঘীম্মকাল 
কাটানোর স্থান" । * 

19424 ০৬৬ ১৪১০ শ মুযারে, মাছদার 5১৩০ +০১১ অর্থ- তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, 
আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ী হবে । ০ 

-)_ বহুবচন ৮০ প্রতিপালক' । ২৫ ₹০০ 'গৃহকর্তা”, ০২৫ হু £৫ "গৃহিনী" । 

০৫ বহুবচন ২০১% অর্থ- ঘর, গৃহ। 7 £ “্বরের মালিক'। 4) ০4 অর্থ- গণভবন, 
সংসদভবন। ৃ | 

পা ৮ -৯9 মাথী, মাছদার ৩:০৬! বাব ৩৬১! অর্থ- খাবার দিল, খাদ্য খাওয়াল। 


এনিিিরাানারারারানরারারালারারারা 1.1. রার রা 
$৮৮- মাছদার ৬১ ০২০৩০ বাব 7০ অর্থ- ক্ষুধা, অনাহার। ২৬ একবচন, বহুবচনে 
কুধার্ত' 2০০5 “দুর্ভিক্ষ । 

০ ৮৪৬ ১৪৭৩ ২০9 মাধী, মাছদার (০৭! বাব 4! অর্থ- নিরাপত্তা দিল, নিরাপদে রাখল । 

₹৮১_ অর্থ- ভয়, ভীতি,আতঙ্ক। মাছদার (১7০ বাব ৬৯৮ অর্থ- ভীত হওয়া, সংকিত হওয়া, 
সতর্ক হওয়া । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১-২) ০০০) এ) থু) 0] ৪ ১৫৮ ০৯ ০১) মুাফ ও মুঘাফ ইলাহহি 
মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে 51 এর সাথে মুতা'আল্লিক (৯১৪) ০১১৮ হতে 
বাদল। (42 ২১১) ০১ -এর মাফ উলে বিহী। (-৮:-) ৮৬০। -এর উপর আতফ। 

(৩) ০২145 91১4-১৫-৫১) উহ্য শর্তের জওয়াব । (২) লামে আমর । ৫২) পূর্বে আসার 
কারণে ৫1) সাকিন হয়েছে। (০4 1- )19:১4 -এর মাফ'উলে বিহী। 

(8) (৮৮ ১ ১৮ ও (530) ইসমে মাওছুল এবং ৩০; -এর ছিফাত। 7$:-১| ফে'লে 
মাধ, যমীর ফায়েল, (১) মাফ'উলে বিহী। 

০১১ ৬ ১৪:/_ এ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় কাবা ঘরের প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য বলেছেন। ইবরাহীম 
এপ” তীর পরিবারের জন্য দো'আ করার সময় বলেন, $১ ০ ১% "৪৪১ ৬৭ ৫ ৫ 
:০40 ৬৩ ৩৫০ €%) "হে আমার প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য এক মহাপরান্রে 
আমার সন্তানদের একটি অংশকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে এনে পুনর্বাসিত করলাম" 
(ইবরাহীম ৩৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 7৪৮ ১ ৮ (২০৮০9 তো ০৮ এজ এ 9 শি 
টো এ/ ২০১৫) ৩৯০৮ ০০৩৬৬ এরা কি দেখে না আমি একটি শান্তিপূর্ণ হেরেম কা'বা ঘর 
বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারিদিকের লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেও কি 
এসব লোক বাতিলকে মানতে থাকবে এবং আল্লাহ্র নেমতকে অস্বীকার করতে থাকবে' 
(আনকার্ত ৬৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬৮ 53303 ৮4০ ডএ। (5০19১ ৩ জা ৪ 


ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার” (বাকারাহ ২১)। 


বো এ ঠিবহ্র হরজার....88৮8 ই 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮ ০৫০১৫ ০৩ 4১ এ ৩৫৫ 2554 8।০৮ 


৪৮ 714০২ ১৮ (৯৮ ০০৩ এ 39১0 46 ০৩ "আল্লাহ একটি জনপদের 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তারা শান্তি নিরাপত্তায় জীবন যাপন করছিল । আর চারিদিক হতে তার নিকট 
প্রাচুর্ষের রিযিক পৌছতেছিল। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহের কুফরী করতে লাগল । 
তখন আল্লাহ তার অধিবাসীদেরকে তাদের কর্মের এ স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির 
মুছীবত সমূহ তাদের উপর চেপে বসল" নোহল ১১২)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 
এপ ৩] এ জে ৯ ১ ৩৩ ৯ ৯৩৮০০ 5 ৪০2 
৮৮৪০ ৬১৩ তল | 2506 ও এ ০০4 0 পে লেডি এল ০ 


১8৮ পি ৮ ৩৮০ ১ ৩৪৮ ১০৫ পা 985 
৫৪01402০৮৮৪ এ 0 % ০ ৪০597 85ত ডি 
85 2০0 ধু ৫ এরি টি ৩৬ ও আও তন ৩ 06 এর এগ 


06226579005 515 তাত এনএ 878 


য 2 ভি ভঞও এড 3125 ভিপি 8৪ ৮১০০ ১৮০ এ ১৮৭ 


ইয়া ইবনু হিমার মুজাশিঈ ঞ্ন্গ* হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ঈ্্ু তার ভাষণে বললেন, 
সাবধান! আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এ কথাটি জানিয়ে 
দেই যা তোমরা জান না। আল্লাহ তা“আলা আজ আমাকে যেই সমস্ত বিষয়ে অবগত করিয়েছেন, 
(আল্লাহ বলেন,) আমি আমার বান্দাকে যেই সমস্ত মাল দান করেছি, তা হালাল । (কেউ নিজের 
পক্ষ হতে হারাম করতে পারবে না)। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে 
ন্যায় ও সত্যের উপরে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে 
ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম শয়তান তাকে তাদের জন্য হারাম 
করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এই নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে এ জিনিসকে 
শরীক করে নেয়, যার স্বপক্ষে কোন দলীল বা প্রমাণ নাধিল করা হয়নি। আর আল্লাহ 
যমীনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন (তাদের চরম গোমরাহীর কারণে) কতিপয় আহলে 
কিতাব ব্যতীত আরবী, আজমী সকলের উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তা“আলা আরও 
বলেছেন, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মাদ জু ! এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমাকে 
পরীক্ষা করবে (দেখবে তুমি তোমার উম্মত ও কওমের নির্যাতনে কিরূপ ধৈর্যধারণ কর), আর 
তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব । (দেখবে তারা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ 
করে এবং ঈমান গ্রহণ করে কি না?) আমি তোমার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে 
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পানি ধৌত করতে পারবে না। (অর্থাৎ এটা অন্তরে সংরক্ষিত, কাজেই কেউ মিটাতে পারবে না।) 
তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্ত অবস্থায় পাঠ করবে । আর আল্লাহ আমাকে ইহাও নির্দেশ করেছেন- 
আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি। (অর্থাৎ আমি যেন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি)। 
আমি বললাম, এতে কুরাইশগণ তো আমার মস্তক পিষে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। 
(অর্থাৎ সংখ্যায় তারা তো অনেক, আমি একাকী কিরূপে তাদের মোকাবিলা করব?) তখন 
আল্লাহ বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে (মক্কা হতে) বের করে দিয়েছে, অনুরূপভাবে আমিও 
তাদেরকে (নিজেদের বাড়ী-ঘর হতে) বের করে দিব। তুমি তাদের সাথে জিহাদ কর, আমি 
তোমার জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিব। তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই 
তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দিব। তুমি তাদের (কুরাইশদের) বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, 
আমি শক্র-শক্তির পাঁচ গুণ বেশী সৈন্য দ্বারা তোমাকে সাহায্য করব। আর যারা তোমার উপর 
ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, 
যারা তোমার নাফরমানী করে" মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)। 
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ইবনু আব্বাস ক্ন্র* বলেন, যখন চি] ৫০৮ ১39 €হে নবী!) আপনার 
নিকটাত্রীয়দেরকে সাবধান করে দেন' নাধিল হয়, তখন নবী প্রহর সু ছাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে 
বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, এতে 
তারা সকলে সমবেত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন 
তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর 
সকলে বলল, হ্যা, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, 


“আমি তোমাদেরকে সম্মুখ একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে 
87785 রা র 


তার রিননিিটক ভিনঠা হত রেওয়ায়াতে আছে, নহী বম 
9১৯5১6১৭572 
ন্যায়, যে শত্রসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলে, অতঃপর আশংকা করল যে, 


10 এব নহাত-2522 টি 


হার জানী টি রুতির তা াজাজার জানে 
বলে সতর্ক করতে লাগল" (বুখারী, মিশকাত হা/***%)। 


ব্যাখ্যা : ০০৬ অর্থাৎ হে আমার কওম! শক্রর প্রাতঃকালীন আক্রমণ হতে বীচ, এটা 


লোকদেরকে একত্রিত করে শক্রর আক্রমণ হতে সাবধান করার জন্য তৎকালীন আরব সমাজে 
প্রচলিত একটি সংকেত ধ্বনি । 
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আবু হুরায়রা ঞ্ন্+ বলেন, যখন 032 ০৫৮২০ ১39 “আপনি আপনার নিকটাত্রীয়দেরকে 
সতর্ক করুন' নাধিল হল, তখন নবী করীম প্র: কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত 
হল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি 
বললেন, হে কাঁৰ ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! 
হে মুররা ইবনু কাঁবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও! হে 
আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও! হে আবদে 
মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর! হে হাশেমের 
বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাচাও! হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে 
জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! কেননা আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। 
তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, এটা আমি (দুনিয়াতে) স্যবহার ছারা সিক্ত 
করব (মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী করীম ৯ বললেন, হে কুরাইশ 
সম্প্রদায়! (আমার উপরে ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নেও (অর্থাৎ জাহান্নামের 
আগুন হতে আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে 
পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্‌র আযাব কিছুই দূর 
করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহ্র আযাব 
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কিছুই দূর করতে পারব না । হে রাসূলুল্লাহর ফুফু ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে 
বাচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা 
ইচ্ছা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না' 
(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪১)। 


641 ৫4 ১৬। 35 19 ০৯০ ক ৩৩ এও গে এ 5৮ পচ 
নি 853 
আবু হুরায়রা পর্ন্স*+ হতে বর্ণিত, নবী করীম ২ বলেছেন, “এই (ছ্বীন-শরী'আতের) ব্যাপারে 
লোকজন কুরাইশদের অনুসারী- তাদের মুসলমানেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং 
তাদের কাফেররা তাদের কাফেরেরই অনুগত" (মোভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২৭)। 
ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে চলে আসতেছে। সুতরাং এটা তাদের মধ্য হতে বের হয়ে 
অন্যত্র যাওয়া উচিত বা কল্যাণজনক হবে না। বলা হয় যে, অবশেষে কুরাইশদের একজনও 
কুফরের মধ্যে থেকে যায়নি। ফলে জাহেলী যুগে তারা যেইভাবে নেতৃত্বে ছিলেন, ইসলামী যুগেও 
তা বহাল ছিল। তাদের মুসলমাননেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী । এই কথাটির তাৎপর্য 
সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন আরবের বুকে ইসলামের 
ডাক দিয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ গোত্রের লোকেরা এই বলে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে, 


দেখা যাক কুরাইশরা কি করে? অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আর কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ 
করল, তখন সমস্ত গোত্র দলে দলে তাদের অনুসরণ করল । 


০ ০৯ ৬ ১ ৮৪ 03 ঞ ০ ০৬ ৮৪ 
জাবির ঞ্্* বলেন, নবী করীম এ বলেছেন, “লোকজন ভাল এবং মন্দ (উভয় অবস্থায়) 
কুরাইশদের অনুসারী" মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭২৮)। 

0 ০৫ গে 6০5 52501960909 জু 9 ০৮ ০) ০০ 
ইবনু ওমর পর্ন হতে বর্ণিত, নবী করীম ইঃ বলেছেন, “এই দায়িত্ (শাসন-কর্তৃত্) কুরাইশদের 
মধ্যে থাকবে, যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দুইজন লোকও অবশিষ্ট থাকে মেজাফাক আলাইহ, 
মিশকাত হা/৫৭২৯)। 
ব্যাখ্যা : তাদের দুইজনের একজন হবে শাসক এবং অপরজন হবে শাসিত। আল্লামা নববী 
বলছেন, আলোচ্য হাদীছ এবং এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, খেলাফত 
কুরাইশদের জন্য নির্দিষ্ট । সুতরাং কুরাইশদেরকে উপেক্ষা করে অন্যকে খলীফা বানানো জায়েয 
নয়। ছাহাবা ও পরবর্তী যুগে এই কথার উপরেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। “চিরকাল কুরাইশদের 
হাতে কর্তৃত্ব থাকবে'- অধিকাংশ ওলামার মতে এটা নির্দেশ নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণী, তবে ছহীহ 
হাদীছের মাধ্যমে এর সাথে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশগণই খেলাফতের হকদার, 
যতক্ষণ তারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে গেলে তাদের এই হক 
থাকবে না এবং এমতাবস্থায় অন্য উপযুক্ত লোককে খলীফা নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ নয়। 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৪৭১ 


ঞ। এত ২1০১৩ এ ১৭৯ ৬ 045 ৩1০৮ ৪ &| 0৮০) ০১৬৮ 9৩ ঠক ৩৪ 

72058019292 ৬) টি 
মু'আবিয়া প্্গ*+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স্র্ -কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (অর্থাৎ শাসন- 
কর্তৃত্) কুরাইশদের হাতেই থাকবে । যতদিন তারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত 
থাকবে । যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় 
করে নিক্ষেপ করবেন । (অর্থাৎ লাঞঙ্কিত ও অপমানিত করবেন)' (বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৩০)। 


222 টা ৫1976 941 05 ৭ ০৮ ই &| ০০০ ০৮০ 0৩ 8৮০ ৬: ৮৬ ১৪ 
০৫ ৩৭ ০৪5 ১৬০ ০০ | ০56 ৩০৩ | এ এডি এ 9) ৬ 9০৯০ ৩০ ০৪ 
৩2 এড হুদ জে ও দি 2৮ ঠক তে ও 05৪ 220 এরি 3 খা) ৫ 
জাবের ইবনু সামুরা ঞ্্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে বলতে শুনেছি, “বারজন খলীফা 
অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে । তারা সকলই হবেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত । 
অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারজন খলীফা 
অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। তারা সকলেই হবেন কুরাইশ বংশের। অপর আরেক রেওয়ায়াতে 
আছে, নবী করীম উজ বলেছেন, ছ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত না ক্য়ামত আসে 
এবং তাদের উপর বারজন খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই কুরাইশী"(মৃাফাক 
আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৩১)। 

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত সব কয়টি হাদীছের মর্মীর্থ প্রায় একই ধরনের । অবশ্য বারজন খলীফা নির্ণয়ে 
বিভিন্ন মত রয়েছে । তবে এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন চারজন 
এবং অবশিষ্ট সংখ্যা ক্য়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ হবে । এখানে হাদীছগুলি কুরাইশ শব্দের 
উপর পেশ করা হয়েছে। 


২০ ৪১ ০১09 ০০০ ৪ 90580 ১৯5 ডি এ ঞু »। ০১০০ এ৩ ৫৪ 2৮৮ জো 6 
৬১৮ এ) ১ ৩৭ এ ৯0 এ অপ্ট 
আবু হুরায়রা ঞ্ন্স+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উর) বলেছেন, “শাসন-কর্তৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে, বিচার 
আনছারদের মধ্যে, আযান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতদারী আযদ তথা ইয়ামনীদের মধ্যে 
(অর্থাৎ এই সকল দায়িত্ব পালনের বিশেষ যোগ্যতা এদের মধ্যে রয়েছে)' (তিরমিযী, বাংলা 
মিশকাত হা/৫৭৪৮)। 
1৮৮০ ৯০৪ ০28 হি শে তি ৩১ উউ এ ১৭) তি ৩৩ কলা ৩৮ শা ও আআ ৬৩৪ 
80 1% এ] ৮11 এ 
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2 5 রর রা 
আমি রাসূলুল্লাহ ঈপঞ -কে বলতে শুনেছি, “আজকের পর হতে ক্য়ামত পর্যন্ত কোন কুরাইশকে 
বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না" (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৯)। 


ব্যাখ্যা : হাদীছের শব্দ 17০ -এর মর্মার্থ হল, এর পর হতে কোন কুরাইশী মুরতাদ হওয়ার 
অপরাধে নিহত হবে না। অবশ্য কিছাছস্বরূপ কতল এবং যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারে। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

উম্মু হানী বিনত্ব আবী তালেব প্ন্* হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আল্লাহ 
তা “আলা কুরাইশদেরকে সাতটি ফযীলত প্রদান করেছেন । (১) আমি একজন তাদেরই অন্তর্ভূক্ত । 
(২) নুবওয়াত তাদের মধ্যে রয়েছে। (৩) তারা আল্লাহ্র ঘরের তত্তাবধায়ক । (৪) তারা যমযম 
কুপের পানি পরিবেশনকারী ৷ (৫) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হস্তী অধিপতিদের উপর বিজয় 
দান করেছেন। (৬) দশ বছর পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে, যখন অন্য কেউ ইবাদত 
করত না। (৭) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনের একটি সুরা অবতীর্ণ করছেন” (ইবনু কাছীর 
হা/৭8৭৮)। 

ওছমা ইবনু যায়েদ গ্ঞম্প*+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ইঃ -কে বলতে শুনেছি, “হে কুরায়েশগণ! 
করিয়েছেন। চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে থাকা সত্তেও তোমাদেরকে তিনি শান্তি ও 
নিরাপত্তা দান করেছেন। এরপরও তোমাদের কি হল যে, তোমরা এ বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত 
করবে না" (ইবনু কাছীর হা/৭৪৮০)। 


অবগতি 

কুরাইশরা ছাড়া আরব ভূমির কোন মানুষই ভয়-ভীতি হতে মুক্ত ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত 
ও সুরক্ষিত। সেকালে আরবের কোন গ্রামেই রাত কালে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না। কখন কোন 
মুহূর্তে লুণ্ঠনকারী বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে বসে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। কোন কাফেলাই 
তখন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বিদেশ সফর করতে পারত না। কিন্ত মককার কুরাইশরা এ বিপদ হতে 
করত না। 


৯১০৮৮১১০% 


পারা ৩০ তাওযীনল কুরআ্সান ৪৭৩ 


সুরা আল-মাউন 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৭; অক্ষর ১২৪। 


৭৯9 ০৭ ১৯০ ঝা শেল 
রিভার নে ভি! 

৩০৮০৭ ০৯4 738 ১ (০ ৩৮৬০ টি ৮৪ ০ (তল 
(১) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে । সে 
সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধমক দেয়, আর মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। (৪-৫) 
ধ্বংস সেই মুছন্্রীদের জন্য, যারা নিজেদের ছালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে । (৬) যারা লোক 
দেখানো কাজ করে । (৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস দেয়া হতে বিরত থাকে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
০ ০৬২০৪৭৬০৯1১ মাধী, মাছদার %%) বাব শৈ$ অর্থ- আপনি দেখেছেন, আপনি 
অবলকন করেছেন। 
৮444 ২৪৬৬ ১৫৭০ ১০।) মুযারে, মাছদার ৫. “অস্বীকার করে" । 
$91- বহুবচন ৩০১ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম। 
৮ ৮৬৬ ০৫৬৮ ০০1১ মুযারে, মাছদার (০০ বাব 74 “সে ধাককা দেয়'। যেমন বলে, ৫5 
“তাকে প্রবল বেগে ধাক্কা দিল । 
+5- বহুবচন £এঁ ০৬৬ অর্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ । 
২০০4 ৮৪৬ ০০০ ১০1১ -মুযারে-মাছদার (০০ বাব 7০ অর্থ- উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত 
করে। 
1৩৮ বহুবচন 7» শব্দটি এখানে মাছদার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- খাদ্য 
খাওয়ানো, খাদ্য দান করা । 
১৪- বহুবচন ৫... অর্থ- অভাবগস্ত, মিসকীন। বাব ৩৬. হতে অর্থ- হীন হওয়া, 
অনাথ হওয়া, আর 4 ছেলা হলে অর্থ- অনুগত হওয়া। 


1: শব্দটি ইসম, অর্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এ শব্দটি আরো 
অনেক অর্থ দেয় যেমন- মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাউকে ব্যথা দেয়া, কাউকে বিপদগ্রস্ত করা । 
০১0 _ ৮৪০৮ ৩৯ ইসম ফায়েল। বাব ০৪ অর্থ-মুহল্ী, ছালাত আদায়কারী । 


8৭8... নতওযীহল কুরআন.........................................পোরা৩০ 
১১:০_ বহুবচন 19০ মূল বর্ণ (1০)। অর্থ- ছালাত, দো*আ, দরূদ, রহমত। 

১১১৩০ ০52০ ৩৯ ইসমে ফায়েল, মাছদার 128, বাব ৮ অর্থ- তারা ছালাত আদায়ে 
গাফেল, তারা ছালাত আদায়ে উদাসীন। যেমন «০ ৮৮৮ অথবা «৪ ৮ অর্থ- তার প্রতি উদাসীন 
হল, তাকে ভুলে গেল। একবচনে ৯৬” অর্থ- ভুলে, ভ্রমে, ভ্রমবশতঃ। 

379০4 _ ২৩৬ ০৩০০ শু মুযারে, মাছদার চ) 2৮) 91 বাব ₹০এ অর্থ- তারা প্রদর্শন 
করে, তারা রিয়া করে, তারা দেখানোর জন্য করে। 5 বহুবচন ৩%% অর্থ- কপট, 
ভানকারী। 

১৮০ ৮৪৬ ০৪০৩ শশী মুযারে, মাছদার ৮: বাব ০ অর্থ- তারা সাধারণ জিনিস দিতে 
বিরত থাকে, দেয়া থেকে বঞ্চিত করে। বাব ০! হতে অর্থ- বিরত থাকল । যেমন 2 ৩ 
“বিরত থাকল? । 

৩৮০৩ ইসম, শব্দটি 5: থেকে নির্গত। অর্থ- ভাল, সদাচরণ, বৃষ্টি, পানি, গৃহসামত্রী, 
আনুগত্য, যাকাত। আলী, ইবনু ওমর, হাসান বাছারী, কাতাদা, যাহহাক (রহঃ)-এর নিকট 
১১০০ অর্থ যাকাত। ইবনু মাসউদঞ্ঞ্জ্গ*-এর মতে, কুড়াল, বালতি, হাড়ি-পাতিল। ইবনু 
আব্বাসঞ্ঞক্প* -এর মতে সত্যতা । মুজাহিদ (রহঃ)-এর মতে ধার দেয়া। ইকরিমার মতে বাড়ীর 
ব্যবহারিক জিনিস ধার দেয়া । তীরা মনে করেন ৩১০০ হচ্ছে সামান্য জিনিস। যেমন পানি, 


লবণ, ডেগ, কুড়াল (লুগাতুল কুরআন) । 
বাক্য বিশ্লেষণ 


(১) ১১০ 4৩৫ ড০। ০৪90 ইস্তিফহাম। ০30 ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (540) 
ইসমে মাওছুল এবং মাফ'উলে বিহী। ২৫ ফেল, যমীর ফায়েল, (১2) মুতা'আল্লিক। 
জুমলাটি ইসমে মাওছুলের ছিলা। রি 

(২) 22 ঠা এ ৬৫৬ ৫০) ফাছীহা, যে ৫3) তার পূর্বের উহ্য জুমলার ভাব প্রকাশ 
করে, তাকে ফায়ে ফাছীহা বলে। এখানে (২) -এর পূর্বে জুটি হল ৫57১) “দি তাকে 
না দেখে থাক' তাহলে শোন- সে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়। (৯১) মুবতাদা, 
(540) ইসমে মাওছুল (১৪ 5) এজুমালাটি ছিলা এবং ছেলা মাওছুলা মিলে খবর । 

(৩) ০ ০৫৮ ৬৩ ০৮৭ 3০_ ৫১ আতিফা 4 নাফিয়া, ০০০ ফেল, যমীর ফায়েল, 
"০ মুতা'আল্লিক। 


€৪) ০19. নেজ্ল্ল্র রিকশা ৩ সু 
আর ৫):) মুবতাদা, পন) উহ্য ৩90 -এর সাথে মৃতা'আল্লিক হয়ে খবর । 

(৫) ৩১৯০ ৮৯৩ ৬৪ ৯ (545 (৪০) ৩ এর ছিফাত, ৮১ মুবতাদা। ৬০) 
(৫৮৯: ১৯১০ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। 

(৬-৭) ৩৯০] ৩৮০ 49৫ (0307 0৫) পূর্বের (28) হতে বাদল, ৮৯) 
মুবতাদা, ১9: জুমলা ফেলিয়াটি (৯৯) মুবতাদার খবর । ১১৯ পূর্বের উপর আতফ, ১:৯৫ 
-এর পরে ৫44) মাফ'উলে বিহী উহ্য রয়েছে। ৩০4 তার দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 140 (১৫ ৮৪০ «৬ এর (এ) ৩০৪) 'আর যারা 
আল্লাহ্‌র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়” (দাহার ৮)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, (৮৯ 3$ ৪০৯ 7৩৮ 38৮ খু ঞ। এ ৮০০ এ নিশ্যয়ই আমরা তোমাদেরকে 
আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় খাদ্য প্রদান করি, আমরা তোমাদের থেকে বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না' 
(দাহর ৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


271 খ ৬৮০ চা 25 সু ০৮১১৮ ৮ 25 | নি 9৬ ১০১৮ এ 
“মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর যখন 


বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। 
তবে সেসব লোক এ দুর্বলতা হতে মুক্ত যারা ছালাত আদায়কারী” (মা'আরিজ ১৯- ২২)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (4| 34 55159 ৪১৩] 11৯3 1] 'আর যখন মুনাফিকরা 

ছালাতে দীড়ায় তখন অলস ও গাফিল হয়ে দীড়ায়' (নিসা ১৪২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১9 

এ 2১) 3! ৪১: ৩৯ 'ুনাফিকরা অলস ও গাফিল অবস্থায় ছালাত আদায় করতে 

আসে" (তাওবা ৫৪)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

2০০৫] টি ৮2 ৪ ০294০ ৬৪ ৪১৩০] ঠা &। (0১685 (গাঁও 
১৯ ১১০৯৮ লে ০১১০৩ 

আবু হুরায়রা ঞ্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী হল 

ফজরের ছালাত ও এশার ছালাত। তারা যদি জানত এতে কি ফলাফল রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি 


দিয়ে হলেও ত তারা আসত"  বেখারী, মুসলিম, (মিশকাত ডি বুখারী ভিন (সনিম টিটি 
আবৃদাউদ হা/৫৪৮: ইবনু মাজাহ হা/৭৯১)। 
1 ০৫১ রা 2৬ 


৮৮ ৫ 


এব) 


আনাস ইবনু মালিক ঞ্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “এটা হচ্ছে মুনাফিকের ছালাত কথাটি 
তিনি তিন বার বললেন। তারা বসে সূর্যের দিকে লক্ষ করে যখন সূর্য শয়তানের দু'শিঙের মাঝে 
হয় তখন উঠে দ্রুত ঠোকর মেরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে। তাতে আল্লাহকে স্মরণ 
করে না । তবে খুবই কম" মুসলিম হা/৬২২, ইবনু কাছীর হা/২৩১৪)। 
2 পভ ৩৮) ০৬৪ গ125 ১৪ পে খিত ৩৮ ভ এও ৮০ ৬৯৬ 
৫ ১ 448 21624751155 8:১০: ০532-88-20 
272) রী নে ক 
আমর ইবনু মুররা ঞ্ন্স* বলেন, আমরা একদা আবু ওবায়দা এ্দ*-এর নিকটে বসেছিলাম । 
তারা সকলেই লোক দেখানো আমলের আলোচনা করল । আবু ইয়ামীদ উপনামের এক লোক 
বলল, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি লোক দেখানো আমল করে, আল্লাহ তা মানুষকে শুনান ও দেখান । তারপর তাকে অপমান 
করেন এবং তুচ্ছ করেন' (আহমাদ, মাজমাআ হা/১৭৬৬০)। 
৩১৯৩ সত ৩৪ ৯ জে ০৪ জু আ 4১০০ ছি এ০ (০৮১) ০৮৩০ ভি ০ ৬ 


৩৪৮ ৮4৮ 
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সাঈদ ইবনু আবী ওয়াককাছ ঞ্ঞঞ্ম* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ই -কে জিজ্ঞেস করলাম এ আয়াত 
সম্পর্কে তিনি বললেন, “তারা এসব লোক, যারা ছালাতকে নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে পড়ে 
(তাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৭)। 


-৩॥১ ১29 ১0 ত ০ রা ১০9 0৫০ ৬ 0 ঞ। এ নে 


আবু আব্দুল্লাহ ঞ্ঞ্* বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ কটু -এর সাথে ছিলাম, আমরা বলতাম ৩১০ 
হচ্ছে বালতি এবং তার সাদৃশ্য জিনিস মানৃষকে না দেয়া” ত্বোবারী, ইবনু কাহীর হা58৮৮)। 


তো 
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আব্ুুল্লাহ ঞ্ঞ্ঘ+ বলেন, সব ভাল কাজই ছাদাকা বা প্রত্যেক ভাল কাজেই নেকী রয়েছে। আর 
আমরা বালতি বা দেগ ধার দেয়াকে ১০৮ বলে গণ্য করতাম" (আবুদাউদ হা/১৬৫৭)। 


পারা ৩০ তাগযাহুল কুত্রম্মান ৪৭৭ 


(১) আবু হুরায়রা ঞ্ন্* বলেন, আমি একাকী ছালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ করে 
একটি লোক আমার কাছে এসে পড়ে । এতে আমি কিছুটা আনন্দিত হই । এটা কি আমার লোক 
দেখানো আমল হবে? নবী কারীম উপ বললেন, না না বরং তুমি এতে দু'টি নেকী পাবে। একটি 
গোপন করার নেকী, আর একটি প্রকাশ করার নেকী । 


(২) ইবনু আব্বাস ঞ্ঞম্প+ বলেন, নবী করীম আগ বলেছেন ভি জাহান্নামের একটি ঘাঁটির নাম। 
তার আগুন এমন তেজী এবং গরম যে, জাহান্নামের অন্যান্য আগ্তন এ আগুন থেকে আল্লাহ্র 
কাছে দৈনিক চারশ" বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। এ 1: এই উম্মতের অহংকারী আলেমদের জন্য 
নির্ধারিত রয়েছে এবং যারা লোক দেখানো দান খয়রাত করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। 
আর যারা লোক দেখানো হজ্জ ও জিহাদ করে তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে (তাবারানী, ইবনু 
কাছীর হা/৭৪৮২)। 

(৩) আবু বারযা আসলামী ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, আল্লাহ মহান। তোমাদেরকে 
গোটা পৃথিবী দেয়ার চেয়ে এ আয়াতটি তোমাদের জন্য উত্তম। এখানে এঁ ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে যে, ছালাত আদায় করে কিন্তু কল্যাণের আশা করে না এবং না পড়লেও আপন 
প্রতিপালকের ভয় তার মনে কোন রেখা পাত করে না (তাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৬)। 

(৪) নুমায়ের গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ ইক -কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল টা ! 
আমাদেরকে বিশেষ কি আদেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, মা“উনের ব্যাপারে নিষেধ কর 
না। প্রতিনিধি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মাউন কি জিনিস? তিনি বললেন, পাথর, লোহা, পানি । 
মনে কর তোমাদের তামার পাতিল, লোহার কোদাল ইত্যাদি । প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, 
পাথরের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, ডেকচি, শিলবাটা ইত্যাদি" ইবনু কাছীর হা/৭৪৯১)। 
(৫) নুমায়ের ঞ্্* বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শু -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, মুসলমান 
মুসলমানের ভাই, দেখা হলে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মাউনের 
ব্যাপারে নিষেধ করবে না। নুমায়ের জিজ্ঞেস করলেন, মাউন কি জিনিস? রাসূল উট বললেন, 
পাথর, লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিষ (ইবনু কাছীর হা/৭৪৯২)। 

অবগতি 

মাউন বলা হয়, এমন ক্ষুদ্র ও অল্প জিনিসকে যার দ্বারা লোকেরা সামান্য কিছু উপকার পেতে 
পারে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও “মাউন' | অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে মাউন 
বলতে সেই সব সাধারণ দ্রব্য বুঝায় যা লোকেরা সাধারণ অভ্যাসগতভাবে পরস্পরের নিকট 
হতে চেয়ে নেয় এবং এতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না। কেননা গরীব, ধনী, সচ্ছল-অসচ্ছল 
সব লোকেরই এসব জিনিসের কখনও না কখনও দরকার হয়ে পড়ে। এসব জিনিস প্রার্থীকে 
দিতে অস্বীকার বা কার্পণ্য করা নৈতিকতার দিক দিয়ে খুবই হীন আচরণ বিবেচিত হয় । 


৯১০৮%১১০% 


৪৭৮ তাওযীহল কুত্রল্মান পারা ৩০ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৪৬ 
৮9০৯০ এ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
এটি 015 1-99 5191 -৫0 এএম্ি ও 

(১) হে নবী! আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। (২) অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের 
জন্য ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন (৩) মূলত আপনার শক্রই প্রকৃত শিকড় কাটা 
িমূল। 
শব্দ বিশ্লেষণ 


7%৫1- শব্দটি ১6 হতে গঠিত। যা সংখ্যায় বেশী এবং মর্যাদার দিক হতে সুমহান। জান্নাতের 
একটি নহর এবং হাউযের নাম, যা আল্লাহ তাআলা নবী ঈপগ্চ-কে দান করেছেন। অর্থ- 
সবকিছুর আধিক্য, প্রচুর কল্যাণ। বেশী কথা বলে এমন বাচালকে "৬ বলে। 

- ৮০০ ৮৪০৮ ৯৮13 আমর, মাছদার 24২০ বাব ০:০৪ “ছালাত আদায় করুন'। 

২- বহুবচন ২০ 'প্রতিপালক' । ০২ ২০) 'গৃহকর্ত'। 

০] _ ০৮৩ ০৮ ১০১ আমর, মাছদার 1০4 বাব ০৪ অর্থ- আপনি কুরবানী করুন, যবেহ 
করুন, নহর করুন। বাব 4 হতে অর্থ- আত্মহত্যা করা। বাব ৮৬ হতে অর্থ- মরণপন 
লড়াই করা । 

৬ ০৪০৩ ১০1১ ইসম ফায়েল, মাছদার এ: 454 বাব 9 "বিদ্বেষ পোষণকারী”। 

/80- ছিফাতে মুশাব্বাহা, মাছদার 15 বাব 7০1 শব্দটির একবচন ৮ অর্থ- কর্তিত, লেজ 
কাটা, নির্বংশ, নিঃসন্তান। যেমন বলে 12:74 “কোন কিছু কর্তন করল+। 17:০2 74 “অংগ কেটে 
বাদ দিলঃ। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ৮৫৭ এপ এ (9) মূলে ছিল 41 প্রথম নুন দ্বিতীয় নূনের মধ্যে ইদগাম হয়েছে। ৩ 
(৬) -এর ইসম, (৮ ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল। (8) মাফ 'উলে বিহী, (৮৫০) দ্বিতীয় 
মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি (১1) -এর খবর 


(২) ১০1 টি মারের ফেলে আমর, যসীর ফায়েল, এ) এ 


ফেলের সাথে মুতা“আল্িক ৷ ৫) হরফে আতফ, *। ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। এ জুমলা 
ফে'লিয়াটি পূর্বের ফে'লের উপর আতফ। ৃ 

(৩) ১50 5১ ৩ ৩1- জুমলাটি মুস্তানিফা। (৩৩১) ৬! -এর ইসম, ৫) ৬৬ -এর মুযাফ 
ইলাহহি, (১) মুবতাদা, ৮:৩। খবর । এ জুমলাটি ৩! -এর খবর । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 24৮। 0520 +9৬০। 02 ০ এটা এগ 'আমি আপনাকে এমন 
সাতটি আয়াত দিয়েছি যা বার বার তেলাওয়াত করার যোগ্য এবং আপনাকে দান করেছি মহান 
কুরআন" (হিজর ৮৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ ৫44) ৩4০১৫ ১৯০ “অচিরেই আপনার 
প্রতিপালক আপনাকে এমন কিছু দিবেন যাতে আপনি খুশী হয়ে যাবেন” (যোহা ৫)। আল্লাহ 
পরের আয়াতে বলেন, “অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্যে ছালাত আদায় করুন? । 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ১১৫ নে ৩৫) এ ও ০৪ এ মগ ক ১৪৪ ১ ৮) 'আর 
রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ন। এটা আপনার জন্য নফল। সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন 
আপনার প্রতিপালক আপনাকে “মাকামে মাহমুদে” সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন" (ইসরা ৭৯)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৮ ১৮ শনি? (৯ উন রা] ০০ ডি 
কাজেই তাদের কর্তব্য এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করবে । যিনি তাদের ক্ষুধা হতে রক্ষা 
করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন' (কুরাইশ ৩-৪)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১০4) 500 ০5৫12 ৮০/৫ 9৩ খু এ গঞ্ ৮%৫ ৩৩ 28 অতঃপর যে 
ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে। তার প্রতিপালকের 
সাথে কাউকে শরীক করবে না" (কাহাফ ১১০)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০এ। তে) এ] 552 959 ৩ ০১০০ ৩ “হে নবী! 
আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী বা সর্বপ্রকার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার 
মরণ সবকিছুই সারেজাহানের রব আন্লাহ্‌্র জন্য” (আন'আম ১৬২)। আল্লাহ অত্র সুরার শেষ 
আয়াতে বলেন, *আপনার শক্রই প্রকৃত শিকড়কাটা নির্মূল" । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩ 4 43৮ 
১৯:১৯ 55৪ 99 এ০এ। ০539 0০ 3০৮) 708৫1 95 পে এপ 37 ৩৯ আর 
আল্লাহ ইচ্ছা করেন তিনি তীর বানী সমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য বলেই প্রমাণ করে দেখাবেন এবং 


কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন। যেন সত্য সত্য বলেই প্রমাণ হয়ে উঠে এবং বাতিল বাতিল 
বলেই প্রমাণিত হয়। অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন' আনফাল ৭-৮)| 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (/4]। ৮১0 এ] ১২০3 9০ 0840 051 23 ০০ “আর এভাবেই সে 


বাদে রর 
₹সা রব্বুল আলামীনের জন্য' (আন'আম ৪৫)। 


20199 52786 এল এ) 2 ৮৪ ৪ তি রা 
) ৮9। ০৯৯ ন টিতে রা পে ০7 রা ০ 


০ রড 09 25505 ঞ। 23 55776 22 ৫ (৫) এপ 


পপ এন 8৮ 


হা এ চি সে পপ ৮ পল ও ও ৮০৮ 2০ 
নি এ ৩১১ ৬4 বে গত এ [08 এডি ৮ ০ এ] শর 59 


আনাস ইবনু মালিক প্ঞন্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ কিছুক্ষুণ তন্দ্রায় থাকলেন । হঠাৎ মাথা তুলে 
হাসিমুখে বললেন, অথবা তার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই মাত্র আমার 
উপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা 
কাওছার পাঠ করলেন। তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কাওছার কি তা কি 
তোমরা জান? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ উর 
বললেন, কাওছার হল একটা জান্নাতী নহর। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ 
আমাকে এটা দান করেছেন । কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেই কাওছারের ধারে সমবেত 
হবে। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যা তত। কিছু লোককে 
কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব হে আমার প্রতিপালক এরা আমার উম্মত । 
তখন তিনি আমাকে বলবেন, আপনি জানেন না আপনার ইন্তেকালের পর তারা কত রকম 
বিদ'আত আবিষ্কার করেছে' আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৯৩)। 


০ 5৬ এক ৩৫ উট ৩৩ পল এ উউ পেত ( 2০৪ ৩ ০ 6 ঞ। ০৮) চা ৬ 
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আনাস ঞ্্স* হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী করীম ৯ -এর মি“রাজ হলে তিনি 
বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌছলাম, যার উভয় তীরে ফপা "৫ মোতির তৈরী গম্মুজসমূহ 
রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার' 
(বঙ্গানুবাদ বৃখারী হা/৪৯৬৪)। 


নে ৫ 


০ 0৮৫ 4০০০০) টি এ ০৫ ০ 09 6 ঞ। ০ ২৪ ৩ ৩৪ এ ১০ 
৮ ১৩৩৫ চা ২১৫ ১১ খুড এজ উঁউ পি এ রা 


দহ সু আমি আয়েশা .কে আল্লাহ তা'আলার 
বাণী 7৫0। 4 -এর টানি জিয়ার তিনি বললেন, কাউছার একটি 


নহর, যা তোমাদের নবী মুহাম্মাদ কঃ এ -কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় 
পাড়ে বিছানো আছে ফাঁপা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মত (বুখারী হা/৫৯৬৫)। 


5 ৯:৬৫ পি, এ, 2 2582, 55287 প পুরি লে? ২ এরি 55588 ১১০৮ নট ৫৮ রি ্ 
এটি টা ০2০ 41 ০০০০ এ এ] ৩৯ ১ এ এড এ 6 এ ভিত উঠা তান 
12051552255 


প রর 


44 & নিও ৬০ ০৯ 


ইবনু আব্বাস ঞ্্ন্র+ হতে বর্ণিত । তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা এমন একটি কল্যাণ, 
যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবু বিশর (রহঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু 
যুবায়ের রেহঃ)-কে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, কাউছার হল জান্নাতের একটি নহর। এ 
কথা শুনে সাঈদ (রেহঃ) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী করীম ২ -কে দেয়া কল্যাণের একটি 
(বুখারী হা/৪৯৬৬)। 


০35 2 550 50 2 55 পা ঠু অজ ও 2৭ তি ঞ ৯50 0৩ ০৩ পেত 

৯১৬০০ 2৮195 ৩৩ পরত এ] 2 5 ০ 53০০ ৫145 ৬ ৩০০ 
আনাস ঞ্ঞ্গ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ কু বলেছেন, (মে'রাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি 
একটি নহরের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্খে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। 


আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা সেই কাওছার যা আপনার 
রব আপনাকে দান করেছেন । এর মাটি মেশকের ন্যায় সুগন্ধময় (বুখারী হা/৫৩৩১)। 


৮৫৮৫ 


৮৩০ ০০) ০ এ (৮৮১ জু » 1০০ ৪ 03 ১০৯ ৩ এ এ ৬০ 

এ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর প্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইস বলেছেন, “আমার হাউযের প্রশস্ততা 
একমাসের পথের সমপরিমাণ এবং এর চতুর্দিকও সমপরিমাণ । আর এর পানি দুধের চাইতেও 
অধিক সাদা এবং এর ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার, আর এর পান-পাত্রসমূহ 


আকাশের তারকার ন্যায় (অধিক ও উজ্জ্বল) । যে ব্যক্তি এটা হতে একবার পান করবে, সে আর 
কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না” ম্জাফাক্‌ আলাইহ হা/৫৩৩২)। 
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নাত এরি 3 ৮৮8 ৯৩ ৮ চা 2309 ৬ সুখ ৮ এঠি 
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সা তাওযীহল কুরআন.....................................পোরা.৩০ 
০0 উর) ও এত ৩ ১৫ 56 এ মাও) 9 ৮৮৬2] চা তি ৩2৫৯ ০ পেজ 3৯১০ 
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চরিত 55585 81158587751 4525 
আবু হুরায়রা ঞ্ন্গং বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “আমার হাউযের ডেভয় পার্খের) দুর 
আয়লা ও আদনের মধ্যবর্তা ব্যবধান হতেও অধিক । এর পানি বরফের চাইতে অধিক সাদা এবং 
দুধমিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট । এর পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক । আর 
আমি আমার হাউযে কাওছারে আগমন করা হতে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, 
যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয হতে বাধা দিয়া থাকে । ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ উট ! সেই দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যা; 
চিনতে পারব । তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্যান্য উম্মতের কারও জন্য হবে না। 
তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা অযুর কারণে 
উজ্জ্বল থাকবে" (মুসলিম)। তার অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস ঞ্ন্র* বলেন, উক্ত হাউযে সোনা 
ও চাদির এত অধিক পান-পাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত)। 
তার অন্য এক বর্ণনায় আছে, ছাওবান ঞ্্৮+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উজ -কে জিজ্ঞেস করা হল, এর 
পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চাইতে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট । এতে 
জান্নাত হতে আগত দুইটি জলধারা প্রবাহিত থাকবে । এর একটি হবে সোনার অপরটি চাদির 
(মুতাফাক আলাইহ হা/৫৩৩৩)। 


৮9০৮5 পে ১০৮০ এ পজ্ছ ও 05 0606১৪০9৮০০ 
০:৮৮ ০ 54) গ০ 6৫০ 4০০৮5 5.4 8625 7 ০৪29৫ 2 রি রা প পর্ট 7191৩ দঃ 
ভি পর্ব) ০১৩ ১6৮3 ক ০০ ৯ ৬১৯০১ ১৬১০ 199 ৬৬ ৩১০৪ 1741 ০৮৪৪ ৮ ০০০৯ 

এ 9১৭ ৮০ ৬০০০ ০৯ 19955 উ ০১৫৭ এ 4৩ 


সাহল ইবনু সাঁদপ্জ্ষ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, “আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে 
কাওছারের নিকটে পৌছব। যে ব্যক্তি আমার নিকটে পৌছবে, সে উহার পানি পান করবে । আর 
যে একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক 
আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে । অতঃপর আমার ও 
তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন 
আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নতুন নতুন মত ও 
পথ আবিষ্কার করেছে । একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন 
করেছে, তারা দূর হও” (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহ্‌র রহমত হতে দুরে 
থাকারই যোগ্য) (মুভাফাক আলাইহ হা/৫৩৩৪)। 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআান ৪৮৩ 


৬ ১৪) ৩৮ ভ জা ৮৬ ৮এএ। ৩৮ ঞ ১৪ ৩ ৩৯ 0 6 ও ৬৮ ৩৬৪ ০০ 
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ছাওবানঞ্ক্ষং হতে বর্ণিত, নবী করীম উঃ বলেছেন, “আমার হাউয আদন হতে বালকার 
ওম্মানের মধ্যবর্তী দূরত পরিমাণ হবে । এর পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চাইতে মিষ্টি এবং 
উহার পানপান্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত। যে তা হতে এক ঢোক পান করবে, 
সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউযের কাছে সর্বপ্রথম এ সমস্ত গরীব মুহাজেরীনগণ 
আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা, সন্্ান্ত পরিবারের 
মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরওয়াজা খোলা হয় 


না" (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৫৩)। 


ব্যাখ্যা : তারা এত সাধারণ লোক যে, সামাজিক জীবনে তাদের কোন মর্ধাদা নেই, সচ্ছল 
পরিবারের সাথে বিবাহ-শাদীর সুযোগ পায় না এবং অনুষ্ঠানাদিতে তাদের প্রবেশের অনুমতি 
থাকে না। কিন্তু ক্য়ামতের দিন তাদের মর্যাদা হবে সর্বাধিক উন্নত। 


৮৮৮ ০ হিত ৩৮ ০৮৮ শি তি এও 0০ 055 সু এ ০৮০০ ৩ ড ৩৪ (৪) ৩৫১39 ৮৪১ 

2০ ০৩৪ 2 হতে তেলে এ এ শিট ০৪ 0 0৮১৯০ ডি ১৮ ০ 
যায়েদ ইবনু আরকাম ্দ+ বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ শু -এর সঙ্গে কোন এক সফরে 
ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম । তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে 
বললেন, হাউযে কাওছারের যেই সমস্ত লোকেরা আমার নিকটে উপস্থিত হবে, তোমাদের সংখ্যা 
তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। লোকেরা যায়েদ ইবনু আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেই 


দিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাত শত অথবা আট শত (আবুদাউদ, মিশকাত 
হা/৫৩৫৪)। 


৩৩ 0১১ ৮৬০৮ ৩ উর্চ আসি ওর ও ভিত পিল ৩] এড উউ আ। ০৯০ ৩ ০৮ ৩৮৮ 
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ইবনু ওমর প্মন্* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “তোমাদের সম্মুখে কিয়ামতের দিন) 
আমার হাউয রয়েছে, যার দুই কিনারার দূরত্ব “জারবা ও আযৃরুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বে 
ন্যায়। কোন রাবী বলেছেন, এই দু'টি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম । এর মধ্যবর্তী দূরতৃ তিন রাত্রের 
পথ। অপর এক রেওয়ায়তে আছে- এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত)। 
যে উক্ত হাউযে এসে একবার তা হতে পান করবে, সে পরে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না? 
(মুভাফাকি আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৬৭)। 


৪৮৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) একদা রাসূলুল্লাহ ৯ঞ্ক হামযা ঞ্্* -এর বাড়ীতে গেলেন, হামযা এ সময় বাড়ীতে ছিলেন 
না। তার স্ত্রী বানু নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাসূল উট -কে 
বললেন, আমার স্বামী এমাত্র আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলেন। সম্ভবতঃ তিনি বানু 
নাজ্জারের ওখানে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি এসে বসুন। অতঃপর হামযার ঞ্ন্স* স্ত্রী মালিদা 
নামক এক প্রকার খাদ্য পেশ করলেন । রাসূলুল্লাহ ৯ তা খেলেন । হামযার স্ত্রী আনন্দের সুরে 
বললেন, আপনি নিজেই আমাদের গরীব খানায় এসেছেন, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য । আমি 
তো ভেবেছিলাম যে, আপনার দরবারে হাযির হয়ে আপনাকে হাউযে কাওছার প্রাপ্তি উপলক্ষে 
মুবারকবাদ জানাব। এ মাত্র আবু আম্মারা আমার কাছে এ সুসংবাদ পৌছিয়েছেন। 
রাসূলুল্লাহ শু তখন বললেন, হ্যা। সে হাউযে কাওছারের মাটি হল ইয়াকুত, পদ্মরাগ, পান্না 
এবং মণি-মুক্তা (ত্ৰাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৫০৭)। 

(২) আলী ঞ্ন্র* বলেন, যখন এ সুরা অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ই বললেন, হে জিবরাঈল! 
০০9 -এর অর্থ কি? জিবরাঈল এ্লই” বললেন, এর অর্থ কুরবানী নয়। বরং আপনার 


প্রতিপালক আপনাকে ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার সময় রুকুর সময় রুকু হতে মাথা উঠানোর 
সময় এবং সিজদা করার সময় দু'হাত তোলার আদেশ করেছেন। এটাই আমাদের এবং যেসব 
ফেরেশতা সপ্তম আকাশে রয়েছেন তাদের ছালাত। প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য রয়েছে। ছালাতের 
সৌন্দর্য হল প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানো (হাকিম, ইবনু কাছীর হা/৭৫০৮)। 

অবগতি 

কাওছার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে আমাদের ভাষায় তো দুরের কথা 
সম্ভবত পৃথিবীর কোন ভাষাই একটি শব্দে তার পূর্ণ অর্থ ও মর্ম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দের 
মূল হল ” বা 5 যার অর্থ বেশী। কিন্তু তা হতে কাওছার গঠনের ফলে শব্দটি আধিক্য ও 
বিপুলতার অর্থ বহন করে । অন্য কথায়, কাওছার শব্দের অর্থ হবে সীমাহীন, আধিক্য বা অসীম 
বিপুলতা । কিন্তু যেক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তাতে নিছক আধিক্য বৃঝায় না, বরং কল্যাণ, 
মজল ও নে“মতের আধিক্য ও বিপলতা বুঝায়। তাতে এমন আধিক্য ও বিপুলতার ভাব নিহিত 
আছে, যা প্রাচুর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। কাজেই তার অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা 
নে'মত নয়। অসংখ্য কল্যাণ, সুবিপুল মঙ্গল ও নে“মতের অশেষ প্রাচুর্য -এর অর্থ । 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুরআন ৪৮৫ 


মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৬; অক্ষর ৯৮ 


রে 

১0 6 ৫৫ ডি ৩ ১১৬৩ লা খিও 284৮ 6 এমি আর এ ৪ 

০১১09 ১৪৫১ ১৫ 6554৩ 5 
অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, হে কাফিররা! (২) আমি সে সবের ইবাদত করি না, 
যাদের ইবাদত তোমরা কর (৩) আর তোমরা তার ইবাদত কর না, যার ইবাদত আমি করি (৪) 
আর আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই, যাদের ইবাদত তোমরা করে থাক (৫) আর 
তোমরা তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নও, যার ইবাদত আমি করি (৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের 
জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য । 
শব্দ বিশ্লেষণ 


1 ৮০৬০৮ ১০7১ -আমর, মাছদার ১৯ বাব ০০ “আপনি বলুন" । 0১9 বহুবচন পা 
চি অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। 

১১০৪৫ - ১৪২৬ শু ইসমে ফায়েল, মাছদার 1০45 175৫ বাব 5০ “অস্বীকারকারীরা" । 
১০ ৮৫০ 4০) মুযারে, মাছদার ১১: +২১১ বাব 7০ “আমি ইবাদত করি"। ১৩০ অর্থ- 
ইবাদত, উপাসনা । ঠ৩ একবচন, বহুবচনে £3: ১৯,৬ 'ইবাদতকারী”। %2 একবচন, 
বহুবচনে 44, অর্থ- উপাসনালয়, মন্দির। ৃ 

১১4 -৮৬০০৪২০ ₹৯ সুযারে, মাছদার £9:০:১% “তোমরা ইবাদত কর'। 

১১১৬৬ -১৮২৬ ৩৯ ইসম ফায়েল, মাছদার ১০০ ১১ বাব ০ 'ইবাদতকারীগণণ। 

১২৮ -54এ শে ইসম ফায়েল, মাছদার ৯.০ ১১১ বাব ০ “ইবাদতকারী* । 
জিত ১54৮ তের মাযী, মাছদার ৯০. ১১১ বাব ০ “তোমরা ইবাদত করছিলে? । 
৪১- বহুবচন ১৬ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) ১০৮৩৭ ও 1 ৫09) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। (৫) হরফে নিদা, ১১০৫ 
মুনাদা। নিদা ও মুনাদা মিলে নিদা, বাকী অংশ জাওয়াবে নিদা। এভাবেও বলা যায়, ৫) হরফে 


ডি ০০০০৮৫০০০১৪৮৪৪৬০০৪ উবার জাল 24224 
নিদা, ডা মুনাদা মাওছুফ, ৫) হরফে তামবীহ যায়েদা। ৩৫ ছিফাত। মাওছুফ ছিফাত 
মিলে মুনাদা এবং বাকী অংশ জাওযাবে নিদা। মুনাদা যখন আলিফ লাম যুক্ত হয় তখন ১৫14 
অবস্থায় ৫ এবং ৬4 অবস্থায় (৫: বলা হয়। 

(২) ৩১০৯ ঢ এ ১- এ) নাফিয়া ১৩৮ ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (5) ইসমে মাওছুল 
মাফ'উলে বিহী, ৩৮ জুমলা ফে'লিয়াটি এ -এর ছিলা । 

(৩) এ ৬ ৩৩৬ টি ৫) হরফে আতিফা। 33) নাফিয়া। ১ মুবতাদা, ১৩ 
খবর (৮) ইসমে মাওছুল, মাফ'উলে বিহী। (৮) জুমালা ফে'লিয়াটি ছিলা। 

(৪-6) ১৮ ৩১০৩ 2 উিঠ পপ ভ ৩ এ ২9 বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং 
তারকীব অনুরূপ । 

(৬) ১৪১ 9 ৮৪৩৪১ ৮- ৫) খবরে মুকাদ্দাম, (:১) মুবতাদা মুয়াখখার। (9) হরফে 
আতিফা, (9) খবরে মুকাদ্দাম, ৩:১ মুবতাদা মুয়াখখার, ৬৪১ মুলে ₹5:১ ৫৬) হরফটি হালকার 
জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে। 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

আল্লাহ অত্র সুরার শেষে বলেন, “তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার 
কর্মফল” । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এটা ৫ 378 ৮৮০০ ১9 9: 2 0৬ এত 019 
67815557 (9 “এরা যদি আপনাকে মিথ্যা বলে অমান্য করে, তাহলে বলেদিন যে, 
আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য । আমি যা কিছু করি তার 
দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত, আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্‌ হতে আমি মুক্ত" (ইউনুস ৪১)। 
আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, +৫/০ 7৫৫9 এ এড) 'আর তারা বলল, আমাদের জন্য 
আমাদের আমল, আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল" (কাছাছ ৫৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
১৬৮৩৫ ০400 এ ডু চি গড 2 চিও গড 25 ১৪০ ৮ ৩৭ 95 
(৫০১, আর হে নবী! আপনি বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 


এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নিবে আর যার ইচ্ছা অমান্য ও অস্বীকার করবে । আমরা 
নিয়ে আছে" (কাহাফ ২৯)। গুরুত্ব আরোপের জন্য আল্লাহ একই কথা বার বার বলেন। যেমন 


আল্লাহ বলেন, 1৮৫ ০০ ৬ ৩ ০০০৫ ০ ০৫ ৩৬ 'সংকীর্ঘতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। 


গে ...........ভোওযীহল,কুরআআান.............. তান 
নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে' (ইনশিরাহ ৫- ৬)। অন্পহ ভভালা অনাত্র বলেন, 
১০ ০ 5 9 এ] ১%০৫ “তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে । আবার শোন 
তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে জাহান্নাম দেখতে পাবেই”। দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য কথাগুলি বার 
বার বলা হয়েছে। 
এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

ঝি 8১ 3১ ভা 68 ৪752 ১৪৪ জি ক চি উড »। 0৮০ ৬2৬ ৮ 
(১) জাবির এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ সুরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাছ ত্াওয়াফের দু'রাকআত 
ছালাতে পড়েন (মুসলিম হা/১২১৮: ইবনু কাছীর হা/৭৫১০)। 


পপ কাত 


১ ৮9 ৪ ৩ টি ঞ | ০১০০ 03 5০১ এ ৩০ 
আবু হুরায়রা ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ কু ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছালাতে সুরা কাফিরূন ও 
নং পড়তে তন গর 25512 


-১০ 85588 টি নেন 5 
ইবনু ওমর ঞ্্ন্প+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতে এবং 
মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত ছালাতে রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বিশের বেশী প্রায় ২৯ বার অথবা 
দশের বেশী প্রায় ১৯ বার পড়তে দেখেছি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১২)। 


১৪০ ৪ ১18 5 ০2০৯০) ৩০৮ 2 3০ পি লে ০5০ ৩ ০০৪ ১৪ ০৪ 

5258 

ইবনু ওমরপ্ক্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম উপ -কে ফজরের দু'রাক'আত 

সুন্নাত ছালাতে এবং মাগরিবের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফিরূণ এবং ইখলাছ চব্বিশ 
বার অথবা ২৫ বার পড়তে দেখেছি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৩)। 

35৮40 ভে ৪৬ ১৪ 05 ১৪৪গ। ও ১17 ৩৩155 8 লে ০5০ ৩ ০ ৯৪ ০৪ 

সি 

ইবনু ওমরপ্জসম্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ই -কে এক মাস ধরে ফজরের পূর্বের 


দু'রাকআত ছালাতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকআত ছালাতে সুরা ইখলাছ এবং সুরা 
কাফিরুন পাঠ করতে দেখেছেন (তিরমিযী হা/৪১৭; ইবনু মাজাহ হা/১১৪৯)। 


48. 4 


৬ এ 2০ 9১) ডা এ এ 9 98 ঞ। ০ 0৩ ০৩ ০০ ০৮০৪ 
02 ৫৫9 ৭০৩৪ ৩৮৫ ৫6059 2০] 


৪৮৮ তাগুযীভল কুরআন এ. পারা ৩০ 


ইবনু আববাস এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ পর ছু বলেছেন, সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমগলয 
এবং সুরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং সুরা কাফিরণ কুরআনের এক 
চতুর্থাংশের সমতুল্য” (তিরমিধী হ/২৮৯৩)। প্রকাশ থাকে যে, যিলযাল অংশটুকু যঈফ । 


০৪9 % 0৫ 4৩৩৬ এ 0 ও ৩৩১১৭ (0৩ &। 0১০0 ও বি ১৪১৮ ০৫5০ 
ক ০ ৪০০ 03 1 26 ডি 0৩ ০৬০) 4 6 0৩ 5 ৪ (একে পভ ৪09 
৩০০ ৩০ ১১৯ উ 8 লি 3৪ 5 ক এন ও ৪ ০৬ ১৬৭ 

এজ ৩ : 


ফারওয়া ইবনু নাওফালঞ্চক্র*তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ 
উট বলেন, যয়নব পর্ন - কে তুমি তোমার কাছে নিয়ে প্রতিপালন কর। নাওফালের পিতা এক 
সময়ে রাসূলুল্লাহ ৯ -এর নিকট আগমন করে । নবী করীম ২ তাকে যয়নাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি তাকে কি করেছ? লোকটি বলল, আমি তাকে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি। 
রাসূলুল্লাহ ঈু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রেখে এসেছ? তখন নাওফালের পিতা মু'আবিয়া 
বললেন, শয়নের পূর্বে পড়ার জন্যে আপনার কাছে কিছু ওয়ামীফা শিখতে এসেছি। 
রাসূলুল্লাহ সু তখন বললেন, সুরা কাফিরূণ পাঠ কর, এতে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে' 
0 25 | 


না 2 
জাবালা ইবনু হারিছা ঞ্্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ২ বলেছেন, “যখন তুমি বিছানায় 
শয়ন করতে যাবে, তখন সূরা কাফিরূণ শেষ পর্যন্ত পাঠ কর? কেননা এটা হল শিরক থেকে 
মুক্তি লাভের উপায়" আহমাদ ইবনু কাছীর হা/৭৫১৭)। 

056 3০ হন এড জেনি »। 05৮0 ৫ ০ 0৬ হ১৬ ৩ যে 26 ৮ ০5 ০০ 
১4১4৮706589 4 ৫৬ 02225 9 
ফারওয়া ইবনু নাওফাল হারিছ ইবনু জাবাল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দেন যা আমি আমার শয়নের সময় বলব। তখন 
রাসূলুল্লাহ ই বললেন, “যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন সুরা কাফিরূণ পড়বে । কারণ 
এটা শিরক হতে মুক্তি লাভের উপায়” (ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৮)। 
০8584006416 21670050552 72405552 ৮5৮ 
আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, 
“দু”টি ধর্মাবলম্বী একে অন্যের অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হতে পারে না" (ইবনু কাছীর হা/৩৪৩০)। 


114 দানার যারা... রি রা 
0525 0 03 গে এল ৬৪ ৪ 05৬ »। ০5০ 03 0 4০ ০ ৮০৭5৪ 

হতে পারে না। কাফির ও মুসলমানের উত্তরাধিকার হতে পারে না" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 

হা/৩০৪৩)। হাদীছে বুঝা গেল, ধর্ম পৃথক হলে উত্তরাধিকারী সুত্র বাতিল হয়। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ 

জুবায়ের ইবনু মৃতইম ঞন্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বললেন, হে জুবায়ের! তুমি কি পসন্দ কর 

যে, যখন তুমি সফরে যাবে বাহ্যিকভাবে তোমার সাথীদের সমান থাকবে আর পরহেজগারিতায় 

তাদের চেয়ে বেশী থাকবে? আমি বললাম, হ্যা আমি এটা পছন্দ করি। তাহলে তুমি যে পাঁচটি 


সূরার প্রথমে ৫5) রয়েছে সেগুলি পড়। প্রত্যেক সুরাই বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম দ্বারা আরম্ভ 
করবে আবু ইয়ালা হা/৭৪১৯; কুরতুবী হা/৬৪৯৯)। 


অবগতি 

হে নবী! আপনি বলুন- এ নির্দেশটি যদিও নবী করীম ৯ -এর প্রতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ 
নির্দেশটি কেবলমাত্র নবী করীম ঈ -এর প্রতি নয়, বরং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য কাফিরদেরকে 
একথা বলে দেয়া । অতএব এ নির্দেশ সকল মুমিনের প্রতি আরোপিত হয়েছে । কাফির শব্দটি 
কোন গালি নয়। হে কাফিররা! বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে এ শব্দ দ্বারা 
গালি দেয়া হয়নি। মূলতঃ এটা আরবী ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ-অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী । 
এর বিপরীত শব্দ মুমিন অর্থ মান্যকারী বা বিশ্বাসী । এখানে কাফিররা বলা হয়েছে, মুশরিকরা 
বলা হয়নি। কারণ এখানে কেবল মুশরিকদের সম্বোধন করা লক্ষ নয়। এখানে কথাটি বলা 
হয়েছে, সেই সমস্ত লোককে সম্বোধন করে যারা রাসূলুল্লাহ ক -এর প্রচারিত দ্বীন ও আদর্শকে 
আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বীন ও আদর্শ বলে মানে না। তারা ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজক যারাই হোক না 
কেন সবাই এতে শামিল । এ সম্বোধন তাদের কুফরী নীতি অবলম্বন ও অনুসরণের কারণে মাত্র । 
তাদের ব্যক্তিগত ব্যপারে নয়। তাদের মধ্যে যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে তাদের জন্য এ 
সম্বোধন । যারা মৃত্যের পূর্বে কোন সময় ঈমান আনবে তাদের জন্য নয় । অনেক মুফাসসির মনে 
করেন অত্র আয়াতে সেই কয়েকজন কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা নবী করীম সু -এর 
নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কারণ তারা কোনদিন ঈমান আনবে না, একথা আল্লাহ 
জানতেন । যা নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন । 


৯১০৮%১১০% 


৪৯০ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


সুরা আন-নাছর 
মদীনায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৩; অক্ষর ৮৫ 


৮9০৯০ এ 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

0) ১১০৭ ৮ তেরে ঞ। ০ 2 ০৮৮ সেও ০9 পরেও &। ০ গজ স্র 

:70575227 

(১) যখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে। (২) আর (হে নবী!) আপনি দেখতে 

পাবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে। (৩) তখন আপনি আপনার 


প্রতিপালকের প্রসংশা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং তীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 
নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী । 


শব্দ বিশ্লেষণ 

০৩ ৬৫৬ ১৪৭৮ ০০০৪ মাধী, মাছদার ০ ০৯. বাব ০০০ অর্থ- আসল, কাছে আসল । « 
দ্বারা ফে'লটিকে ৬: করা যায়। যেমন 4 ০ তাকে আনল, উপস্থিত করল। 

৮৮ শব্দটি বাব 7০4 -এর মাছদার, 'সাহায্য'। ০ একচবন, বহুবচনে ১৮০ ০০ 
৪০০ ৮০ অর্থ- সাহায্যকারী, সমর্থনকারী, সহায়ক, রক্ষক। বাব 1.5 হতে অর্থ- পরস্পর 
সাহায্য করা । আর এ০এ। হতে অর্থ- সাহায্য চাওয়া । 


০৪) শব্দটি বাব ০ -এর মাছদার, বিজয় । যেমন 5১ ০9 'দেশ জয় করল' । 

০৪0_ ৯০৮ ১৮১৬ ১০1১ মাধী, মাছদার 59 বাব ৪ “আপনি দেখবেন? । ৪ মাযী, অর্থ- 
দেখল, অবলকন করল। 

০74 ইসমে জিনস, অর্থ- মানুষ, লোক। 

0 ২৪৬ --০ ৩৯ মুযারে, মাছদার ১%:-১ বাব 7 “তারা প্রবেশ করবে । যেমন 
৩৫ ০০১ স্থানে প্রবেশ করল' । (-৮০০। 15 “যুদ্ধে যোগ দিল'। প্রকাশ থাকে যে, প্রবেশের 
স্থান যদি প্রকৃত যরফ না হয়, তখন ১ ফে'লটি :৯ হরফে জারের মাধ্যমে ০৫ হয়, যেমন 


রাজের নৃজ্লকুতেল্ তাহলে 729 ফলটি সরাসরি 


৮০4 


৫ হয়, ৪ হরফে জারের প্রয়োজন হয় না, যেমন 15: 1১) । 

**১_ এর বহুবচন ৩ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম। 

€1%- একবচনে ₹% অর্থ- দল সমূহ, দলে দলে। 

০০- ০৩ ১-০ 4৮12 আমর, মাছদার ০::- বাব: অর্থ- আপনি তাসবীহ পাঠ করুন, 
আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করুন, সুবহানাল্লাহ বলুন। 2০: একবচন, বহুবচনে ৩. 
“তাসবীহ' | 

১৯- শব্দটি ইসম, মাছদার ।-- বাব ৮৯ প্রশংসা" যেমন ০. “তার প্রশংসা করল' এ 
1%। “লোকটি আলহামদুলিল্লাহ বলল'। 


হজম 


ভা বহুবচন ২৫ 'প্রতিপালক' ৬ 52 4০০ গগৃহকর্তা? | 
৮224 _ ০০৬ ভা ১০) আমর, মাদার 1344. বব 142. “মা রন করন' 


৩৬ ৪৪৬ 5০ ১০1১ মাধী, মাছদার 1৫৫ ২৩ বাব 7০ অর্থ- হল, থাকল। 


৫ 


01 ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অধিক তওবা কবুলকারী, অধিক তওবাকারী । মাছদার 164 05০ 
বাব 7০। যেমন “০ &। : ০ “আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন' 4 1 শ অর্থ- আল্লাহ্‌র 

পথে এলো, আল্লাহ্র কাছে তওবা করল। 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 9 4। / প৬ 19] 70১0 যরফিয়া শর্তিয়া। * ফে'ল, ঞ ৮০ ফায়েল। €) 
আতিফা, ৮4 মা'তুফ। এজুমলাটি সু -এর মুযাফ ইলাইহি এবং ০. ফে'লটি সু শর্তের 
জওয়াব । 

(২) ৩9৮ | ০১১৪ ৩৮5৫ লেঞ। ৩39১7 ৫9) হরফে আতফ, ৩) ফে'ল মাযী, যমীর 
ফায়েল, 74%। মাফ'উলে বিহী। ১৯. জুমলাটি 74। হতে হাল। ণে। ০৪১ 2) ১8 
ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (17১ ৩১1১৫ -এর যমীর হতে হাল। 


(৩) ও টি ৩৬ এ টাটা টি রাতে তা 
₹: ফেলে আমর যমীর ফায়েল। 0:-.) এ ফে'লের সাথে মুতা'আপ্লিক ৫৫) 4: -এর 
মুযাফ ইলাইহি 0) আতিফা। (1) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, ৫) মাফ উলে বিহী। 
-এর ৫) ৩। -এর ইসম, (৬) ফেলে নাকিছ, যমীর ইসম, (49) খবর । এ জমলাটি ৩! -এর 
খবর। 
এ মর্মে আয়াত সমূহ 
অত্র সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসার কথা বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
08 ৬৯ ৩৬১ ৩১১ ৩০ ৬৯ টপু্্ 2০০৪ আল্লাহ সে কথা জানতেন, যা তোমরা 
জানতে না। একারণে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এ নিকটবতী বিজয় তোমাদের কে দান 
করেছেন? (ফাতহ ২৭)। 
স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এর অর্থ হল মুসলমানগণ বলছিলেন, রাসূলে করীম ঈ স্বপ্ন তো 
দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন ও আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করেছেন । 
কিন্তু বাস্তবে তার উল্টা হল। হুদায়বিয়ার মাঠ হতে সকলকে ফিরে যেতে হল । তাই আল্লাহ 
বলছেন, হুদায়বিয়ার মাঠে যুদ্ধ না করে সন্ধি করে ফিরে যাওয়া নিকটবর্তী বিজয় । সাহায্যের 
ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০। 3) &॥ ১৩ ০ ২] /এ। 5৫ একমাত্র পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে সাহায্য আসে" আলে ইমরান ১২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫ 
999 ০03 ৮0 চে টি (5 02 49 01956 ৩1 ০ 
তে ঞ। ০৬ 3 30 ৮০৫ ৩৪ 25 চন পর ০৮০০ ০৮ ৬ “তাদের উপর বনু 
কষ্ট-ক্লেশ, কঠোরতা ও বিপদ-মুছীবত আপতিত হয়েছে। অত্যাচার ও নির্যাতনে জর্জরিত করা 
হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ সময় রাসূলুল্লাহ এবং তার সাীগণ এ বলে আর্তনাদ করে 
উঠেছেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে । তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, 
আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে' বোকীরাহ ২১৪)। আল্লাহ্‌র সাহায্য মানুষের সাথেই থাকে। আল্লাহ 
মুসা (আঃ) কে বলেন, 49 ০ চে গে ৩ ১ 4৪ নিশ্চয়ই আমি আপনাদের 
হাজত বর (ত্বহা ৪৬)। অত্র 
সুরার ২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর আপনি মানুষকে দেখবেন, দলে দলে 
আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


রর 2৫5 2 & ৮7 এ ০,০৫০: পপি এ০০ 2 ৪1587 228::4929:86,525577 
(১ 22 ০৭১ ৮১ ৮ ০৮০০5 ডে পি শসা পি শি অন্ত 


৫8, 74854 22528-882-554884 
(৮) ১১৪৮ এএ। ৩৬৮ ০৯৪ 2৪ আশিস 


25 ........ আগ যাহল কুরআন... ৪? 
'আর এ দিনটি হচ্ছে সেই দিন যে দিন আল্লাহ্‌ বলেছেন, আজ আমি আপনার জন্য আপনার 
দ্বীনকে পূর্ণ করলাম । আমার অনুগ্ধহ আপনার উপর পূর্ণ করলাম । আর আপনার জন্য ইসলামকে 
দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম" মোয়েদা ৩)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, &॥ ১৫ ++ ৬1 *:০৫। ৮: “সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হতেই হয়ে 
থাকে' (আলে ইমরান ১২৬)। অক্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম 
আঞ্ু-কে তাসবীহ পাঠ করতে আদেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেন। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ১৫৫0? *০এ৬ ৩০৫10 ৩: ৮৫ 'আর আপনি আপনার প্রতিপালককে বেশী 
বেশী স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করুন' (আলে ইমরান ৪১)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০১4০০ 3৫ ৩9 ৫) ১০০৭ ৮৪ 'আর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশং 

সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং রাতে ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হৌন' (হিজর ৯৮)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০১৮৫) 5) ৮০4০) 671৮ 43 ০ ২১০৭ ৮) পূর্য উঠার পূর্বে এবং 
সূর্য ডোবার পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন' (কফ 
৩৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,১১ ১৫ 2১:50 4 5০০০ এ) 29 আর রাতে তাকে সন্ত 
করার জন্য ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘরাত ধরে তার তাসবীহ পাঠ করুন" হনসান ২৬)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, )43৮9 ০5৮ ৩৩৫০ 4০৮৭ ৮৮০৫ ৬৪ ৮8৫49 'আর আপনি 
আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান এবং সকাল-সদধযায় আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে 
তাবসীহ পাঠ করুন" (গাফির/ম্ুমিন ৫৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 14 0৩ ্ এ ০৪১০9 
০:৯০ 'আর আপনি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (নিসা 


১০৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 3850 ৮8৫৭5 &॥ ৭ 4) এ হা ১১ 'আপনি এ জ্ঞান অর্জন 


করুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান' (মুহাম্মাদ 
১৯)। আয়াতগুলির সারমর্ম হচ্ছে মানুষের জীবনে যরূরী হল সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করা 
এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা । 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

৮০৬৪ ৮৮ পরি 26৮৬5 05082695 3595 4৮% 
805 ০৪07 এ] ৮ ০৮9 2 56175 157 ঠ 

(১) ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ওতবা ্ঘ* বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস র্্ঘৎ আমাকে 

জিজ্ঞেস করেন সর্বশেষ কোন সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, হ্যা। 

সূরা নাছর সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন ইবনু আব্বাস ঞ্্ঞন্স* বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন? 

(মুসলিম হা/৩০২৪; ইবনু কাছীর হা/৭৫২২)। 


৪৯৪ তাগুযাভ ঠল বুআন পারা ৩০ 


্ 55৬4০ 509 ৯১4০৪ 9 ৩৪ এ ৬৪০ 


সি 


9% 
756 তি যি রা রি 


(২) ইবনু আব্বাস ঞ্্দ+ বলেন, যখন সুরা নাছর অবতীর্ণ হল, তিনি তখন ফাতিমাকে ডেকে 
বলেন, আমার মরণের খবর এসে গেছে। একথা শুনে ফাতিমা ঞ্ঞল্স+ কাদতে আরম্ভ করলেন। 
তারপরই তিনি হাসতে লাগলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার 
আব্বার পরলোক গমনের সময় নিকটবর্তা হওয়ার খবর শুনে আমার কান্না এসেছিল। কিন্তু 
আমার কান্নায় তিনি আমাকে বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে 
তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তখন আমি হেসে উঠলাম (তাবারাণী, ইবনু কাহীর 
হা/৭৫২৪)। 


৫৫ 
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৮ 
50 59 


(89১52 । 28৫) ৫০ ১৭ ০০৯ এপ 595 005) (589 টা পেপল 9) রা 

০ ০ ৬৮০৮ ০৪ 
(৩) ইবনু আব্বাসঞ্ষ্ন্স+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ঞ্ঞ্স* বদর যুদ্ধে যোগদানকারী প্রধান 
ছাহাবীদের সাথে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। 
একজন বললেন, আপনি তাকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন । আমাদের তো তার মত 
সন্তানই রয়েছে। ওমর এম বললেন, এ কারণ তো আপনারাও অবগত আছেন। সুতরাং 
একদিন তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাদের সাথে বসালেন, ইবনু আব্বাসঞ্জ্ন্%+ বলেন, আমি 
বুঝতে পারলাম আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার বুঝ বা প্রজ্ঞা 
তাদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র বাণী- 0219 4 /:০ ” 1] -এর 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তাদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবো এবং 
আমরা বিজয় লাভ করব, এ কথা বলা হয়েছে । এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং 
তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন । 
এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনু আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি 
বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল ঈ্ু -কে তার 


ইকালের রদ জানিয়েছে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে এটিই 
হবে আপনার মরণের নিদর্শন । 0 ৩ এ) 88৫9 ৫0 ১২০৭ ৮:-১ তখন আপনি 
আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিভ্রতা ঘোষণা করুন এবং তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন। তিনি তো তাওবা কবুলকারী'। একথা শুনে ওমর ঞ্ন্দ+ বললেন, তুমি যা বলছ, এ 
আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তাই জানি (েখারী হা/৪৯৭০, আ.এ. ৪৬০১, ই.ফা. ৪৬০৬)। 
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এ যেহেতু এ সূরাটিতে রাসূলুল্লাহ -এর পরকাল গমনের 

বাদ ছিল সেহেতু সুরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সু আখেরাতের কাজে পূর্বের চেয়ে 
87787552575 
ইয়ামনবাসী এসে পড়েছে। তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উর 
ইয়ামনবাসীরা কি প্রকৃতির লোক? তিনি বললেন, তাদের অন্তর কোমল, স্বভাব ন্ম এবং ঈমান 
ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী (মাজমাআ হা/১৪২৪১; ইবনু কাছীর হা/৭৫২৮)। 


খু ০ ও এ ভে 0৩ 03 ঞ ৮০০৬ ০4 ৬৭ ৩৩ ৮০৩৫ ০ ০৪ 
(৫) ইবনু আব্বাস ঞ্্দ+ বলেন, যখন সুরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন নবী করীম ২ স্পষ্টভাবে 
অবগত হলেন যে, তাকে মরণের সংবাদ দেওয়া হল (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫২৯)। 


৬ 
4০৫4৫ ০5। ০৮ 


৩209 &। ৮৪৩ সু ৯ 0্র। ৮ ৩ ৪০৮০ ৮ এ৪ ০০৩ ৩৫০৪ 


(৬) ইবনু আব্বাস ঞ্ন্ছ+ বলেন, সুরা সমূহের মধ্যে পুরো সুরা অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে সুরা 
নছরটি হচ্ছে সর্বশেষ সুরা (তাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩১)। 


চল 
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রিট .তাগযানুল কুরক্সান........... রাও 
(৭) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ঞ্ষ* বলেন, যখন সূরা নছর অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ হর ই সুরাটি 
শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, সব মানুষ একদিকে এবং আমি ও আমার ছাহাবীরা 
একদিকে । জেনে রেখ যে, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে রয়েছে জিহাদ এবং 
নিয়ত। মারওয়ানকে আবু সাঈদ এ হাদীছটি শুনালেন, তিনি বলে উঠেন তুমি মিথ্যা বলছ। এ 
সময় মারওয়ানের সাথে তার মজলিসে রাফে" ইবনু খাদীজ এবং যায়েদ ইবনু ছাবিত খা ও 
উপস্থিত ছিলেন । আবু সাঈদ তাদের প্রতি ইশারা করে বললেন, এঁরাও এ হাদীছটি জানেন এবং 
বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু একজন নিজের নেতৃত্ চলে যাওয়ার আশংকায় এবং অপরজন 
যাকাত আদায়ের পদমর্যাদা থেকে বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে এটা বর্ণনা করছেন না। একথা শুনে 
মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরীকে চাবুক মারতে ইচ্ছা করলে উভয় ছাহাবী মারওয়ানকে লক্ষ্য করে 
বললেন, শুনো মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরী সত্য কথাই বলেছেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭৫৩২)। 


জে 
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(৮) আয়েশা গ্+ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর রুকু ও সাজদায় এ দো'আ 


4 প ৮০৮06 4 (৫০4 


পড়তেন- 4৮৪৭ 0 ১১০০৪ 2) 2 ৬০৮ “হে আমাদের রব আল্লাহ! আপনার 
পবিভ্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে 
দিন" (বুখারী হা/৭৯৪)। 
৬০০ পি) ১০ তে এ উজ তে ৩৫ লী ৩০৪ 
তাহ] 56 19 ৮2 ৮৮ ৫১২০০ 
(৯) আয়েশা প্ন্ঘ* হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সরু তার রুকু ও সাজদায় অধিক 
পরিমাণে বলতেন, */৮। % ১৬০ 06) 0 ৮ “হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! 
আপনার প্রশংসা সহ পবিভ্রতা ঘোষণা করছি । আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' ৷ এতে তিনি পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন" (মুসলিম ৪/৪২, হা/৪৮৪; আহমাদ হা/২৪২১৮)। 
(2০৮ ঁ এ ৮; | ্ ০ রি চা রা ১. 2৩ অসি রর ঠা ৮ 
৮ এ ৩ ০ ভঠি ৮ এও এ০। 
(১০) আবূ মুসাঞ্জআ্* তার পিতা হতে বর্ণিত যে, নবী করীম উপ এরূপ দো'আ করতেন, “হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার 


তত সি দা হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ ও আমার 
অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গোনাহ আর এ রকম গোনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গোনাহ আমি আগে করেছি, পরে করেছি, 
প্রকাশ্যে করেছি, গোপনে করেছি। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তা করেন এবং 
আপনিই সব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান | (ম্বসলিম ৪৮/১৮, হা/২৭১৯; আহমাদ হা/১৯৭৫৯)। 


৪৩ 
রঃ 


টু ৩৪০০০ ০১৮০০) ১ ৪ ০১ ৬ এ ৩৩ ৩০ ডে আ। ৩ ০৬৬ ১৪ 


৫ 


-+959| 2 ১১০০৪ 
(১১) আয়েশা পঞ্ঘ+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম উ্ঞ্ু তার ছালাতের রুকু ও সাজদায় 
পড়তেন, “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফির লী” অর্থাৎ অতি 
পবিত্র। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে 
ক্ষমা করে দাও, (বুখারী হা/৪২৯৩)। 


১ ২] (8203 &। ০৮19) এড ভি ও ৯৩ ই পিঠা এক 5 5 এড ৩৪ 

9৮89 ৮8 ৪১০০৭০ এ ৩৪০০০ ও 
(১২) আয়েশা ক্র হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ০৪07 &| ৮০৬15 সূরা অবতীর্ণ হবার পর 
নবী করীম পু রেক্‌ ও সাজদাতে) নিয়োক্ত দো'আটি পাঠ ব্যতীত (রুক্‌" ও সাজদাতে অন্য 
কোন দো'আ ছার) ছালাত আদায় করেননি ৮১৭: 4১০০4) ৩) ৩০৪০০ “হে আল্লাহ! 
তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর" বুখারী হা/৪৯৬৭)। 


৫ নে 
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(১৩) আমর ইবনু সালামাহ ঞ্ঞন্র+ হতে বর্ণিত, টার আৰু কিলাবাহ আমাকে 
বললেন, তুমি আমর ইবনু সালামাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) 
জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবাহ ঞ্ঞ্দ+ বলেন, অতঃপর আমি আমর ইবনু সালামাহ্‌র সঙ্গে 
দেখা করে তাকে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, আমরা 
লোকজনের চলার পথের পাশে একটি ঝর্ণার কাছে বাস করতাম । আমাদের পাশ দিয়ে অনেক 
কাফেলা চলাচল করত । তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, (মক্কার) লোকজনের অবস্থা 
কী? মক্কার লোকজনের অবস্থা কী? আর এ লোকটির কী অবস্থা? তারা বলত, এ ব্যক্তি দাবী 
করে যে, আল্লাহ তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তার প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছেন। 
(কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বলত) তার কাছে আল্লাহ এ রকম অহী অবতীর্ণ করেছেন। 
(আমর ইবনু সালামাহ বলেন) তখন আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে নিতাম যেন তা আমার 
হৃদয়ে গেঁথে থাকত । সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম সু -এর বিজয়ের অপেক্ষা 
করছিল। তারা বলত, তাকে তার নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে (আগে) বোঝাপড়া করতে দাও। 
অতঃপর তিনি যদি তাদের উপর বিজয়ী হন তবে তিনি সত্য নবী । এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা 
ঘটল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল । আমাদের কাওমের 
ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন । তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে 
এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি 
বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক ছালাত এবং অমুক সময় অমুক ছালাত আদায় 
করবে । এভাবে ছালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে 
কুরআন অধিক জানে সে ছালাতের ইমামতি করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। 
কিন্ত আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার 
লোকদের থেকে কুরআন শিখেছিলাম । কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল। 
অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক । আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি 
সাজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত । তখন 
গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের কারীর নিতম্ব আবৃত করে 
দাও না কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরী করে দিল । এ জামা পেয়ে 
আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি” (বুখারী হ/৪৩০২)। অত্র হাদীছে 
মক্কা বিজয়ের সময় মানুষের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে । 


১৪2০ শে ও পেস? ৯) এ ০18) ভর্তি বাড 26 হতে পে ০ কে ০] ০৪ 
রখ উজ উউ ১৩০৭ ০৯ এ একা এ৪ ১ তই ড এভম্ ও এড ১৮৯? 
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(১৪) ইবনু আববাস ঞ্্্গ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ৯ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী, সু 
০৪07 &| ৮০৫ ০ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং 
প্রাসাদসমূহের বিজয় গীথা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা শুনে ওমর ঞ্ম্প* বললেন, হে ইবনু আব্বাস! 
তুমি কী বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মাদ ঈ -এর দৃষ্টান্ত এবং তার শান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (বুখারী হা/৪৯৬৯)। 
০/. 4 ০ রি রা রা (রন পরি. 52 
১১১০০) 4৯১59 ও ০১৫ ৩ ১৩ ইউ এ ০১৮০ ত৬ ৪ তি আআ ও) ফি ৩৪ 
গো 06 ও ৮৪ ০2 ৩৭০ ৩০ ঠা ৩৫০ 
(১৫) আয়েশা প্ন্যৎ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নাছর অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ঈ্ট 
9 ৮৪ ৮৪0 ৪১৩৮০ ০ ৮৪1 ৬৮০৯৯ €হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত 
ংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে করে দাও ।) দো“আটি রুকু-সাজদার মধ্যে অধিক 
অধিক পাঠ করতেন (বুখারী হা/৪৯৬৮)। 
(১৬) আয়েশা এ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ তার শেষ জীবনে নীচের দো“আটি অধিক পরিমাণে 
পাঠ করতেন, 4 (০৮49 এ। 5552০। ০4০০০ ৩৯৮ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার নিকট তওবা করছি । 
তিনি আরো বলতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। যখন আমি দেখতে 
পাই যে, মক্কা বিজয় হচ্ছে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন যেন আমি এ 
কালেমা অধিক পরিমাণে পাঠ করি । সুতরাং আল্লাহ্র রহমতে আমি মক্কা বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি। 
এ কারণে এখন মনোযোগ সহকারে এ কালেমা নিয়মিত পাঠ করছি" (মুসলিম হা/৪৮৪, ২২০)। 
55৩ ৩৩ ৪9 | ৩ পে ডু ঞু » 55০০ এডি আর্ডি ও এড ঞ। ১৩ ৬৪ মণ পতি 
এ 
(১৭) আবু ওবায়দা প্প্ল+ বলেন, আব্দুল্লাহ প্প* বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ৯ -এর উপর সুরা 
নাছর অবতীর্ণ হল তখন ছালাতের মধ্যে প্রায়ই এ সুরা পাঠ করতেন এবং রুকুতে তিনবার 
নিম্নের দো'আ পড়তেন--:-2॥ 241 ড্ঁ 3 ৩০৮ ০21) ১১০) ৫ ০811 4১০ 
“হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিভ্র। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা । হে 
আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু" আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭৫৩৯)। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে 
যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ, দ্বন্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ“আতের 
কথা বলেন। এতে জাবিরঞ্ম্গ*-এর দু*চোখের পানি বেয়ে পড়ে। তিনি কেদে বলেন, আমি 
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করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর হা/৭৫8১)। 


(২) উম্মু সালামাঞ্জ্্ঘ+ বলেন, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সু উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং 
আসতে-যেতে এ তাসবীহ পড়তে থাকতেন ০১৮০ & ৩৮-৮। 


(৩) উম্মু সালামা এ+ বলেন, আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ 
এ সূরা নাছর তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে এ রকমই আদেশ করেছেন 
(ত্ৰাবারাণী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩৮)। 


(৪) ইবনু ওমর ঞ্্্র+ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২, ও ১৩ই যিলহঙজ্জ 
তারিখের মধ্যভাগে সূরা নাছর রাসূলুল্লাহ ঈ্ঃ -এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, 
এটা বিদায়ী সুরা। সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরি করার নির্দেশে দিলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ ঈ্ সাওয়ারীতে আরোহন করলেন। তারপর তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ খুতবা প্রদান করলেন 
(বায়হাকী, ইবনু কাছীর হা/৭৫২৩)। 


অবগতি 

এখানে বিজয় বলতে মক্কী বিজয় । কারণ আরববাসী তাদের ইসলামের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের 
অপেক্ষা করছিল। আরবের গোত্রগুলি বলত, যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হন তাহলে তিনি তার 
সম্প্রদায়ের উপর জয়ী হবেন। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আরবের লোকেরা দলে দলে 
আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল । দু'বছর যেতে না যেতেই আরব মরুভূমী ঈমানে পূর্ণ হল। 
আরবের কোন বংশই ইসলাম কবুল করতে বাকী থাকল না। অত্র সূরায় যে বিজয়ের কথা বলা 
হয়েছে, তা মক্কা বিজয় । আর এটাই চূড়ান্ত, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছটি উপরে 
উন্মেখ হয়েছে (বুখারী হা/৪৩০২)। 


এ বিজয় সম্পর্কে আবুল আলা মওদুদী বলেন, ... এ বিজয় অর্থ কোন বিশেষ একটি যুদ্ধে 
জয়লাভ নয়। এটা এমন বিজয় যারপর সমগ্র দেশে ইসলামের প্রতিদ্বন্্ী কোন শক্তির অস্তিতৃই 
থাকবে না। আরবে ইসলামই বিজয়ী দ্বীনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে (তাফহীমুল কুরআন, সূরা 
নাছর)। 


৯১০৮%১১০% 
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সুরা আল-লাহাব 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত &; অক্ষর ৮৮ 


হে রর 
54756551756 8-22875775 
51815 
অনুবাদ : (১) আবু লাহাবের দু'হাত চূর্ণ হল এবং সে ধ্বংস হল । (২) তার ধন-সম্পদ এবং যা 
কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না। (৩) সে অচিরেই লেলিহান শিখাময় 
আগুনে প্রবেশ করবে । (8) আর তার স্ত্রীও কাষ্ঠ বহনকারীণী কুটনী বুড়ি। (৫) তার গলায় শক্ত 
পাকানো রশি বাধা থাকবে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 
২৫ ২৬ ৬০৮০ ১০ মাধী, মাছদার ৮৫ এ বাৰ ০ অর্থ- ধ্বংস হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল। 
14- শব্দটি 3144 ছিল, ইযাফত হওয়ার কারণে নূন বিলুপ্ত হয়েছে। বহুবচন 3 অর্থ- হাত 
ক্ষমতা, প্রাধান্য, রাজ্য, হস্তক্ষেপ, বাধা, বরকত, বদান্যতা, উপকার । 
৮৫ গাঁ একজন মানুষের নাম আবু লাহাব । "৫ অর্থ- আগুন জ্বালিয়ে দেয়া । ধোয়া এবং 
ধূলা-বালিকেও লাহাব বলা হয়। আব্দুল মুস্তালিবের ছেলে আব্দুল উজ্জা খুব সুন্দর চেহারার লোক 
ছিল। অগ্নিশিখার মত তার চেহারা চমকাতো । সেজন্য তার উপনাম ছিল আবু লাহাব । কোন 
কোন মুফাসসির বলেছেন, আবু লাহাব বলে তার উপনাম উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং 
তার জাহান্নামী হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে লেগাতুল কুরআন)। 
৪০ ৮৬ ০৪১০ ০০15 মাধী মানফী, মাছদার »| বাব 2৬ “কোন কাজে আসল না" । 
0০_ বহুবচন ৫9 অর্থ- ধন, সম্পদ । 
4 ০৬৫4০ ১15 মাযী, মাছদার 1.4 4.৫ বাব ১০:০ অর্থ- সম্পদ অর্জন করল, 
লাভ করল, উপার্জন করল। যেমন ডু ৮ % 1০1০ ৫ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করল", 
৪ 4 অর্থ- কোন কিছু সংগ্রহ করল, একত্র করল। 
৬: ৮৬৬ ০০৬ 4০৭১ মুযারে, মাছদার এ.০ 44. বাব ৩০. অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, 
আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আগুনে দগ্ধ হবে, আগ্তনে জ্বলবে, আগুন পোহাবে। 
194 বহুবচন ৩।০ ৫০৯ ৮৮৫ অর্থ- আগুন, অন্নি। 


১ রারাানার্রার্রার ররর 471 
০১- বহুবচন *০/9১ শব্দটি ৯১ -এর মুয়ান্নাছ, অর্থ- ওয়ালা, বিশিষ্ট । আর ?%১ -এর বহুবচন 
৩১১১। বিপরীত শব্দে ১১ -এর বহুবচন ৮:91 

* €- অগ্নিশিখা, আগুনের শীষ । ৮৫ ১ অর্থ- লেলিহান, অগ্নিশিখা বিশিষ্ট । 

রি বহুবচন ৮ 3০১ অর্থ- নারী, স্ত্রী লোক। ০: একবচন, বহুবচনে ১৬) অর্থ- মানুষ, 
পুরুষ লোক। শব্দ দু'টির বিপরীত শব্দে বহুবচন । 

২/:_ ইসমে মুবালাগা ৩৫ অর্থ- বহনকারী, কুলি । ২. অর্থ- কুলিগিরি, কুলির পেশা । 

* ৮০) বহুবচন "০৮ মাছদার (০৮ বাব ০২ অর্থ- ইন্ধন, লাকড়ি, জ্বালানি কাঠ। 

3১০ বহুবচন ১৩ ১০ অর্থ- গলদেশ, গলা, খ্রীবা। 2৩৮ মাবী, মাছদার ১৩ বাব ৫৯. 
১. বহুবচন ১৩ 4৯ ০১৯৬ অর্থ- দড়ি, রশি। 

$:.০- বহুবচন 3৮ 0৭ শক্তভাবে পাকানো রশি" । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 9 ৮৫ তি উর্ (9 ফেলি মাহী, 14 ফায়েল, ৮ ৬ মুযাফ ইলাইহি । ৫) 
হরফে আতফ, (5৫ ৫4 -এর উপর আতফ। ৃ 

(২) ০৩ ৩ এড &৪ ৬৪ ৬:৫৩) নাফিয়া, নেতিবাচক অর্থ প্রদানকারী । | ফেলে 
মাযী, £:০ তার সাথে মুতা'আল্লিক (44) ফায়েল। ৫) হরফে আতিফা। () ইসমে মাওছুল। 
০:-$ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমালটি (৮) -এর ছিলা। 

(৩) ৮৫ ৩১1১ ১০০৫৮) ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয়। ৭ মুযারে, যমীর 
ফায়েল। 1 মাফ'উলে বিহী, (০১) 1৫ -এর ছিফাত, (২) ০০১ -এর মুযাফ ইলাইহি । 
5605 575 কি ০০ 20৩ প্রতি (8০) এ; -এর যমীরের উপর 
আতফ, (০) ৩) ৭ হতে হাল। ৫১২ (৯) ৩৫ -এর সাথে মুতা'আন্লিক হয়ে 
খবরে মুকাদ্দাম, 4১ মুবতাদা এবং মাওছুফ, ---. ২ উহ্য 95 -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে 
মি -এর ছিফাত। ৃ 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 


আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, * 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হল"। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ন,$ ০৫১৫ 
৫১৩০ _82505 ধস ৮৪ 7৫৮ ৮৪ এ “কখনো নয়। সে যদি বিরত না হয়, 
তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব, সেই মাথার সামনের ভাগ যা মিথ্যুক ও 
অত্যন্ত অপরাধী” আলাক ১৫-১৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -্ ও ঠা ১১০১, বউ 


ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধবংসই হল (গোফির ৩৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, রে 8৮86 ০৪০ 


ক ৮১০১0 2) 47 ্ ০ ৩৩ পু তা & ৩১১ ৩৮ ০১০১৪ “আর যখন আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ চলে আসল, তখন তাদের সেই সব মা'বুদ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছিল, 
তারা তাদের কোন কাজেই আসল না। আর তারা ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া তাদের কোন উপকার 


করতে পারল না" হেদ ১০১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 95857 0৯ ০ র্ ৩1 | ০০ ৪৮০৫০ 
৪577875558777775 


ছি 6৮ ৫ 


ডানা 


সম্পদ কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তাদের সামনেই জাহান্নাম রয়েছে। তারা 
দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে তার মধ্যে কোন জিনিসই তাদের কোন কাজে আসবে না । তারা 
আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তারাও তাদের জন্য কিছু 


করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে বড় শাস্তি' (জাছিয়াহ ১০)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

০4০ 2১ 17০০৮৯% ৮৬৮৫৫ পপ ২ ৩ রি নারি 8৪৮৫ ৯ নদ ভুত ৮ ৩ € 
৪" ৬১০৯) (588১1 ৩৬০ ১০০০) ১9 ৮০ 0 ৮৫০ ঞ। ৬৮১ ৮০৮ ১ ০৪ 
20172255275 10 ৩০ এপ আও ৮) ০ ০০০৯৭ 


125 219 455৫ ট্রি 9 05 হেলে তি 2৮ ৬ এ (৮ ১9০৪ 
৬ ও ৬ পা ৩৩ (৪৩ ০৭৩ ডিও রে 29 তি ০০ এ এ 


রঃ (৮ ৬৩ 
_ (চি ৮৪ জাতি টি এড 4 


(১) ইবনু আব্বাস ঞ্ঞ্দ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 02৬ ২৮০৮০ ১439 তুমি তোমার কাছের 
আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ রঃ বের হয়ে ছাফা পর্বতে 
গিয়ে উঠলেন এবং 2৮০ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। 
আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তার কাছে গিয়ে সমবেত হল । তিনি বললেন, 


৫০৪ তাওযাঁহল কুত্রআান পারা ৩০ 


আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই 


বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, 7৫ %- 
১১ ৪25 উঠ এ আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি" (সাবা 
৩৪/৪৬)। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে 
একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল কট দাড়ালেন। তারপর অবতীর্ণ হল 9 ৩ 19104 ৩ 
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও" (বুখারী হা/৪৯৭১) |. 
“০৬ ৯০৬০ 0১ ০ এ] ২২১ ০০৭ ৩] গে ত ০৩০ ০৪ 
57516277555 
1৮96 ঞ। ৩9 এএ/ ৬ এ এলি এ এ ও নও তে ক 9 
-৬০া এ| (৮৪ ৪09 09 
(২) ইবনু আব্বাসপ্্্+হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ৯ বাতহা নামক 
পাহাড়ের প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পর্বতে উঠে ১৬০ & বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। 


সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা 
আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হ্যা, আমরা বিশ্বাস করব । তখন তিনি 
বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবু 
লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তোমার ধ্বংস হোক । তখন 
আল্লাহ তা“আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরা লাহাব অবতীর্ণ করলেন। “ধ্বংস হোক আবু 
লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও । তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন 
কাজে আসেনি । অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, 
তার গলায় পাকান দড়ি থাকবে' বেখারী হা/ ৪৯৭২)। 


৮৫ (0 ০9 উচ্চ ভি ভি আও ৮ পর 9৩ ৪5 &। (৮০ ০৭৩৫ ০৪ ০৪ 

রতি তে 
(৩) ইবনু আব্বাস প্জন্র+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী করীম স্ঞ্টু -কে বলল, 
তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন -$ "গাঁ শে 
59 সুরাটি অবতীর্ণ হল” বেখারী হা/৪৯৭৩)। 


95 392 ০ পে ছু 81 0০ শি 0 পু একজে 29 2 ২ ৩ জর) ০০ 
একি 0 0৩0 (৬০ ক ০৬৫০ শক ২ ও 910 ৮৩ প্র চি এ 0৬ 
0৭115 248 &) খু 2 এ 9 5৭৩। ৫ 955 এ এ 22 এত ৭ ৫ হিট ৩৪ 
87555756277 15155 
জজ সক 95 এও ভি ৮৮ ৩ ৪ ৮ %) ৯০৩ 


(৪) রাবী“আহ ইবনু আব্বাদ দায়লী ঞ্্ঘপ্ল+ বলেন, আমি নবী করীম ই -কে আমার জাহেলী যুগে 
যুল মাজায-এর বাজারে দেখেছি। সে সময় তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল তোমরা বল, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে । বহু লোক তাকে 
ঘিরে রেখেছিল । আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ঞ্্দ+ -এর পিছনেই সুদর্শন কান্তিময় চেহারা 
ও সুডৌল দেহের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দু'পাশে সিঘী করা। সে এগিয়ে গিয়ে 
সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, হে লোক সকল! এ লোক বেছ্বীন ও মিথ্যাবাদী । মোটকথা 
রাসূলুল্লাহ ইস ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সুদর্শন এ লোকটি তার বিরুদ্ধে বলতে 
বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল, এ 
লোকটি হল আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। তারপর আমি 
বললাম, এ লোকটি কে যে তাকে বলছে, মিথ্যুক? লোকেরা বলল, সে তার চাচা আবু লাহাব" 
(ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৩)। 


ইবনু আব্বাস ঞ্মম্র* বলেন, যখন সুরা লাহাৰ অবতীর্ণ হল তখন আবু লাহাবের স্ত্রী আসল, তখন 
রাসূল ক্লু বসেছিলেন । তার সাথে আবু বকর ছিদ্দীক ঞ্্ঘ+ ছিলেন । তাকে বললেন, আপনি সরে 
গেলে আপনাকে কষ্ট দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। 
কারণ আমার মাঝে তার মাঝে অন্তরাল রয়েছে। সে এসে আবু বকরের সামনে দীড়াল এবং 
বলল, হে আবু বকর! তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে কবিতার মাধ্যমে । আবু বকর ছিদ্দীক 
কসম করে বললেন, নবী করীম ৯ কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনও 
বলেননি । দুষ্টানারী চলে যাওয়ার পর আবু বকর রাসূলুল্লাহ শু -কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল স্ঞ্ ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? রাসূলুল্লাহ ই বললেন, তার চলে যাওয়া পর্যন্ত 
ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দীড়িয়ে ছিলেন” (আবু ইয়া'লা হা/২৫, ২৩৫৮; বাষযার হা/২৯৪)। 

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) ইবনু মাসউদ ঞ্্ম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন তার সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, 
তখন আবু লাহাব বলতে লাগল, যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয়, তবে আমি কিয়ামতের 
দিন আমার ধন-সম্পদ আল্লাহকে মুক্তিপন হিসাবে দিয়ে তার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করব ইবনু 
কাছীর হা/৭৫৪৫)। 


৫০৬ তাওযীহুল কুরআন পারা ৩০ 


(২) আসমা আত া বিনতু আবী বকর প্ঞ্* বলেন, যখন সূরা হব অবতীর্ণ হ হল, তখন ডাইনি 
একচক্ুহীন উক্মু জামীল বিনতূ হারব নিজের হাতে কারুকার্য খচিত রং করা পাথর নিয়ে কবিতা 


আবৃত্তির সুরে নিমললিখিত কথাগুলি বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ কু -এর নিকট আসল । 1: ৮১. 
৮০০০ 2? 2 18১9 “আমি নিন্দনীয় ব্যক্তির অস্বীকারকারীণী, আমি তার দ্বীনের দুশমন 
এবং তার হুকুম অমান্যকারীণী (ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৬)। 

অবগতি 


আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা । তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার 
রং ছিল দুধে-আলতায় টকটকে উজ্জ্বল। লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা। আবু লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা 
বিশিষ্ট । এটা তার উপনাম। উপনাম উল্লেখের কয়েকটি কারণ রয়েছে- (১) লোকটি আসল 
নামের চেয়ে উপনামে বেশী পরিচিত ছিল (২) তার আসল নাম আব্দুল উযযা, এটা শেরেকী 
নাম । কুরআনে মুশরিকী নাম উন্মেখ করা অপসন্দ করা হয়েছে। (৩) আলোচ্য সূরায় এ ব্যক্তির 
যে মর্মীন্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ উপনামের মিল আছে। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৫০৭ 


সূরা আল-ইখলাছ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত 8; অক্ষর ৪৯ 


১১ ৯০ 


দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 
0 & 58595 55 70 -02) &। 8০ 9 05 


(১) (হে নবী!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক । (২) আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। 
বরং সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী । (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে জন্ম দেয়া হয়নি । 
(8) কেউ তার সমকক্ষ নয়। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

1 ৮৮৬ ১৪৭০ »৯5 আমর, মাছদার 3৯ বাব 5 “আপনি বলুন" ১3 একবচন, বহুবচনে 
0 5035৬ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। 

»০ বহুবচন ১৩ অর্থ- এক, অদ্বিতীয় । শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়- (১) এক দশক সংখ্যার 
উপর এক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে । যেমন- /2০ 2 €২) মুযাফ বা মুযাফ ইলাইহি রূপে । যেমন- রর 
-৩(৩) এক ও অদ্বিতীয় অর্থে। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার শুধু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেই শুদ্ধ । 
১:০)- অর্থ- যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তীর মুখাপেক্ষী, যার কোন কিছুর প্রয়োজন 
নেই, যিনি খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করেন না। 

১4 ০ ২৬ ০5৭০ 4০) মুযারে মানফী, মাছদার 5১) বাব ৮১০৮ অর্থ- জন্ম নেয়নি, জন্ম 
লাভ করেনি । ১) বহুবচন +১।৯, অর্থ- জনস্থান, জন্মকাল। 

৫% ০_ ৪৬ ০৫০০ ০০১ মুযারে মাজহুল মানফী, অর্থ জন্ম দেয়া হয়নি। 

১৫:০4 ৮৪৬ ১৪০৮ 4০৭ মুযারে, মাছদার (৫১৫ ০১৫৫ বাব “০ হয়নি'। ৩৩ 'হল'। 


1544 বহুবচন ৩7 5 অর্থ- সমতুল্য, সমকক্ষ, মর্যাদায় সমভাবে সম্মানিত। কুরআনে 
শব্দটি /$ -এর উপর হামযা দ্বারা লেখা হয়েছে। বাব ০! হতে অর্থ- উল্টা করে দেয়া। আর 


বাব ৪০১ হতে অর্থ- সমান প্রতিশোধ নেয়া । 


চিরিক রাবার রা 171১7242112 
বাক্য বিশ্লেষণ 

08580, 7 ঠ ফেলে আমর, যমীর ফায়েল, (9১) যমীরে শান মুবতাদা, এ 
মুবতাদা, ১০খবর। ১০4 জুমলাটি ? মবতাদার খবর । 

(২) ১:৫০॥ 41- ৫) মুবতাদা, 5:৫5) খবর । 


(৩-৪) 50154 2 ৫৫1 ঠা 9 ১৫ 74- (৮) নাফির অর্থ ও যমযম প্রদানকারী 
অব্যয়। ১4 ফে'ল মুযারে যমীর ফায়েল, 34 "পূর্বের উপর আতফ, ৫) হরফে আতিফা ৫ 
ফে'ল নাকিছ, ৫) 1756 -এর সাথে মুতা'আল্লিক, 0758) ৫৫ -এর খবরে মুকাদ্দাম, ১ 
ইসমে মুয়াখখার । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তার সমকক্ষ কেউ নেই”। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
৬ এ “তার মত কোন কিছুই নয়' (শুরা ১১)। আন্নাহ অন্যত্র বলেন, ২৩০92 2) 
০ ৮৯৯০ ৬৯ ৬! এ! 'আর তোমাদের মা'বুদ একজন মা'বুদ। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ 
নেই। তিনি রহমান তিনি রহীম” (বাকারাহ ১৬৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 424 ২119৮৭ ৮9 
+১ স! 4. ২12০131৬ £! 'তাদেরকে একমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তিনি 
ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তেওবা ৩১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, এ 31 এ ৮ 59 ১১৩ ৫0১ 
52 ০191 'হে নবী!) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। শক্তিশালী জবরদস্ত বিজয়ী, 
এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই” €ছোয়াদ ৬৫)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮০৫95 
53011954509 5৮9 1 25 903 41958 “টা সব মানুষের জন্য একটা 
দাওয়াত। আর এটা পাঠানোর কারণ হচ্ছে এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং 
তারা জেনে নিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি একক মাবুদ ৷ আর বুদ্ধিমান মানুষেরাই এ ব্যাপারে সচেতন 


হয়” (ইবরাহীম ৫২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 3. ঞ॥ 0 হ্যা ০ ৩৬ 2 “আকাশ যমীনের 
মাঝে আল্লাহ ছাড়া একাধিক মাবুদ হলে আকাশ-যমীন ধ্বংস হয়ে যেত' আম্িয়া ২২)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ০9 (৮ ০৪ এ 35 ০৮৮ | ধ] ৩০ 4 উর 5০ ০ ৩ ঝ। এ 
১৮৯ ৩০ এ। ১০৮০ ১০৪ ০ (৪৯ আল্লাহ কাউকেও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি । 


আর তীর সাথে অন্য কোন মা“বুদ শরিক নেই । যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বুদই নিজের সৃষ্টি 
নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হয়ে বসত। এসব লোকেরা যা 


বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র" ম্বেমিনূুন ৯১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1 ০ ৪৭ খ) ১১০ 9 
৬) ১ ৩৪০৪ দিতে 9 4? “হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, 
যার কোন সন্তান নেই। যার রাজতে কোন শরীক নেই” (ইসরা ১১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
৪2580155587 5364 ৪6 হাঁ ৩০ 5 ঞ। এ 939 “তারা বলে, আল্লাহ 
কাউকে সন্তান রূপে গ্রহণ করেছেন, মূলতঃ এসব কিছু হতে আল্লাহ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে । সব কিছুই তার অনুগত' 
(বাকারাহ ১১৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 129 এ ৩০০০৪ পে ৮? আল্লাহ্‌র জন্য কোন 
সন্তান গ্রহণ করা আদৌ শোভনীয় নয়” মোরিয়াম ৯২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১১৮] 04 ১১৪ 
(৬৩ এ% উরি পু? €হে নবী!) আপনি বলুন, যদি রহমানের কোন সন্তান থাকত তাহলে আমি 
হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী” (যুখরুফ ৮১)। 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 1049 ১০১০ ০1919 “আর তারা বলল, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন 
(মারিয়াম ৮৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 1255 ০১৮1৮ ৩। “তারা রহমানের জন্য সন্তানের দাবী 
করে" মোরিয়াম ৯১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 3১:44 29190441১৯৬ “তোমরা আল্লাহ্‌র 
জন্য শরীক স্থাপন কর না। এ অবস্থায় তোমরা জান যে, আল্লাহর কোন শরীক নেই' (বাকারাহ 
২২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩৯৮ ৩ ১৪9 2 ঞ। ৩1 ০৬১0 এ): 9৬ “তোমরা 
আল্লাহ্‌র সমতুল্য দৃষ্টান্ত পেশ কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, তোমরা জান না* নোহল 
৭8)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 0 ৬৪ ৩১৫০৮ 21১5৫ 090 এ ৮ এ এ ২০০৭ 95) 
13৩ ২৮৫ 338 ০৮ 59 2 ১৫ শি হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র সেই 
আল্লাহ্র, যিনি কাউকেও পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি। যার রাজত্ব কারো শরীক নেই। তিনি 


দুর্বল নন। তিনি অক্ষম নন। কাজেই তীর পৃষ্ঠপোষক নেই। তীর পূর্ণ মাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা 
করুন; (ইসরা ১১১)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


1১০ 9৩১ এত 
(১) উবাই ইবনু কাবঞ্জ্প* বলেন, মুশরিকরা নবী করীম ই -কে বলল, হে মুহাম্মাদ সপ ! 
আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন, তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি ৯১ 
1১০ &। অবতীর্ণ করেন (তিরমিযী হা/৩৩৬৪)। 


92 ০9 পি 8070 ০ এ ০ 06 ০9 এ ডে ৩০ নিন রিনিা 
৬08 


(২) জাবির প্চ্ল+ বলেন, পল্লীর একজন অশিক্ষিত মানুষ নবী করীম সপ -এর নিকট এসে 
বলল, আপনি আমাদের নিকট আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ অত্র 
সুরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন আৰু ইয়া'লা হা/২০৪৪; ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৯)। 


1 99193 ৩০ ৬৮ ঘ্ ও চির অপি ও 4০ এও এ৩ ৮৬ ৬৪ 


০ ৩ 06458 % 15 0৫ আপা ০৫ 


(৩) জাবের ঞ্ম্দ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ একদা বললেন, “তোমাদের কেউ কি 
প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ফু ! 
কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান” ম্্সলিম, মিশকাত হা/২০২৫)। 

ব্যাখ্যা : “সুরা কুল হুওয়াল্লাহু' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। এই বাক্যের অর্থ সম্পর্কে 
কেউ বলেন, কুরআনে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় রয়েছে- (১) আহকাম অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বা 
বিধানাবলী, (২) ঘটনাবলী এবং (৩) তওহীদ। আর এই সূরাতে তওহীদের বিবরণ রয়েছে। 


সুতরাং এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান । 

2 ্০%% 28818 পভ ২০৫ € ৩ ২ ১) ৮19 4 ০ হি রি 12 

৩! ৩৪ ১৮ ঞ। 25 05 50৭) ০৫৩ এস) পু »। ০5০০ 6৩৪ ১৬০ ও ০ এ 
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সর 
নে 


(৪) আনাস ঞ্ক্ঘ+ বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ শু ! আমি এই সুরা “কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ*কে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ই বললেন, “তোমার একে ভালবাসা তোমাকে 
জান্নাতে পৌছে দিবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/২০২৭)। 

চদার নর সদর 


০৮০৪ 


০856 90০45 ১1০ 43010 ৩৪1৫৬ 


(৫) আয়েশা প্ল্জ+ হতে বর্ণিত, নবী করীম আহ যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, দুই 
হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", “কুল আউযুবি রাব্বিল 
ফালাকৃ" ও “কুল আউযুবি রাব্বিন নাস" পড়ে ফু দিতেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা স্বীয় শরীরের যা 
সম্ভবপর হত মুছে ফেলতেন। আরম্ত করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ হতে । 
এরূপ তিনি তিনবার করতেন ম্বেভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২০২৯)। 


পারা ৩০ এ তাগযাহল কুরআন... ৫১১ 
28:85 7225 রগ উহু 882 15:-%15587 রি তে € ৩ 2 ৮ ৩ € 

টা ০ ৫০৩ ৩৮৯৫ পট ৪5৫ তাক ৬৩০১০ 
(৬) ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালেক পট বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “সুরা ইযা 
যুলযিলাত” (নেকীতে) কুরআনের অর্ধেকের সমান, “কুল হুওয়াল্লাহু এক-তৃতীয়াংশের সমান 
এবং “কুল ইয়া আইয্যুহাল কাফিরূন* এক-চতুর্থাংশের সমান” (তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫২)। 


প্রকাশ থাকে যে, অত্র হাদীছের সুরা যিলযালের ফযীলত অংশ যঈফ (তিরমিযী, আলবানী 
হা/২৮৯৩)। 


5৫৮ 


88928 063 
চে 


বা 4:527784 87 82182 ক 7:28 2286-48-20 ৬৫ ০548 
৩ ৬৯৪ ও ০৪ ৬ 0৪৪ ১ ৪৯ 0819 ১৬০ তত ৯ ভন 


(৭) আবু হুরায়রা প্র হতে বর্ণিত নবী করীম উরু এক ব্যক্তিকে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পড়তে 
শুনে বললেন, “অবধারিত হয়ে গেছে । আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্‌র রাসূল ঈ্ ! কি অবধারিত 
হয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত' মোলেক, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬)। 


85252248--248- 57727875252: 2 ০ ৮ এ :5:558:-188-%6 5 
এ ৩ শেঠ এসি ৬৭১ এ ৩৩ প3 ৯ ৩ এড এ এড এড উউ এ ৩ ১০৯ জা ৩৪ 
৪5751565056 56514551655 
৫ আভা তল 2509 52 ০১০ । ১০৩ (9 0205 &। এ) এ ০৫ 25 
(৮) আবু হুরায়রা ঞ্ন্* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ৯ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, “বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক 
হয়নি। বানী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার 
প্রতি মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে যে রকম প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন, তেমনি তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবেন না। অথচ তাকে আবার 
জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার 
অর্থ হল, সে বলে, আল্লাহ তা“আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী 
নই । আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়” 
(বুখারী হা/৪৯৭৪)। 


চি 9 এ 852 ৪ $॥ 05 & 3) 0৮0 03 06 5৫০ 9১০ 
85255565555 5555 95555 
55857 ২০) ২০1 184 টি 19 902 20 ৬০ 185 

নি 


১ ..... ভাওযাহল কুরান... ..... ...পোরা, ৩০ 


(৯) আবু হুরায়রাহ ঞ্্* হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন বলেছেন, আদাম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য 
সঠিক হয়নি । সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার পক্ষে উচিত হয়নি । আমার প্রতি 
তার মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে, আমি আবার জীবিত করতে সক্ষম নই, যেমনিভাবে 
আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ 
তা“আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই । আমি এমন এক সত্তা যে, 
আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই” (বুখারী 
হা/৪৯৭৫)। 


বগি ৮9 উ্ ডেড28858 8০ 5৫8৮4572০82 ৮ 8154818৮০৬৮ মত ও 
যারা রা রা রা রা হানার রা 
161 ০০৩ (৪ ০০৭015 জু আ। ০১৮০ এ১ ভাও এ৯০ 9৩০ এ ৬০১ 555 জু আ। ০৯৮০ 
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072) ৮১ ০৬৪ 


(১০) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ন্দ+ হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে “কুল হুআল্লাহু 
আহাদ” পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। পরদিন সকালে তিনি 
রাসূলুল্লাহ সু -এর কাছে এসে এ ব্যাপারে বললেন, যেন এ ব্যক্তি তাকে কম মনে করলেন। 
তখন রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, “সেই সত্তার কসম, ধার হাতে আমার জীবন। এ সূরা হচ্ছে সমগ্র 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান" বেখারী হা/৫০১৩)। 

ঘা এত 


3 পে 150 এ ও এ পি আখ তেজ 929 ০৭ 
(১১) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ঞন্ম* বললেন, আমার ভাই ব্বীতাদাহ ইবনু নুমান আমাকে বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সু -এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি শেষ রাতে ছালাতে “কুলহু আল্লাহু আহাদ” ব্যতীত 
আর কোন সুরাই তিলাওয়াত করেননি । পরদিন সকালে লোকটি নবী করীম ২ -এর কাছে 
আসলেন । বাকী অংশ আগের হাদীছের মত (বুখারী হা/৫০১৪)। 


ধর্ণ ও আচ ৬০ ১৫ উস শি উ ্। 0৩ 05 5১৩৭ ১০০০ পা 5 
্ রিনি র্‌ 72 456 পে রি রি রর রর ১4 ৮ 4:91 5 1০66 হা ০ ০ টি 

095) ৬০ ১০০ 29) এ॥ ০৬ এ। ০১০০ ৫5১ 024 311955 ৯৪০০ ৫০১ 5 
(১২) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্্ঘ* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ৯ তার ছাহাবীদেরকে 
বলেছেন, “তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত 
মনে করে? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল উপ ! 


আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, “কুল হুআন্নাহু আহাদ' 
অর্থাৎ সূরা ইখলাছ কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ' (বুখারী হা/৫০১৫)। 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুব্রক্মান ৫১৩ 


5৫৮ 
র 


৫2 09 ৮৪০ ৬ 0 এ ২ মু 05 4515 এ 599 ৩৩ ঞু (৫) ০ হত ০০ 
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২2495960015 1৮0 ০5074219718 বি ৬ 
(১৩) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী করীম সু বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা 
ইখলাছ, সুরা ফালাকৃ ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব 
সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর 
হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন (বুখারী হা/৫০১৭)। 
7 59৮০ শে ৬ ৩৬9 এও এসপদ কাটি একি তে ০৯০ ও৬ এত ৪ ০০০৪ 
72788522742 ৪3৮, 24:26 
৩০ ৪১১৮ 1০8৮ ০ ৫০ এ (তা ১৯ 3) ০১ শে এ 1০ জে ৪১৩ আপ 
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৩! 5) ডা 6 0৬ ৪০৯ শিশ্ঠি এত 29 জর সির্ভ ৬৬ ০০ ০ ৩০ ০০ ভা 


১1১২১ ০৪০০৬ ওঁ ১৮ 1৯৩০ পি ৪ এ১ ০৯ আস পিঠা অল 
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(১৪) আনাস ঞ্্দ+ হতে বর্ণিত, কুবার মসজিদে এক আনছারী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করতেন। 
তিনি সশব্দে কিরাআত পড়া হয় এমন কোন ছালাতে যখনই কোন সুরা তিলাওয়াত করতেন, 


১০ 4১১ সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরার সাথে মিলিয়ে পড়তেন। 


আর প্রতি রাক'আতেই তিনি এমন করতেন । তার সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তার নিকট বললেন যে, 
আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করেন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না, তাই আরেকটি 
সুরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয়, এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন । তিনি 
বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা 
অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তারা জানতেন যে, তিনি 
তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক, এটা তারা অপসন্দ 
করতেন। পরে নবী করীম ঈদ যখন তাদের এখানে আগমন করেন, তারা বিষয়টি নবী 
করীম ই -কে জানান । তিনি বললেন, হে অমুক! তোমার সঙ্গীরা যা বলে তা করতে তোমাকে 
কিসে বাধা দেয়? আর প্রতি রাক'আতে এ সুরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? 
তিনি বললেন, আমি এ সুরাটি ভালবাসি । নবী করীম ক্র বললেন, এ সূরার ভালবাসা তোমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে" (বেখারী হা/৭৭8)। 


2 ....... আোওযাহল কুরআন... ... ... ... ....... ... ..........পোরা ৩০ 
১০৪০ এ 4৩০0 0 ৬০ ০ এডি ৫5০ জু আআ ০5০ অর্থ উড ৩ ৪০ 
ডি 2 রা রর রি 5:২৪ ঞ& €। ০০ রি ৭778 72717 নন 28২26 5 5 রি ডি 
৩১1০০ ৯ ৬৩১ তে ৪৬ 00 ১৮০ 00৩ ৯৪ ৬০০ ৬০১ 195১ 1৯৮) ৮৬ ১৩ এআ ১৯ 2 
25518655085 0572518504৬ 
(১৫) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ২ এক ছাহাবীকে একটি মুজাহিদ 
দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। তিনি যখন তীর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করতেন, 
তখন ইখলাছ সূরাটি দিয়ে ছালাত শেষ করতেন । তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন 
নবী করীম সু -এর খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করল । নবী করীম সু বললেন, তাকেই 
জিজ্ঞেস কর, কেন সে এ কাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর 
দিলেন, এ সুরাটিতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী রয়েছে। এজন্য সূরাটি পড়তে আমি 
ভালোবাসি। তখন নবী করীম সু বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' 
(মুসলিম ৬/৪৫, হা/৮১৩)। 
60850122755 52114546825 
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(১৬) আবু হুরায়রা ঞ্্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান 
আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা কালকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর (অর্থাৎ আমার 


হাতেই কালের পরিবর্তনের ক্ষমতা) দিন-রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি । 
(সুতরাং কালকে গালি দেওয়া আমাকে গালি দেওয়ারই নামান্তর) (মুভাফাকু আলাইহ) । 
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(১৭) আবু মূসা আশ'আরী প্র বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 'কষ্টদায়ক বিষয় শুনেও ছবর 

করার ব্যাপারে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ছবরকারী আর কেউ নেই। মানুষ তার প্রতি সন্তান 

আরোপ করে থাকে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়ে থাকেন । (যখন 

তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না) (মুক্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২১)। 

এ মর্মে বঈফ হাদীছ সমূহ 

(১) আনাস ঞ্্* বলেন, নবী করীম উঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দু'শ" বার সুরা 

ইখলাছ পড়বে, তার ৫০ পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মুছে দেয়া হবে যদি খণের বোঝা না থাকে 

(মিশকাত হা/২০৫৪; তিরমিযী হা/২৮৯৮)। 

(২) আনাস ঞ্্স* বলেন, নবী করীম উঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করে 

এবং ডান পাশের উপর শয়ন করে। অতঃপর একশত বার সুরা ইখলাছ পড়ে, কিয়ামতের দিন 
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আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডানদিকের জান্নাতে তুমি প্রবেশ কর মেশকাত 
হা/২০৫৫)। 

(৩) সাঈদ ইবনু মুসাইয়্েব মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম ২ বলেছেন, যে দশ বার 
সুরা ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে বিশ বার পড়বে তার 
জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ তৈরী করা হবে । আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ 
তৈরী করা হবে । এ শুনে ওমর প্্ল+ বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ 
পাব। রাসূলুল্লাহ ধু বললেন, আল্লাহ্‌র রহমত এর চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত (মিশকাত 
হা/২০৮১)। 

(৪) আবু হুরায়রা ঞ্ঞম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সম্পর্ক 
রয়েছে, আর আন্রাহ্‌র সম্পর্ক হচ্ছে সুরা ইখলাছ (ত্ৰাবরানী ইবনু কাছীর হা/৭৫৫১)। 

(৫) তামীম দারী ঞ্জঞ্গ*+ বলেন, নবী করীম ৯ বলেছেন, যে ব্যক্তি নীচের দো“আটি দশ বার পাঠ 
করবে সে ৪০ লাখ নেকী পাবে। 104 3 ৬০ ১৯ 0০০10০00 ঝ। এ থা এ 
-১০09 এ ১৫৫ 2 আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক একক। অভাব মুক্ত। তিনি 
সত্রাও গ্রহণ করেননি, তিনি সন্তানও গ্রহণ করেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই* (আহমাদ, ইবনু 
কাছীর হা/৭৫৭১)। 

(৬) মু'আয ইবনু আনাস জুহানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম 
ইহ বলেছেন, যে ব্যক্তি ১০ বার সুরা ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করা 
হবে। ওমর ঞ্ঘ* বলেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী পড়ব। তখন রাসূলুল্লাহ ঈপঞ্ বললেন, 
আল্লাহ্‌র রহমত প্রচুর ও পবিত্র (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৭২)। 

(৭) আনাস এ্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উর বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ৫০ বার পড়বে তার 
৫০ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে । 

(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ পম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতের 
যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে । তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা ফরয ছালাতের 
পর দশবার সুরা ইখলাছ পড়বে তরু ইয়া'লা হা/১৭৯৪)। 

(৯) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ প্জন্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের 
সময় সুরা ইখলাছ পড়ে, তার বাড়ী হতে এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ী হতে দরিদ্রতা দূর হয়ে যায় 
(ত্ৰাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৮১)। 

(১০) আনাস ইবনু মালেক ঞ্দ্+ বলেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সু -এর সাথে 
ছিলাম । সূর্য এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও পরিস্কারভাবে উঠল যে ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে উঠতে 
দেখা যায়নি। রাসূলুল্লাহ সু -এর কাছে জিবরাঈল আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ 
এভাবে সূর্য উদয়ের কারণ কি? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আজ মদীনায় মু'আবিয়া ইবনু 
মু'আবিয়ার ইন্তেকাল হয়েছে। তার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণের জন্য আল্লাহ সত্তর হাযার 
ফেরেশতা আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, তার কোন আমলের জন্য এরূপ 
হয়েছে? তিনি চলা-ফিরা, উঠা-বসায় দিন-রাত সব সময় সুরা ইখলাছ পাঠ করতেন। আপনি 
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যদি তার জানাযার ছালাতে যেতে চান তবে চলুন, আমি আপনার জন্য যমীনকে সংকীর্ণ করে 
দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ই বললেন, হ্যা তাই ভাল । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ই তার জানাযার ছালাত 
আদায় করলেন (আৰু ইয়া'লা হা/৪২৬৭)। 

(১১) আনাস ঞ্্* বলেন, জিবরাঈল এশা» রাসূলুল্লাহ ই -এর নিকট অবতরণ করলেন এবং 
বললেন, মু'আবিয়া ইবনু মা'আবিয়া মারা গেছেন। আপনি কি তার জানাযায় যেতে চান? নবী 
করীম এষ: বললেন, হ্যা । জিবরাঈল ঞ্লাইব” পালক দ্বারা যমীনে আঘাত করলেন। এর ফলে সমস্ত 
গাছ-পালা নিচু হয়ে গেল এবং তার খাটলি রাসূলুল্লাহ ঈ -এর সামনে তুলে ধরা হল। তিনি তা 
দেখতে পেলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে জানাযার ছালাত আরম্ভ করলেন। তার পিছনে 
দু'কাতার ফেরেশতা দীড়িয়েছিলেন। প্রত্যেক কাতারে ৭০ হাযার করে ফেরেশতা ছিলেন । নবী 
করীম ই জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এ মর্যাদা কিভাবে অর্জন 
করলেন? জিবরাঈল ঞ্পাইই” বললেন, সুরা ইখলাছের প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি 
উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও আসতে-যেতে এ সুরাটি পড়তেন। এটাই তার মর্ধাদার কারণ 
(আবু ইয়া'লা হা/৪২৬৮: ইবনু কাছীর হা/৭৫৮৩)। 

(১২) উকবা ইবনু আমের ঞ্ম্ম* বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। 
আমি সাথে সাথে তার সাথে মুছাফাহা ও করমর্দন করলাম এবং আমি তার হাত ধরে বললাম, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল এ ! মুমিনের মুক্তি কোন আমলে রয়েছে? তিনি বললেন, হে উকবা! জিহবা 
সংযত রাখ, নিজের ঘরেই বসে থাক এবং নিজের পাপের কথা স্বরণ করে কান্নাকাটি কর। পরে 
দ্বিতীয় বার রাসূলুল্লাহ প্ -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজেই আমার সাথে কর্মদন 
করে বললেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইনজীল, যবুর এবং কুরআনে অবতীর্ণ 
সমস্ত সুরার মধ্যে উৎকৃষ্ট সুরার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যা আল্লাহ্‌র রাসূল অবশ্যই বলুন। 
আপনার প্রতি আল্লাহ আমাকে উৎসর্গ করুক। তিনি তখন আমাকে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্‌ ও 
সুরা নাস পাঠ করালেন এবং বললেন, হে উকবা! এ সূরা সুরাগুলি ভূলে যেও না, প্রতিদিন রাতে 
এগুলি পাঠ কর। উকবাপ্জঞন্* বলেন, এরপর থেকে আমি এ সুরাগ্তলোর কথা ভুলিনি এবং 
এগুলো পাঠ করা ছাড়া আমি কোন রাত কাটাইনি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সু -এর সাথে 
সাক্ষাৎ করলাম এবং তাড়াতাড়ি তার হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল সক ! আমাকে উত্তম আমলের কথা বলে দিন। তখন তিনি বললেন, শোন যে তোমার 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে । যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি 
তাকে দান করবে । তোমার প্রতি যে যুলুম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করবে আহমাদ, ইবনু কাছীর 
হা/৭৫৮৪)। 

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সু বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মরণ রোগে সূরা ইখলাছ পড়বে তাকে কবরের ফেতনা থেকে 
নিরাপদে রাখা হবে এবং কবরের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হবে। ফেরেশতাগণ ক্য়ামতের দিন 
হাতের উপর উঠিয়ে নিয়ে পুলছিরাত পার করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন (হিলইয়া, কুরতুবী 
হা/৬৫৩২)। 

(১৪) ইবনু ওমর প্ঞন্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম“আর দিন মসজিদে যাবে 
এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতেই সুরা ফাতিহা ও ইখলাছ 


পারা ৩০ তাওযাহল কুতব্রত্মান ৫১৭ 
পড়বে প্রতি রাক'আতে ৫০ বার, তাহলে চার রাক'আতে দু'শ' বার হবে । জান্নাতে তার নিজের 
স্থান না দেখা পর্যন্ত অথবা না দেখানো পর্যন্ত মরণ হবে না (কুরতুবী হা/৬৫৩৩)। 

(১৫) আনাস প্সন্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সুরা ইখলাছ পড়বে তার 
উপর আল্লাহ্র বরকত হবে। আর যে দু'বার পড়বে তার উপর ও তার পরিবারের উপর বরকত 
দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তিন বার পড়বে তার উপর এবং তার সমস্ত প্রতিবেশীর উপর বরকত 
দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ১২ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে ১২টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে 
ব্যক্তি ১০০ বার পড়বে তার ৫০ বছরের পাপ মুছে দেয়া হবে। তবে রক্ত এবং সম্পদ সম্পকীয়ি 
পাপ মোচন করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ৪০০ বার পড়বে আল্লাহ তার একশত বছরের পাপ 
মুছে দিবেন। আর যদি ১০০০ হাযার বার পড়ে তাহলে সে তার নিজের স্থান জান্নাতে না দেখা 
পর্যন্ত মরবে না কেরতুবী হ/৬৫৩৫; দুররে মানছুর ৮/৬৭৬)। 

(১৬) সাহল ইবনু সাঈদি পর্জন্৮* বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ধু -এর নিকট দরিদ্বতার এবং 
সংকীর্ণ জীবন যাত্রার অভিযোগ করল, তখন রাসূলুল্লাহ উজ তাকে বললেন, যখন তুমি বাড়ীতে 
প্রবেশ করবে তখন কেউ বাড়ীতে থাকলে সালাম দাও, আর কেউ না থাকলে আমাকে সালাম 
দাও। আর সুরা ইখলাছ একবার পড়। লোকটি তাই করল আল্লাহ তার রুযী বেশী করে দিলেন। 
এমন কি তার রুথী প্রতিবেশীর উপরেও প্রবাহিত হল (কুরতুবী হ/৬৫৩৬)। 

অবগতি 


২.» 'ছামাদ" শব্দটির মূল অক্ষর 4.০ অর্থ- ব্যাপক ও গভীর । যেমন ইচ্ছা পোষণ, উচ্চ, প্রশস্ত 


ও পরিপুষ্ট স্থান, উন্নতভূমি, উচ্চ শৃংগ, যুদ্ধকালে যার পিপাসা লাগে না। সেই সমাজপতি 
প্রয়োজনের সময় যার আশ্রয় নেয়া হয়। প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতর ও উন্নততম অংশ । যার 


দ্বিতীয় কেউ নেই, আনুগত্য করা হয় এমন সমাজপতি | ১:০০ অর্থ- যার গর্ব বলতে কিছু নেই। 
+:০2 অর্থ- যার দিকে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা হয়। %:০£ ২০: “সেই ঘর প্রয়োজনের 
সময় যেখানে আশ্রয় নেয়া হয়”। +:০» 50৫ 'িচ্চ প্রাসাদ" । আলী, ইকরামা ও কা'আব 
আহবার প্্* বলেন, $:-» সে যার অপেক্ষা উচ্চতর কেউ নেই। 

ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ প্র বলেন, 4০ সেই সরদার বা সমাজপতি যার নেতৃত্ব ও 
প্রাধান্য পূর্ণ এবং চরম পর্যায়ে উপনীত । ইবনু আব্বাস আরো বলেন, বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে 


যার নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। ২.০ বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যে নিজের সব গুণ ও কার্ষে 


পরিপূর্ণ । যার উপর কোন আপদ-বিপদ আসে না সে ছামাদ। যার কোন দোষ-ত্রুটি নেই। যার 
গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত হবে না। যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ । যিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী 
ফায়ছালা বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যার সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ বিবেচনা করার কেউ নেই। যার 


দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফিরে তাকায়, আশা পোষণ করে । 4০ সেই সরদার ও 
সমাজপতিকে বলা হয়, যার উপর অন্য কোন সরদার নেই। 
১৫১০০ ১)০5% 


৫১৮ তাওযীহল কুব্রল্মান পারা ৩০ 


সুরা আল-ফালাক্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৫&; অক্ষর ৭৮ 


৮2 ৩৭ ১৯০ ঝা শেন 
দয়াময় | মেহবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
-3 9 ৮০৬ 2 এ 
(১) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই। (২) সে সব 


জিনিসের অনিষ্ট হতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩) আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন 


রাত আছন্ন হয়ে যায়। (8) এবং গিরায় ফুঁকদানকারী বা ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্ট হতে । (৫) 
আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। 


শব্দ বিশ্লেষণ 

1-,০৮১৮২০ ১০1১ আমর, মাছদার 3৯ বাব 74 “আপনি বলুন” । ৮ একবচন, বহুবচনে 
৩৪ ৭): এড অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা । 

১১৮ ৮৩০ এ০1) মুযারে, মাছদার ১৩০ 1১52 বাব 74 অর্থ- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় 
গ্রহণ করি। যেমন ১. অর্থ- সে আশ্রয় গ্রহণ করল, সে আশ্রয় নিল। ১১৯৮ বহুবচন ১% 
“তাবিজ? । 

১) বহুবচন *১৮ 'প্রতিপালক' । 

ঞঞ- ইসম, অর্থ- রাতের অন্ধকার, ভোর, ছুবহে ছাদেকের প্রথম। প্রভাত, উা। মাছদার (১ 
বাব ০০ অর্থ- ছিড়ে ফেলা, রাতের অন্ধকার দূর হওয়া। কারণ ভোরের আলো অন্ধকার ছিড়ে 
বের হয়। বাব ১/০-| এবং বাব 4 হতে অর্থ- ভোরের আলো ফুটা, ভোরের আলো প্রকাশ 
পাওয়া। 

/_ বহুবচন ”৮% 2025 চি ক অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, খারাপ, যে কাজে ঘৃণা জন্। 
ুয়ান্নাছ ৮ বহুবচন ০০৪ ০০ ০) ক 'অনিষ্টকারী' ৷ এর বিপরীত শব্দ ০: অর্থ- 
উত্তম, ভাল, নেক কাজ যা সকলের কাছে পসন্দনীয়। 

৮ _ ০৬ ১5০৬ ০৯15 মাযী, মাছদার (21০ বাব 72 “সৃষ্টি করেছেন? । 

৬ ---০-০।3 ইসমে ফায়েল, মাছদার -৬ বাব 7 “গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ রাত? । 


৩3-৩৮-৮২০১ মাযী, মাছদার 13) বাব ০০ অর্থ- অন্ধকার আচ্ছন্ন হল, রাতের 
অন্ধকার ছেয়ে গেল। +০140। একবচনে এ মাছদার (৫ বাব ০১০৮ ও ০ “ফুঁক 
দানকারিণী'। শব্দটি ইসমে মুবালাগা । 

5520- একবচনে 5:42 গ্রন্থি, গিরা । যেমন 1:০0 32০ “রশিতে গিরা দিল'। 

১০৬-5৪০এ 4০15 ইসম ফায়েল, মাছদার 14... বাব 7 অর্থ- হিংসুক, হিংসুটে । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১) 95 ০ ১৮৫ - ৫) -ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, জুমলাটি 7 ১১ ফে'ল 
মুযারে, যমীর ফায়েল, ৫০) ১১৪ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। (5:40) (০) -এর মুযাফ 
ইলাইহি । ৃ | 

(২) 9০ ০ ৮৫ ৮ 6 ১০) ১ -এর দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক, (5) ইসমে মাওছুল | * -এর 
মুযাফ ইলাইহি। 31০ জুমলাটি ৫) -এর ছিলা। 

(৩) ৩5912 ০০৬ ৮৯ ১০১0) হরফে আতফ, (০৬) ৮৪ -এর মুযাফ ইলাইহি এবং 
নিন ফেলের সাথে মুতা'আল্লিক, সু যরফিয়া, (২?) জল সু -এর মুযাফ ইলাইহি এবং 
১০ ফেলের যরফ। 


5৫, ৬ 


(8) ১5 ৬ ০১৬। ৮৮ ১০2 বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ, (১42 ৯) ০/৬। -এর সাথে 
(৫) ---11-০৬ ৮৪ ৩০) পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরায় আল্লাহ আমাদের নবী করীম উঞ -কে অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়ার 
জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, :৮% ২ ৮৫৩৫৫ ১৮09 পদ ০৭৬ 
৮০ -2 'মসা পু ফেরাউনের হত্যার ঘোষণার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চেয়ে বলেন, আমি 
আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি ঈমান 
রাখে না এমন সব অহংকারী দাস্তিক হতে" (মিন ২৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, :9% 9 
১৯৯৮ ১7৫০3 "তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে এজন্য আমি আমার এবং তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছি' দেখান ২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৫ ৩) ১ ধা? 


এ তা মি “আর ব্যাপার হল, স্‌ মনুষের মধ্য হতে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের 
নিকট আশ্রয় চাওয়ার কাজ করত' (জিন ৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩৫৪ ৩৬ ০৮০০ ১০৪ 
৬র্ত “মারইয়াম বলেন, তুমি যদি আল্লাহভীরু হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমার থেকে রাহমানের 
নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' মোরিয়াম ১৮)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ ৫0400১0০৯৯৮ ভা ০০ 
০ « গর “নূহ (আঃ) বলেন) হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা 
করা হতে আশ্রয় চাই, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই' (হুদ ৪৭)। 

মুসা যখন বনী ইসরাঈলকে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বলল, আপনি 
আমাদের সাথে রসিকতা করছেন। তখন মুসা (আঃ) বলেছিলেন, ৩* ৩ঠাঁ ৩ 4৬ ১০ 
০4৯৬ 'আমি অজ্ঞদের মত কথাবার্তা বলা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই' (বাকীরাহ ৬৭)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -১১৮-৮এ তা ০ ৩৪১৪9 -৩৮। ০০9০৪ ১৭ এ৬ স্? ৮৪ হে 


আমার প্রতিপালক! আমি সব শয়তানের উসকানি হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বরং হে 
77585575777 


না 
বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি' (আলে ইমরান ৩৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৩ ৩4:০7 এ) 
১০০ ৩০০ ও এও ৩ ৮ ১৪ শয়তান যদি তোমাদেরকে উসকানি দেয়, তবে 
আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও । তিনি সব শুনেন সব জানেন (আ'রাফ ২০০)। 

আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, *:%। ১0০৮2) ০০ ৬ ১৬ ০) 0 19 যখন কুরআন 
তেলাওয়াত করবে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও? (নাহল ৯৮)। ইউসুফ 
(আঃ) বলেন, ১৯40 ৯ ও ঠা চিন উঠত 3 ১৩ আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় 


চাই, নিশ্চয়ই যুলাইখার স্বামী আমার মুনি এবং আমার উত্তম আশ্রয়দাতা” (ইউসুফ ২৩)। অত্র 
আয়াতগুলিতে বিভিন্ন অনিষ্ট হতে আন্নাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। অত্র সুরার ১ নং 


আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, ৮০9 ০২: ০ ৮ ৮০ 499 তল আও ঞ। ৩! 
29 ০3 এ এ এ ছা 9 ৩৮ এর্ডি &। এ জপ ০৮ ০২ 
241 8) 5১৩৫ ৬১ ৫4০০ “নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন শস্য ও বীজ বিদীর্ণকারী। তিনিই 
জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন। এসব কাজের আসল 
কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ? তিনিই প্রভাত 


1 ........... তোপ ধীভল কুরআন... ইঃ 
প্রকাশকারী। তিনি রাতকে শান্তির সময় করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের সময় 
নির্ধারণ করেছেন (আন“আম ৯৫, ৯৬)। আল্লাহ অত্র সুরার ৩ নং আয়াতে বলেন, “ঘন অন্ধকারের 
অনিষ্ট হতে, যখন ঘন অন্ধকার ছেয়ে যায়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৮- 495) 9০ শ্ 
25৫ ৩৬ জা তা ৩1 | 059 180 9০৬ ও “আপনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে 
রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করুন" (ইসরা ৭৮)। অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে 
আল্লাহ বলেন, “গিরায় ফুঁকদানকারিণী যাদুকারিণীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই” । আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, _ও্টা ৬ /৯এ। শ& ১? 'আর জাদুকর কখনও সফল হতে পারে না যেভাবেই 
আসুক না কেন”? (তা-হা ৬৯)। ূ 

হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ১৩ 4৩৫ ১2 ৩১5 2 ০৫ ১০৮ পি 55 
5) ঠে তে ৩ ৫2 কি এ০ 2৫04৬ 0৫8 'আহলে কিতাবের অনেকেই 
তোমাদেরকে ঈমানের পথ হতে কুফরীর পথে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের 
সামনে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসার কারণেই তোমাদের উপর তাদের এ ইচ্ছা' 
বোকারাহ ১০৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4:০১ ০ ঞ। ৫১ ৩ ০ 0। ৩১০৩০ তারা কি 
সব মানুষের উপর হিংসা করে যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দান করেছেন' (নিসা ৫৪)। 

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 


০১ ০০ + ১ ০৪১ শি 3 ১১৯০০ ৩ 31 ৫৫ ০৪ ৮0 ৩৭৪ 9৩ ৮ ০৭১) ৩৪ 


(8০5 ও 9০ ০৪5৪ $ 8 ০5 সি এ এজ ও ৩০ জ্ ৪450১ 
_ পু 0) 06 ০ 055 ১ এরি নে 255 ১৮ 
(১) যির ইবনু হুবায়েশ ঞন্* হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব পম -কে বলেন, 


ইবনু মাসউদ ল* এ সূরা দুটিকে কুরআনের অন্তর্ভূক্ত বলেন না। উবাই ইবনু 
কা'বঞ্ঘ* বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ৯ ঈ্টট আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল তাকে 


বলেন, 91 ₹০% ১৯৪ ১ বলুন, তিনি তা বললেন। তারপর জিবরাঈল তাকে বললেন 
১০ ০৮১১৪ বলুন। তিনি তা বললেন। সুতরাং আমরা ওটাই বলি যা নবী 
করীম জর শু বলেছেন (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৯০)। 


353 ৬৭৪ 9 08 9৩ জু | 0১০০ ০৪৫ ৩০ ৩৩ অর ৪ চা ৩ ১ ০৪9১ ৮ 


০৮৮ 


416 


6 ০০০ 2৪ ০90 ভরত এ ৩৩১১৪ ও এ ও পন 0 এ 585 
7835 সি তি ৬ লেট ৩০ এ শি 


৫২২ ..... ভাওযীহল কুরক্মান... .... পারা, ৩০ 


(২) ঘির ইবনু হুবায়েশ ঞ্ঞ্+ বলেন, উবাই ইবনু কা'ব ঞ্জঞ্+ বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ বা - 
কে অত্র সূরা দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, আমাকে বলতে বলা হয়েছে, 
তাই আমি বললাম । কারী এবং ফক্ীহদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা এই যে, ইবনু মাসউদ কক্স এ 
দু'টি সুরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে লিখতেন না। সম্ভবতঃ তিনি নবী করীম ২১ -এর কাছে 
শুনেননি (আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৯৫)। তারপর ইবনু মাসউদ ঞ্্ন্র+ তার কথা থেকে ফিরে 
জাম“আতের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন । ছাহাবীগণ এ দু*টি সুরাকে কুরআনের অন্ত 
ভূক্ত করেছেন। যার নুসখাহ চ্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হেবনু কাছীর)। 


এ ৪ ৯8 ঞ। ০১০০ ৩০ ৪ ৩৪৯০ ৩৪ এশ্ ও 198 ০ ০ 5) ২০০ 
_ ঞুঁড 49 0০০ 03 ৩ এ5্ ০০৪ এ ও 


(৩) যির ইবনু হুবাইশ ঞ্ঞ্** হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কাঁবকে ৮১ 
করেছিলাম । তিনি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি। উবাই ইবনু 
কাব ঞ্জম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু যে রকম বলেছেন, আমরাও ঠিক সে রকম বলছি" (বুখারী 
হা/৪৯৭৬)। 
054%2১5 28 এ 0] 0 ঘর ৫৪ 0 তা আনে 0৪ ৮৮ ০1552 
0 9 0 ৫ ০55 ৮৮০ 0৩ 38 005 ও 95 &। 0৮০০ নে জা ৫9 
_ 6 &। 
(৪) যির ইবনু হুবাইশপ্জ্মন্+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'বঞ্ষ্্ল+-কে 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইবনু মাস“উদ ঞ্্ঘ*+ তো এ রকম কথা বলে 
থাকেন। তখন উবাই এ+ বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ শু -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলেছি। উবাই ইবনু কাব এ+ বলেন, 
কাজেই রাসূলুল্লাহ ঈ্ু যা বলেছেন আমরাও তাই বলি রেখারী হা/৪৯৭৭)। অত্র হাদীছগুলি স্পষ্ট 
প্রমাণ করে যে, সুরা দু”টি কুরআনের অংশ। এ কারণেই রাসূল সঞ্ পড়তেন এবং ছাহাবীগণ 
পড়তেন। 
42515 ৩৪০ 5515 খর এ প্রি জে 9 ৩৩ জু &। 00 ৩ হও 26 
1655250 ০4 শত শুভ সি জি আজও 
(৫) আয়েশা ঞ্্র+ হতে বর্ণিত যে, যখনই নবী করীম স্ অসুস্থ হতেন তখনই তিনি সূরায়ে 
মু'আব্বিযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তার রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত 
অর্জনের জন্য আমি এই সুরা পাঠ করে তার হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম (বুখারী 
হা/৫০১৬)। 


পারা ৩০ ... ভাওযাহল কুরান... রানার 


৩ 


200৩ ০৫2 ভা পি ও তেজ খু 9৪ ০০ ও 51 0৩ 8 পি ১ ধি৩ ১৪ 
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(৬) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত, প্রতি রাতে নবী করীম ই বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা 
ইখলাস, সূরা ফালাকৃ ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব 
সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর 
হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন (েখারী হা/৫০১৭)। 


টাও 
৪৮৯৮6 


৮১ প05 5 2 8 2 খু) ০8০4 9 শাঁঞুছ &। 15৮0 0৬ 0৩ ০৩ ০: ফি 26 
১০ ৮০০ ১১০ 159 0140 ০০০ 
(৭) উকবা ইবনু আমের এ+ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ৯ বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন 


কতক আয়াত নাধিল হয়েছে, যার পূর্বে এর অনুরূপ কোন আয়াত দেখা যায়নি। “কুল আউযু 
বিরাব্বিল ফালাক" ও “কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" (মুসলিম হা/২০২৮)। 


বিঃ দ্রঃ বিপদাপদ হতে আল্লাহ্‌র শরণ নেওয়ার জন্য এটা অপেক্ষা উত্তম আয়াত আর নেই। 


571567725 রি পু ০ মু 05 4৮5 41 ওঠ ঠু ০৩ ভি ০24৩ 2০) 


5 ৪.2 টির 5: 27262 রা লে. ৫ ৯2৫ 2:58 

75158585755 
(৮) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত আছে নবী করীম আশু যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, 
দুই হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", “কুল আউযু বিরাব্বিল 
ফালাকৃ' ও “কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর হস্তদ্রয় দ্বারা আপন শরীরের 
যা সম্ভবপর হত মুছে ফেলতেন। আরম্ভ করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ হতে । 
এইরূপ তিনি তিনবার করতেন (বুখারী, মুসলিম হা/২০২৯)। 


২41৮ দ)1255 2] এটি ০০৭ 0 8 »। 0৯৮০ পি ৩৩ ০০৩ ০ ঘ্০৪ 
১০ হও ও 0$ ০ তত ১টি ও ০ ৮৪৫ ১০ জঞ্ আ 0৮০0 এস মি 
(৯) উকবা ইবনু আমের ঞ্্র+ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ উট -এর সাথে জুহফা ও 
আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার 


ঢেকে ফেলল । তখন রাসূলুল্লাহ ৯ সূরা “কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক" ও সূরা “কুল আউযুবি 


৫১5 .... ভাওযাভল কুরকআান... পারা, ৩০ 


ফি রা তা র 
দু'টি দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর! কেননা এ দু'টির ন্যায় কোন সুরা দ্বারা কোন 
প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না" (আবুদাউদ হা/২০৫৮)॥ 


05৮5 ছু ও 0১0 চে ১৩ 16 6 হত ৩ ৮ 0৩ আত তা ও এ ১০ 
৫৬. ৫০ হার 252 টার 2 2 এপ ০৬ 2 ৪2 ৩ রর 
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(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়ব ঞ্ন্র* বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারময় এক 
রাতে রাসূলুল্লাহ ক -এর তালাশে বের হলাম এবং তাকে পেলাম । তখন তিনি বললেন, পড়! 
আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, তিনবার পড়বে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ*, “কুল আউযুবি 
রাব্বিল ফালাকৃ' ও “কুল আউযুবি রাব্বিন নাস' যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা 


করবে । এটা প্রত্যেক বস্তর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে" (তিরমিযী, 
আবুদাউদ, নাসাঈ, হা/২০৫৯)। 


হী ৬ নিত এও ০০৪ ৮১০ 2১৯ 2১০ সি ক ০5০9 0 0১ এ ০৩০৭ ৬৪ 
02120 ১৮005 ৭ &। 33০ 
(১১) উকবা ইবনু আমেরঞ্চন্র+ বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (বিপদ হতে 
রক্ষার ব্যাপারে) আমি কি সুরা হুদ পড়ব, না সুরা ইউসুফ? তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে সূরা “কুল 
আউযুবি রাব্বিল ফালাক্‌' অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম কোন সুরা তুমি কখনও পড়তে পারবে 
না" (আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী হা/২০৬০)। 
9 ০৪০১৮ ৮৯ ০ ০৪০১৮ এল সি জি 5 উজ »। ০১০০ ৩৩ এও ০০৩ ৮ পি ১৪ 
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25251157525 
(১২) উকবা ইবনু আমের প্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ ইট বললেন, “হে উকায়েব! মানুষ যে সূরা 
দু'টি পড়ে তার চেয়ে উত্তম দু'টি সুরা কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না? আমি বললাম, হ্যা হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল উঞ্ ! তারপর তিনি আমাকে সুরা ফালাক্‌ ও সুরা নাস পড়ালেন। অতঃপর 
ছালাতের এন্বীমত দেয়া হল। তিনি আগে গেলেন এবং অত্র সুরা দু"টি ছালাতের মধ্যে পড়লেন । 


তারপর তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, উকবা কেমন দেখলে? উকবা সূরাটি 
তুমি যতবার ঘুমাবে এবং ঘুম থেকে জাগবে ততবার পড়" আবুদাউদ হা/১৪৬২)। 


8151 এপার 54725855288 
হিরো তে সি টঞ্জ ১৮০০ ৮৭ নি 


(১৩) উকবা ইবনু আমের ঞ্ম্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ আমাকে প্রত্যেক ছালাতের পর সুরা 
ফালাক ও সুরা নাস পড়ার আদেশ করেন (আবুদাউদ হা/১৫২৩; তিরমিযী হা/২৯০৩; নাসাঈ 
হা/১২৫৯)। 


5৬৯ চি 85৩৪১ ০94৬ 9 8 ক। ০৮) ৩ ০৩ ০৬ ০৮ ক ১ 


(১৪) উকবা ইবনু আমের গ্্্* বলেন, রাসূলুল্লাহ উঞ; আমাকে সুরা ফালাক ও নাস পড়ার 
আদেশ করলেন । তারপর বললেন, তুমি এ সুরা দু”টির মত কখনও কোন কিছুই পড়বে না (ইবনু 
কাছীর হা/৭৫৯৯)। 


৮ ১০6 (৮ গড মর এ ০০ ৪ 
এ লেগ 58৮058& ত 06» 09 ৪ নিহিত 
টিনার 


৬০ 


(১৫) উকবা ইবনু আমের পর্ন বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ টা জিদ এ রি 
হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ ৯ সহঃ তার উপর সওয়ার হলেন, আমি তাকে ধরে সামনের দিকে টানছিলাম । 
রাসূলুল্লাহ শু বললেন, সূরা ফালাক্‌ পড় । তারপর তিনি বার বার বলে শিখিয়ে দিলেন। তারপর 
রাসূলুল্লাহ শু আমাকে খুব একটা খুশী দেখলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি এ সূরার ব্যাপারে 
দুর্বলতা পোষণ করছ? তুমি কখনো কোন ছালাতে এর মত কোন উপকারী সুরা পড়বে না নোসাঈ 
কুবরা হা/৭৮৪২; আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬০০)। 


0৮0 ৮ এগ ৩৩ 5 ৫০৩ ই ০১০9 ৩ ভি ভি এও ০০৫৩ 2৪৮০০ 
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পপ রানে 


(১৬) উকবা ইবনু আমের ঞ্ঞ্ম*+ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সু -এর সাথে পায়ে হেটে 
যাচ্ছিলাম | তিনি আমাকে বললেন, উকায়েব বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি চুপ থাকলেন । 
তারপর বললেন, তুমি বল, আমি বললাম, কি বলব? তুমি বিষয়টি আমার সামনে পেশ কর। 
তারপর তিনি বললেন, উকবা বল, আমি বললাম, কি বলব? হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! তিনি 
বললেন, সূরা ফালাক্‌ বল। আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তারপর তিনি বললেন, বল, আমি 
বললাম কি বলব? তিনি বললেন, সুরা নাস বল। আমি সুরা নাস শেষ পর্যন্ত পড়লাম । তারপর 


নবী করীম ক আহ বললেন, তত 
দ্বারা তা হয় না। আশ্রয় প্ার্থনাকারী এ দু'টি সূরা ছারা যেমন আশ্রয় প্রার্থনা করে অন্য সূরা দ্বারা 
তা হয় না" (নাসাঈ, কুবরা হা/৭৮৫০; ইবনু কাছীর হা/৭৬০৩)। 


_ শি 59৩ এ ০৪ কি জু উ 09৮) ৩ লও ৩৫ ঘুর 25 
(১৭) উকবা ইবনু আমির ঞ্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ সূরা দু'টি ফজরের ছালাতে পড়েছিলেন 
মি 2 | 


পপ ঞেত 


দার 8:০৫ 01 রি 


(১৮) উকবা ইবনু আমেরঞ্ঞ্ম* বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সু -এর পিছনে পিছনে 
যাচ্ছিলাম । তখন তিনি আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আমি তার পায়ের উপর হাত রাখলাম এবং 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ 
হা/৭৬০৫)। 
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(১৯) আব্দুল্লাহ আসলামী ঞ্্ম* বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈঘ তার হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। 
তারপর বললেন, বল আমি কি বলব তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আমাকে বললেন, বল আমি 
সূরা ইখলাছ পড়লাম । তারপর তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সুরা ফালাক্‌ পড়লাম । তারপর 
তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সুরা নাস পড়লাম । তারপর পড়া হতে অবসর হলাম । 
রাসূল ঈঞ্জ বললেন, “এভাবে পড়ে আশ্রয় চাও। যারা আশ্রয় চায়, তারা কখনো এ সুরাগুলির মত 
আশ্রয় চাইতে পারে না" নোসাঈ কুবরা, ইবনু কাছীর হা/৭৮৪৫)। 
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(২০) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ঞ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ স্ঞ্ আমাকে বললেন, জাবির পড়। আমি 
বললাম, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আমি কি পড়ব? তিনি বললেন, সুরা ফালাকূ ও সুরা 


লা সন টিন শা 

দু'টির মত কোন সুরা পড়বে না" (নাসাঈ কুবরা, ইবনু কাছীর হা/৭৮৫৪)। 
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(২১) আয়েশা ঞ্ল্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে চন্দ্র দেখালেন, যখন 
চন্দ্র উদয় হল। তারপর তিনি বললেন, “তুমি এখন অন্ধকারের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট 
আশ্রয় চাও। যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়* (তিরমিযী হা/৩৩৬৬ নাসাঈ কুবরা হা/৩৫৪৩)। 


চিল া 


প 1০১০, ৯ 


বিরাগার তিতা জিবরাঈল একদা রাসূলুল্লাহ কর. এর কাছে আসলেন 
এবং বললেন, মিনি রি হরে হামার তিনি ররর সে 
৩458 “আল্লাহ্র নামে আমি আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি, সেসব রোগের জন্যে যা আপনাকে কষ্ট 
দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট ও কুদৃষ্টি হতে । আন্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন” (মুসলিম, 
আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৩৪; ইবনু কাছীর হা/৭৬১৭)। 
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(২৩) যায়েদ ইবনু আরকাম ঞ* বলেন, একদা নবী করীম ৯ -এর উপর এক ইহুদী জাদু 
করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাঃ এ কয়েক দিন অসুস্থ ছিলেন । তারপর জিবরাঈল এসে তাকে 
বললেন, নিশ্চয়ই ইহুদীদের একজন লোক আপনাকে জাদু করেছে এবং অমুক অমুক কুঁয়ায় গ্রন্থি 
বেঁধে রেখেছে। সুতরাং তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে এ গ্রন্থি তুলে আনেন। রাসূলুল্লাহ ই আলী 
্্* -কে পাঠিয়ে এ গ্রন্থি বের করে নিয়ে আসেন এবং এ গ্রন্থি খুলে ফেলেন। ফলে তিনি সুস্থ 
হয়ে উঠেন এবং যাদুর প্রভাব কেটে যায়। রাসূলুল্লাহ উ্ঞ এ ইহুদীকে এ সম্পর্কে কোন কিছু 
বলেননি এবং তাকে দেখে কোনদিন মুখও মলিন করেননি নোসাঈ কুবরা হা/৩৫৪৩; ইবনু কাছীর 
হা/৭৬১৮) । 
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(২৪) আয়েশা ঞ্মল্ম+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ঈপ্জ -এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন 
অবস্থা হয় যে, তার মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাদের কাছে 
আসেননি । সুফইয়ান বলেন, এ অবস্থা যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন 
রাসূলুল্লাহ ই ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন, হে আয়েশা! তুমি জেনে নাও যে, আমি 
আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) 
আমার নিকট দু'জন লোক এলেন । তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং আরেকজন আমার 
পায়ের নিকট বসলেন । আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী 
অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন, একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন, কে যাদু করেছে? 
দ্বিতীয় জন বললেন, লাবীদ ইবনু আ“ছাম। এ ইহ্দীদের মিত্র যুরায়ক গোত্রের একজন, সে ছিল 
মুনাফিক । প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর 
দিলেন, চিরুনী ও চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে । প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 
সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন, পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' 
কুপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ উট উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের 
করেন এবং বলেন, এইটিই সে কৃপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহদী 
মিশ্রিত পানির তলানীর মত। আর এ কূপের (পার্বতী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) 
শয়তানের মাথার ন্যায় । বর্ণনাকারী বলেন, সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। আয়েশা 
পরন্দা+ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, 
আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আর আমি মানুষকে এমন বিষয়ে 
প্ররোচিত করতে পসন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে' (রূখারী হা/৫৭৬৪)। 
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(২৫) আয়েশা পক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু -এর উপর যাদু করা হয়। 
এমনকি তার মনে হত তিনি কাজটি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি । শেষে একদিন তিনি 
যখন আমার নিকট ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট বার বার দো'আ করলেন। তারপর ঘুম 
থেকে জেগে বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি যে বিষয়ে তার কাছে জানতে 
চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল প্র! তা 
কী? তিনি বললেন, আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার নিকট 
এবং আরেকজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 
এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন, কে 
তাকে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন, যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনু আ“ছাম নামক ইহুদী । 
প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেন, যাদু কী দিয়ে করা হয়েছে? দ্বিতীয় জন বললেন, চিরুনী, চিরুনী 
আঁচড়াবার সময়ে উঠে আসা চুল ও নর খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে । তখন নবী 
করীম ৯ তার ছাহাবীদের কয়েকজনকে নিয়ে এ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে 
দেখলেন? কুপের পাড়ে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি আয়েশা পক _ এর নিকট ফিরে এসে 
বললেন, আল্লাহর কসম! কুপটির পানির রেং) মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায় । আর 
পার্বতী খেজুর গাছের মাথাগ্ডলো শয়তানের মাথার ন্যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল সক ! আপনি কি সেগুলো বের করবেন না? তিনি বললেন, না, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য 
ও শিফা দান করেছেন । মানুষের উপর এ ঘটনা থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি সম্কোচ বোধ 
করি। এরপর তিনি যাদুর দ্রব্যগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয় 
(রূখারা হা/৫৭৬৬)। 
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(২৬) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সরা এত এত দিন এমন অবস্থায় 
অতিবাহিত করছিলেন যে, তার খেয়াল হতো যেন তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অথচ 
তিনি মিলিত হননি । আয়েশা ক্ন্দ+বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! আমি 
যে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম, সে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে 
দেখলাম) আমার কাছে দু'জন লোক আসল । একজন বসল আমার পায়ের কাছে এবং 
আরেকজন মাথার কাছে। পায়ের কাছে উপঝিষ্ট ব্যক্তি মাথার কাছে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, 
এ ব্যক্তির অবস্থা কী? সে বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে । সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে কে 
যাদু করেছে? সে বলল, লাবীদ ইবনু আছাম। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কিসের মধ্যে? সে 
বলল, নর খেজুর গাছের খোসার ভিতরে তার চিরুনীর এক টুকরা ও আঁচড়ানো চুল ঢুকিয়ে দিয়ে 
'যারওয়ান' কূপের মধ্যে একটা পাথরের নীচে রেখেছে। এরপর নবী করীম ৯ (সেখানে) গিয়ে 
দেখে বললেন, এ সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের 
মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে কুপের পানি যেন মেহদী মিশ্রিত পানি। এরপর নবী 
কারীম সু -এর হুকুমে তা কুপ থেকে বের করা হল। আয়েশা এ+ বলেন, তখন আমি 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল প্র! আপনি কেন অর্থাৎ এটি প্রকাশ করলেন না? নবী 
কারো দুক্কর্ম ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। আয়েশা এ+ বলেন, লাবীদ ইবনু আ“ছাম ছিল 
ইহুদীদের মিত্র বনূ যুরায়কের এক ব্যক্তি (বুখারী হা/৬০৬৩)। 
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(২৭) আয়েশা এ+ হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ই -এর উপর যাদু করা হল। অবস্থা 
এমন হল যে, তার খেয়াল হত যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেননি । 
সেজন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন। এরপর তিনি আয়েশা পরবন্দ*-কে বললেন, তুমি 
জেনেছ কি? আমি যে বিষয়টা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে 
জানিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা ক্ঘল্ধ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তা কী? তিনি বললেন, (স্বপ্নের 
মধ্যে) আমার নিকট দু'জন লোক আসলেন এবং একজন আমার মাথার কাছে, আরেকজন 
আমার দু'পায়ের কাছে বসলেন। তারপর একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকের 
রোগটা কী? তখন অপরজন বললেন, তিনি যাদুগ্রস্ত । আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কে 
যাদু করেছে? অপরজন বললেন, লাবীদ ইবনু আছাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে যাদু 
করেছে? অপরজন বললেন, চিরুনী, ছেঁড়া চুল ও কীচা খেজুর গাছের খোসার মধ্যে । আবার 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায়? তিনি বললেন, যুরাইক গোত্রের 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে । 
আয়েশা ঞ্ঞ্দ+ বর্ণনা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সু সেখানে গেলেন । (তা বের করে নিয়ে) 
আয়েশার কাছে ফিরে এসে বললেন, আন্মাহ্র কসম! সেই কূপের পানি যেন মেহেদীর তলানি 
পানি এবং এর খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা । আয়েশা প্র বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ৯ ফিরে এসে তার কাছে কূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ বিষয়টি লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন, 
আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের মাঝে উত্তেজনা 
ছড়ানো পসন্দ করি না। ঈসা ইবনু ইউনুস ও লায়স (রহঃ)... আয়েশা প্র হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী করীম ৯ -কে যাদু করা হলে তিনি বারবার দো'আ করলেন, এভাবে পূর্ণ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে। 
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(২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্আ্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন বলতেন, 
আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে । সমস্ত প্রশ€ 
আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, তারই শাসন, 
তারই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই 
এই রাতের মঙ্গল এবং এতে যা আছে তার মঙ্গল এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট এর 


অমঙ্গল হতে, আর এতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল হতে । আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই 
অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আযাব হতে । আর 


রি এটাই ররর চিঠি 


যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও এরূপ বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং 
ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে । অপর এক বর্ণনায় আছে “পরওয়ারদেগার"! আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে (মুসলিম, মিশকাত হা/ ২২৭১)। 
অত্র হাদীছে আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যণীয় । 
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(২৯) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ এ্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম উঃ যখন সন্ধ্যায় উপনীত 
হতেন, তখন বলতেন, “আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র । আল্লাহ ব্যতীত কোন মা“বুদ নেই, তিনি এক, তার কোন 
শরীক নেই, তারই রাজত্ বা শাসন, তারই জন্য প্রশংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর 
ক্ষমতাবান । আমি তোমার নিকট চাই এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ এবং এরপরে যা আছে তার 
মঙ্গল, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অনিষ্ট হতে এবং এর পরে 
যা আছে তার অনিষ্ট হতে । পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা হতে এবং 
বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা বলছেন, কুফরীর মন্দ হতে । আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ 
ও দাস্তিকতা হতে । আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, আমরা সকালে উপনীত 
হলাম, আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে" (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত 
হা/২২৮১)। 
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(৩০) আলী ঞ্্*+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈপধঃ শয়নকালে বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার মহান 
সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালেমার শরণ নেই, যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে। আল্লাহ! 
তুমিই দূরীভূত কর খাণের চাপ ও গোনাহের ভার। আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার 


ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে 
পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে" (আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৯১)। 


141: ররর ারিানাররারাররারারা রা... 55... ররর রা 
১৮ ০3০৮০ তত বিএড ও] এ/9 ০2 ৩৫ হজ পে ০৪ 5০১ গে 
৩১6 ৩ ৩৬ উপ? ওপ১ ১৯409 281 ০5 ০৪০ তন 3৬ পেত ৬০9 
৪05৮4584250 1)2525541 8265 

-80 ৩০ 5 02 ৬৪ ০৮] গজ ৩০০১ ০০১ ৩০০৮ ০০9 ০5 ৬৩৯ ০৪৪ 
(৩১) আবু হুরায়রা ঞ্্স* নবী করীম ২ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় 
নিতেন বলতেন, “হে আল্লাহ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, যমীনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক 
জিনিসের প্রতিপালক, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্ভীল ও 
কুরআন নাধিলকারক, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক 
মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে । তুমি প্রথম তোমার পূর্বে কেউ ছিল না, তুমি শেষ তোমার 
পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য, তোমা অপেক্ষা প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই। তুমি গোপন, 
তোমা অপেক্ষা গোপনতর কিছুই নেই। তুমি আমার খণ পরিশোধ কর এবং আমাকে 
পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেনিয়ায কর" আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৯৬; মুসলিম 
সামান্য বিভিন্রতা সহ)। হাদীছগ্তলিতে অনিষ্ঠ হতে আশ্রয় চাওয়া লক্ষণীয় । 
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(৩২) সুলাইমান ইবনু ছুরাদ ঞ্দ+ বলেন, নবী করীম ৯ -এর নিকট দুই ব্যক্তি একে অন্যকে 
মন্দ বলতে লাগল, তখন আমরা তার নিকট বসা । এদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচরকে মন্দ 
বলছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী 
করীম ই বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে তার রাগ চলে যাবে, তা 
শয়তান হতে'। তখন ছাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনতেছ না, নবী করীম ২ কী 
বলছেন? সে বলল, আমি পাগল নই' ম্নেভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)। 
লোকটি ভেবেছিল, শয়তান বা ভূত দূর করার জন্যই এটা পড়া হয়। সম্ভবতঃ নতুন মুসলমান 
হওয়ার কারণেই সে এরূপ ভেবেছিল । 
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(৩৩) আবু হুরায়রা ঞ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ইঃ বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের আওয়ায 
শুনবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখতে পায়। আর যখন 


তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে, লন কেননা 
সে শয়তান দেখতে পায়' (মুভাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৭)। 
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5 রাসূলুল্লাহ সা 575 

11788715785 7758 51875 
আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ৷ আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে 
তোমার নিকট পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম চাই যা তুমি পসন্দ কর। আল্লাহ! তুমি 
আমাদের প্রতি আমাদের এই সফরকে সহজ কর এবং এর দূরত্‌ কমিয়ে দাও। আন্রাহ! তুমিই 
সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি । আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে । আর যখন তিনি 
প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও এ দোআ বলতেন এবং এতে অধিক বলতেন, “আমরা প্রত্যাবর্তন 
করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারীরূপে* (মুসলিম, 
মিশকাত হা/২৩০৮)। 
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(৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনু সারজেস প্্্র* বলেন, রাসূলুল্লাহ চু যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, 


প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালর পর খারাপ, মাযলুমের বদ দো'আ এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে 
মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতেন মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৯)। 
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(৩৬) আবু হুরায়রা এ+ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সু -এর নিকট এসে বলল, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! গত রাতে বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ সু বললেন, “যদি তুমি 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৫৩৫ 


ৃ উর রি রি ই 
তার মন্দ হতে" । তবে তোমাকে এটা কষ্ট দিতে পারত না* (মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১১)। 
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(৩৭) আবু হুরায়রা পর্জন্র*+ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ৯ যখন সফরে থাকতেন এবং সকাল 
করতেন তখন বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা যে আল্লাহ্‌র প্রশং 
করতেছি এবং আমাদের প্রতি তার মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি 
আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর! আমরা পানাহ চাই আল্লাহ্র নিকট 
জাহান্নামের আগ্তন হতে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৪)। 
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(৩৮) ইবনু ওমরঞ্ঞ্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, 
তিনি বলতেন, “হে ভূমি! আমার রব্ব ও তোমার রব্ব আল্লাহ ৷ সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র নিকট 
তোমার মন্দ হতে, তোমাতে যা আছে তার মন্দ হতে, তোমাতে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ 
হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে তার মন্দ হতে আশ্রয় চাই । আমি আল্লাহ্র নিকট 
আরও আশ্রয় চাই সিংহ, ব্যাত্র, কালসাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র 
হতে" আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৩৯)। 


ব্যাখ্যা : এখানে “পিতা-পুত্র অর্থ ইবলীস ও তার বংশধরকে বুঝানো হয়েছে । আর কেউ 
অন্যরূপ বলেছেন। 
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(৩৯) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম 
সঞ্জু বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারী বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম খরিদ করে 
তখন সে যেন বলে 'আন্নাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে 
সৃষ্টি করেছ তার মঙ্গল চাই । আর আমি তোমার নিকট তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের সাথে 
সৃষ্টি করেছ তা হতে আশ্রয় চাই। আর যখন সে উট খরিদ করে, তখন তার ছুটির শীর্ষস্থান ধরে 


৫৩৬ তাওযাহল কুরআন .. পারা ৩০ 


যেন তার ন্যায় বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন সে যেন 
তার চুলের সম্মুখভাগ ধরে বরকতের দো“আ করে (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬)। 
হাদীছগুলিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ঠ হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। 


4 ৩০ (0৩ &। 05০0 ৫১৮59 9 ঠ৩ 3৯90৩ ৩৩ ও] ০ ১০ 
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কিউিএ2০৮ 
(৪০) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্মম্ল*+ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে 
এবং খণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, “আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, 
যদি তুমি এটা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন এবং খণ পরিশোধ করবেন । সে 
বলে আমি বললাম, হ্যা, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে 
এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে 
পানাহ চাই । অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই; কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই 
এবং খণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই” । সে বলে, অতঃপর আমি তা করলাম, 
আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করলেন এবং আমার খণ পরিশোধ করলেন (আবুদাউদ, মিশকাত 
হা/২৪৪৮)। 


5৫ 


৪১ ৯4৪ ০ 012 হো] এত, (৮ 05 9] ৯8 ৫ 06 0৩ 522৫ ০৮ 
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(৪১) বুরায়দা ঞ্্্দ* বলেন, নবী করীম ইঞ্কু যখন বাজারে প্রবেশ করতেন বলতেন, “বিসমিল্লাহ, 
আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এই বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং 
আমি পানাহ চাই এর অমঙ্গল হতে এবং এতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে । আল্লাহ! আমি 
তোমার কাছে পানাহ চাই এতে যেন কোন লোকসানজনক বেচাকেনার ফাদে না পড়ি' (বায়হাকী, 
দাওয়াতুল কবীর, মিশকাত হা/২৪৫৬)। 
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(৪২) আবু হুরায়রা ঞ্্র+ বলেন, রাসূলুল্লাহ উফ: বলেছেন, “তোমরা বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের 
আক্রমণ, অপসন্দনীয় ফায়ছালা ও বিপদে শক্রর হাসা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৫৩৭ 


রঃ 7 দা ৃ 
জন্য একান্ত যরূরী। 


০১৯] ০৫ 1) ৯03 ৩০০ । ৮৩, ১৪ ্ 055 ৯ ৩৫ ৩৫ 0 ১ ১০ 
০৬ হট ০0 এ ৯09 
(৪৩) আনাস কম্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম স্রঞ্চ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 


আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, খণের বোঝা ও মানুষের 
জবরদস্তি হতে' মেভাফাকি আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৮)। 


১৮0১ 2০৮19 2০৮19 ১৩ ৬ ৬৬ ১৮ গৈ তো] 05৪ বু ও ৩৬ ০৪ ৮০৬ ৩৮ 
৩৫ এও 9 ১০0 শব ০৩৪ 9005 0০ 220 ০ শর আশ 0 582] হে 
১০১17552155851551515517745 858 285008 
(8৪) আয়েশা পঞ্ঘ+ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ১ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, বার্ধক্য, খণ ও পাপ হতে । আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি 
জাহান্নামের শাস্তি, জাহান্নামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষার 
মন্দ ও দারিদ্ব্যের পরীক্ষার মন্দ হতে এবং কানা দজ্জালের পরীক্ষার মন্দ হতে । আল্লাহ! তুমি 
আমার গোনাহ সমূহ ধুয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দ্বারা। আমার অন্তরকে পরিস্কার 
কর যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিস্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার 
গোনাহের মধ্যে, যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে" (মুভাফাক আলাইহ, মিশকাত 
হা/২৪৫৯)। 


১০0 0412 ৯0 ৩০ ৩১ ১৪৭ ৪1৮50 ও5 উ এ 1৮০০ ০৬ এ৩ (৪9০: 89 ৮৪ 
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০০৫ 
(8৫) যায়েদ ইবনু আরকাম কম্পন বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ এরূপ বলতেন, “আল্লাহ! আমি 
অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় 
চাচ্ছি। আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, একে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি 


এর অভিভাবক ও প্রতিপালক । আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এ জ্ঞান হতে যা 
(আত্মার) উপকার করে না, এ অন্তর হতে যা (আল্লাহ্‌র ভয়ে) গলে না, এ মন হতে যা তৃপ্তি 


৫৩৮ তাওযীভল কুরআন পারা ৩০ 


লাভ করে না এবং এ দো'আ হতে যা কবুল হয় না" (রসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০)। এসব বিষয় 
হতে আশ্রয় চাওয়া মানুষের জন্য একান্ত যরূরী। 


এ ১20 ৮৩০ ৯৪ ল উউ ও ৮০ ০৪১ ৬৭ ৩৩ ৩৩ ০৪৩ আ এ ৬৪ 
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(৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঞ্ম্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ্প্ -এর দো'আ সমূহের মধ্যে এটাও ছিল 
“আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই (আমার প্রতি) তোমার নে“মতের হ্রাসপ্রাপ্তি, তোমার 
শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে* (ম্ব্সালিম, 
মিশকাত হা/২৪৬১)। 

শ্য ০৮৪ ১৭) ৩৪ 5 5৪ ৮ ৩ ১৮ 2 ০৮ ভু &। 550 ৩৬ 9 ৪৫৩ ১৪ 
(৪৭) আয়েশা ঞ্্ঘ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯: এরূপ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
পানাহ চাই, যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করি না তার অপকারিতা 
হতে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২)। 


৩৫1) ০৬৮ ৬৫০) এ ও ০০ ভি? 005 ৩৩ 8 &| 10 3৬ ০0০০ 
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৩৮5 ০0 ০০ 
(৪৮) ইবনু আব্বাস ক্্প+ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ৯ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমারই প্রতি 
আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, 
তোমারই দিকে রুর্জ করলাম এবং তোমারই সাহায্যে (তোমার শক্রর সাথে) লড়লাম। আল্লাহ! 
আমি তোমার প্রতাপের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই । আমাকে পথভ্রষ্ট 


করা হতে, রেক্ষা করার জন্য) তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না, আর জিন ও ইনসান মরবে? 
(মুভাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৬৩)। 

3 2 ২ ৮৮১৭ ৩০0 ৮ ৩৬ ৯৪ র্‌ পা টি সি ০ 
(৪৯) আবু হুরায়রা ঞ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলতেন, আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে 
তোমার নিকট পানাহ চাই, জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃত্তি লাভ 
করে না এবং দোআ যা কবুল হয় না" (আহমাদ, আবুদাউদ ও ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৬৪)। 


পারা ৩০ তাওযাঁহল কুত্রত্মান ৫৩৯ 
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39৬০0 
(৫০) আবু হুরায়রা প্ম্র+ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ শু বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার 


নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে পানাহ চাই” (আবুদাউদ, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৬৮)। 


৩] ০ ও (৮ ৮ ৩০ ৮ লি ০ ও &ু ঝ। 1১৮0 45৮৯ গোঁ ১৪ 
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(৫১) আবু হুরায়রা ঞ্ল* হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সু বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট পানাহ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা এটা মানুষের মন্দ নিন্দ্রা-সাথী এবং তোমার নিকট পানাহ 
চাই বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কেননা এটা কত না মন্দ গোপন চরিত্র” (আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু 
মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৬৯)। 
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77550 তেও 
(৫২) আনাস গ্ম্প+ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ৯ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হতে" (আবুদাউদ, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৭০)। 


০৯0 ৪৯৬0 ০০৫ ১ ৬ ১১৮ র্‌ 50 0০০ ৬ ৩ এ ২))০ ০: হও ১০ 

৮৫ 
(৫৩) কুতবা ইবনু মালেক পর্জ্র* বলেন, নবী করীম উপ বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ চরিত্র, মন্দ কার্য ও মন্দ আকাজক্লা হতে" (তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭১)। 
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০ লও ০৪3 ০৭ ০৪ ৩০ ০৯৪ দশ ৬৬৬১০ 
(৫৪) (তাবেঈ) শুতাইর ইবনু শাকাল ইবনু হুমায়দ তার পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন 
যদ্বারা আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইতে পারি। তিনি বললেন, বল, আল্লাহ! আমি তোমার 
নিকট আশ্রয় চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার 
অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্ষের অপকারিতা হতে (আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, 
মিশকাত হা/২৪৭২)। 
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(৫৫) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
এ বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ ঘ্বমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, “আমি 
আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ্র রোষ ও তার শাস্তি হতে তার বান্দাদের 
অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে । আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না 
পারে । এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না' (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭৭)। 
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(৫৬) আনাস ঞ্ন্স* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “যে তিনবার আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত চায়, 
জান্নাত বলে, আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর। আর যে তিনবার জাহান্নাম হতে নিরাপত্তা 
চায়, জাহানাম বলে, আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও” (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত 
হা/২৩৬৪)। 
১৮৮) ৮ ০৯১ ৫৬ ১৯) ০ ৬ এও ১ এ ই ঝা ০৯৮০ ভাপ ৩৩ এ ডি 
0৮9 ৭৪ ৪09 ১ ০০ ৩৬১০ 280 মা?) 5 শর্ব এড ০৪ 5 এ ঝি 
0 ৩৩১৩০ 
(৫৭) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ন্র+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৯ -কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ! আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও খণ হতে"। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল ঈপঞ্জ! করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যা। অপর বর্ণনায় 
রয়েছে, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে'। তখন এক 
ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল ৯ ! এই দু'টি কি সমান? তিনি বললেন, হ্যা” (নাসাঈ, মিশকাত 
হা/২৩৬৭)। 
01570555525 25515863055 45 21221452152 
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25568128658 
(৫৮) ওছমান ইবনু আবুল আছন্জম্প+ হতে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ঈ্ -এর নিকট 
একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ঈ; তাকে 
বললেন, “তুমি তোমার শরীরের সে জায়গায় হাত রাখ, যে জায়গায় বেদনা হচ্ছে এবং তিনবার 


নাকি হা নিতে 
আমি অনুভব করছি ও আশঙ্কা করছি তার মন্দ হতে । ওছমান বলেন, আমি তা করলাম, ফলে 
আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৭)। এ সমস্ত 
হাদীছের মূলকথা হল রাসূলুল্লাহ ৯ বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদে পড়ে এসব দো'আর মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইতেন। 

এ ৮ 0৩ ৮ ০১ তে এ ৪০৩ জু লে ভা ০3০৮ ৩৪১১৬] ০০০ প্রি 


৩০ আল এলে ঝা এন্ড ১ কি ০৪ 2৪ ৬ ৩০ পঞ্জ ১৮ ৮৬৩ 
(৫৯) আবু সাঈদ খুদরী ঞ্ঞ্ঘ* হতে বর্ণিত আছে, একবার জিবরাঈল লাই নবী করীম কু ্ 
এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূলুল্লাহ ইঃ 
বললেন, হ্যা। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, “আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় 
হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হতে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী 
চক্ষুর অকল্যাণ হতে । আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন! আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি' 
(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৮)। 
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(৬০) ইবনু আব্বাস ঞ্ঞ্* হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ রঃ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে এরূপে 
আল্লাহ্‌র শরণে নিতেন। 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি 
প্রত্যেক শয়তান হতে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে । আর তিনি 
বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম) এটা দ্বারা (তোর সন্তান) ইসমাঈল ও ইসহাককের জন্য 
আশ্রয় চাইতেন" (বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪৯)। ক্ষতিকর চক্ষু অর্থে বদনজরকে বুঝান হয়েছে। 
এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 
(১) আৰু হুরায়রা ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 3১ (ফালাকৃ) হচ্ছে জাহান্নামের একটি 
জায়গা (হাদীছ বাতিল, ইবনু কাহীর হা/৭৬১৫)। 
(২) আবু হুরায়রা প্ষ্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “গাসেক' হচ্ছে তারকার নাম (ইবনু 
কাছীর হা/৭৬১৫)। 
(৩) ইবনু আব্বাস ও আয়েশা পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটা ছেলে 
রাসূলুল্লাহ শু -এর খিদমত করত। এ ছেলেটিকে ফুসলিয়ে ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ ৯ -এর 
কয়েকটি চুল এবং তার চুল আচড়ানো চিরুনীর কয়েকটা দাত সংগ্রহ করে। তারপর তারা তাতে 
যাদু করে । এ কাজে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিল লাবীদ ইবনু আ“ছাম । তারপর যাদুর গ্রন্থি বাণী 
লাবীদ যারওয়ান নামক কুপে রাখে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ৯৯ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর এমন 
অবস্থা হয়ে গেল যে, স্ত্রীদের নিকট না গিয়েও তার মনে হত যে তিনি গেছেন। তিনি এ থেকে 
ভাল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্ত এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ তার জানা ছিল না। ছয়মাস 
পর্যন্ত তার একই অবস্থা চলতে থাকে । তার পর দু'জন ফেরেশতা এসে কথোপকথন করলে 
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তিনি আসল অবস্থা জানতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ৯ আলী, আম্মার ও যুবায়ের এ+ -কে পাঠিয়ে 
কুপ থেকে যাদুর গ্রন্থিগুলো বের করে আনেন। এ যাদুকৃত জিনিসগুলির মধ্যে একটি ধনুকের 
রশি ছিল। তাতে ছিল ১২টি গ্রন্থি বা গিরা। প্রত্যেক গিরাতে একটি করে সুঁচ বিদ্ধ করে দেয়া 
হয়েছিল। তারপর আল্লাহ এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ ৯ এ সূরা দু'টির এক 
একটি আয়াত পড়ছিলেন আর এ গিরাগুলি একটি একটি করে আপনাআপনি খুলে যাচ্ছিল । সুরা 
দু'টির তেলাওয়াত শেষ হতে হতেই সমস্ত গিরা খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ঈ পূর্ণ সুস্থ হয়ে 
যান। এদিকে জিবরাঈল এ্লইব্ নিয়ের দো“আটি পাঠ করেন। 

এ ও ১০ ১০৩ তা ৩৮ তত ৩ 
তারপর ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি এ নরাধমকে হত্যা করে ফেলব? 
রাসূলুল্লাহ সু বললেন, না। আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি মানুষের মাঝে 
বিবাদ-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাই না (ইবনু কাছীর হা/৭৬২২)। 
অবগতি 
এ সুরা দুটি কি নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে কুরআনের সূরা বলে প্রমাণিত, না এ ব্যাপারে 
কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? এ সন্দেহ হওয়ার বড় কারণ এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু 
মাসউদের মত একজন উচ্চ মর্যাদার ছাহাবী হতে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে সূরা দুটি 
কুরআনের অন্তর্ভূক্ত নয় (বুখারী হা/৪৯৭৭)। অনেকেই মনে করেন সূরা দু'টি রাসূলুল্লাহ পর 
কুরআনের মধ্যে শামিল করার আদেশ করেছেন, একথা ইবনু মাসউদ ঞ্ঞন্র* -এর জানা ছিল না। 
এ যুক্তি নির্ভযোগ্য নয় । কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইবনু মাসউদ ঞ্ন্* সূরা দু"টিকে 
কুরআনের অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন না (আহমাদ ৫/১২৯: ইবনু কাহীর হা/৭৫৯০)। ইমাম নববী, ইমাম 
ইবনু হাযম ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রহঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ সম্পর্কে একথাটি সম্পূর্ণ ভুল 
ও বাতিল। তাদের মতে তিনি এ ধরনের কোন কথা আদৌ বলেননি । কিন্তু কথা হল যে, 
নির্ভরযোগ্য সনদের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্যকে কোনরূপ সনদ ছাড়াই প্রত্যাখান করা যায় না। 
তাহলে বিষয়টির যথাযথ সমাধা কি হতে পারে? 
সমাধান : (১) হাফেয বাযযার রেহঃ) ইবনু মাসউদ ঞ্্* হতে বর্ণিত হাদীছগুলি পেশ করার 
পর বলেন, এটা ইবনু মাসউদ ঞ্ক্র+ -এর ব্যক্তিগত মত, এমত অন্য কোন ছাহাবীর নয় । অন্য 
কোন ছাহাবী তার এমতকে সমর্থনও করেননি । 

(২) ওছমান ঞ্্ঘ+ সমস্ত ছাহাবীর এক মতের ভিত্তিতে কুরআনের যে অনুলিপি ছাহাবীগণের 
মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন এবং সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে সরবরাহ করেছিলেন তাতে এ সুরা 
দু'টি ছিল। কাজেই সুরা দু'টি কুরআনের অন্তর্ভূক্ত নয় এ দাবী ভিত্তিহীন । 

(৩) ছাহাবীগণের যুগ থেকে এ যাবৎ মতবিরোধ ছাড়াই সূরা দু'টি কুরআনে শামিল রয়েছে। 
(৪) নবী করীম সু হতে অতীব ছহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে, তিনি সুরা দু”টি ছালাতের মধ্যে নিজে পড়েছেন, পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং 
অন্যান্য সুরার মত শিক্ষা দান করছেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 


৯১০৮%১১০% 


পারা ৩০ তাগযাঁহল কুরআন ৫৪৩ 


সুরা আন-নাস 
মক্কায় অবতীর্ণ 
আয়াত ৬; অক্ষর ৯০ 


৮৮৮১৬ 10 
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

১2 2০99 ০ ০৭৭ ০9590 তে 2৮ 9 এ এল ৬৬০ এপ ৩ ১৮০ 

21512 
(১-৩) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ, 
মানুষের প্রকৃত মা'বৃদের নিকট । (8) বার বার ফিরে আসা কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে । (৫-৬) 
যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনের মধ্য হতে হোক কি মানুষের মধ্য হতে । 
শব্দ বিশ্লেষণ 


০ 4 


1 ০০৬৪৭২ ৯5 আমর, মাছদার 3৪ বাব 5০ “আপনি বলুন'। 09 একবচন, 
বহুবচনে ৩053 :1) অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। 

১১০ 4৩৩০ ০) মুযারে, মাছদার 1১০ 4১০০ বাব / অর্থ- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় 
গ্রহণ করি। ১১১ বহুবচন ১০৮ “তাবিজ' | 

-০)_ বহুবচন ২০৮০ 'প্রতিপালক" | ₹) 'গৃহকর্তা”। 

4 ইসমে জিন্স, একবচনে ১০ তাছগীর *-% অর্থ- মানুষ, লোক। ১০০৮ একবচন, 
বহুবচনে ৮ হা ০এ। পুরুষ, মহিলা, ছেলে, বুড়ো, ভাল, মন্দ, মুসলমান, কাফির, 
জ্ঞানী, মুর্খ সবাই +৬। -এর অন্তর্ভৃক্ত। অবশ্য কখনও জ্ঞানী-গুণী লোককে *- বলা হয়। 

১ বহুবচন ৯ 4১৩ অর্থ- অধিপতি, শাসক, নৃপতি। 

£|_ বহুবচন হা অর্থ- মা“বুদ, যার ইবাদত করা হয়। 

+১- বহুবচন ১১৮৮ ০১০৬ ৮1০৯ ৮ অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, অকল্যাণ । ৮ আর ”২ শব্দ 
দু'টি ইসম এবং ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে ইসম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 
সূরা বায়্যিনাতে ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 

4492)- ৮৭7 ২০৮৮? মাছদার, বাব ৩ এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থে কুমন্ত্রণা দাতা। 
কোন খারাপ কথা মনের মধ্যে সৃষ্টি করা, মনের বিভ্রান্তি। শয়তানকেও /.? বলা হয়। 
শিকারীর হালকা আওয়াজ, বাতাসের দোলায় গাছের গুড় গুড় আওয়াজ। 


৫58. তাগযাভ ছল কুরআন. এ. পারা ৩০ 


১.৫০0_ ইসমে যুবালাগা, অধিক আত্মগোপনকারী যে পিছন দিকে হটে যায়। শয়তানের 
উপাধি । যে মানুষকে ধোকা দিতে আসে, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে পিছে হটে যায়, অদৃশ্য 
হয়ে যায়। 


০১: ২৪৬4০ 4০1১ মুযারে, মাছদার 5:,7-.9 বাব 51১১ অর্থ- কুমন্ত্রণা দেয়, মনে 
সন্দেহ জাগায়। 


%গ০4 4 


$১-০_ একবচনে ১১০০ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ। 

4217 একবচনে ২০ 'জিন । 

বাক্য বিশ্লেষণ 

(১৩) ১৭৫ খু এ। ৬০০ এ ৩০ ১৮৫ এ১- ৫03) ফেলে আমর, যমীর ফায়েল। 
জুমলাটি ৫১) ১১৮ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (০) ১১৮ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক 
০০৭ এ! ১০ ৬০) ০৩ ২০) হতে বাদল অথবা ছিফাত অথবা আতফে বায়ান। এ জুমলাটি 
চি 

(৪) ০4৩। ১499 ০৪ ৭7৫৮১ হরফে জার, ৮ মাজরূর মিলে সত -এর সাথে 
মুতা'আল্লিক। (০4990) ৮৪ -এর মুযাফ ইলাইহি, (০০৫) ১৭০০০ -এর ছিফাত। 

(৫-৬) ১৮৩ 9 আপ ০০ 9১৭ 95 তে ৮১৮৫ 317 (৪৫) 5০590 -এর দ্বিতীয় 
ছিফাত, -৯-% জুমলাটি $- ইসমে মাওছুলের ছিলা। ৮-৯-% ফেল, যমীর ফায়েল। 
৮ ১১:০০ এ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, ৮৫ ? ৫৯0 ০৭ জুমলাটি +-৯% ৬40 -এর 
বায়ান । 

এ মর্মে আয়াত সমূহ 

অত্র সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, “হে নবী!) আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট 
আশ্রয় চাই”। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ 2 এ] ২০০ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র 
55554 (ফাতিহা ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 14। 44৫1 (রা 
“৫৫ “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর* (বাকারাহ ২১)। আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ০ 17১ €71১০2$ “তাদের উচিৎ তারা যেন এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে' 
(কুরাইশ ৩)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, (৬০৫ ৩9: 9১০ ৩ ধা 31 790 “হে নবী!) আপনি 
বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন প্রতিপালক তালাশ করব? অথচ তিনিই সব 


জিনিপের একমাত্র প্রতিপালক” (আন'আম ১৬৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, রা রি রা 
এ ৬ ১০১0০ “এসব লোককে জিজ্ঞেস করুন আসমান-যমীনের প্রতিপালক কে? আপনি 
বলুন, আল্লাহ" (রা'্দ ১৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 5310 ০2 ৫১৭ ৫৬০ ১১১৭ এ শনিঃসন্দেহে 
আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদত করব" নোমল ৯১)। 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, :১ ৭ ১ “সম্মানিত আরশের প্রতিপালক' (মুমিনূন ১১৬)। আল্লাহ 
অন্যত্র বলেন, ৬৫ :৮* ৩৩ (৯31 এ শু 'আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট 
55775 নি | 


৩:৫9 পর 


১5 টি [৪৩ না না “হে নবী!) রে 
হে আল্লাহ! আপনি রাজত্বের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্‌ 
ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। সব কল্যাণ আপনার 


হাতে' (আলে ইমরান ২৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4০। 49 0: £ “মালিকানা তার হাতে 
রয়েছে, প্রশংসা তারই" তোগারুন ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮017 9৩40 ৩০ 
“আসমান-যমীনের রাজত্‌ তার হাতেই রয়েছে' (বাকারাহ ১০৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “আর (হে 


নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজতে যার কোন 
শরীক নেই”। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “অতঃপর সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যার হাতে 


রয়েছে সব কিছুর রাজতৃ*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৮:০৪ 0৫ এডি 299 এ) ৯০৫ (৭ এ) 
15, "অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সমতা যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজতু। সব কিছুর উপরে 
রয়েছে তার কর্তৃত্ব* ম্বলক ১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ০ ০৯ ০৮0 ০94 ৬৭5 3] 
4৬ ৮০৮ ৩ ৬৪ 9১ “তীর হাতে রয়েছে আসমান-যমীনের রাজত্ব, তিনি জীবিত রাখতে 
পারেন, তিনিই মারতে পারেন। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান* (হাদীদ ২)। 

অত্র সূরার শেষে বলা হয়েছে, ুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়' | 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -4১। ৪ ১০০০ এ ৩885 ঠো 0 0৬ এ ৫ ০৮১ শয়তান 
আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, হে আদম! আমি কি আপনার কাছে স্থায়ী গাছের কথা বলব না' 
(ত্র-হা ১২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, টিডিঠি22 শিয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা 


দিল" (আ'রাফ ২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 478 ৮1০ 2 ০০ ০৯৮০] ১৫১ ৮৮ ৫ 5০ 


৫৪৬ তাণযাঁভল কুরআন পারা ৩০ 


"৪৪ “যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন যাপন করে, আমি তার উপর এক 
শয়তানকে চাপিয়ে দেই এবং সে তার সঙ্গী সাথী হয়ে যায় (বখরুফ ৩৬)। 


আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
1 ০৩03 726 14575 হলনা ০ দেও & 2 20 পে এ ৩৫ 08 
০০০০৭ উঁ ৩০509) ভে 93 2 ও 5 অত ১৫০ ৩৫ 
৩৭০৮ ৬ এ পি ১৮ ভপর্গ 2 পতন নও 
“আর যখন চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে সব ওয়াদা করেছেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা 
করেছিলাম তার কোনটাই পূর্ণ করিনি। তোমাদের উপর আমার কোন জোর ছিল না। আমি 
এছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান 
করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ । এখন আমার দোষ দিও না, আমাকে 
তিরস্কার কর না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার কর। এখানে আমিও তোমাদের সাহায্য 
করতে পারব না, দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারব না। তোমরাও আমার সাহায্য করতে পারবে না। 


ইতিপূর্বে তোমরা যে, আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলে আমিও তার দায়িত্‌ হতে 
মুক্ত। নিশ্চয়ই এমন অত্যাচারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে" (ইবরাহীম ২২)। 


এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ 

71০৯০ ১৬৮০। ০৮ (এ ৩৪ ৩] পু »। ০৯০০ ০৩ ৭৬ এপি 
(১) আনাসঞ্জঞঞ্প+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “শয়তান মানুষের মাঝে তার রক্তের ন্যায় 
বিচরণ করে থাকে" বেখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২)। 


নি 
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(২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্্ম+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
নেই যার সাথে তার জিন জাতীয় সহচর (করীন)-কে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত 
করে দেওয়া হয়নি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ৯ ! আপনার সাথেও কি? 
রাসূলুল্লাহ শু বললেন, হ্যা) আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে 
সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভাল ব্যতীত 
(মন্দ কাজের) পরামর্শ দিতে পারে না" (মুসলিম, মিশকাত হা/৬১)। 


10 তি রান ০:55 পি 
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(৩) আবু হুরায়রা ঞ্্দ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “যখন সন্তান প্রসব করা হয়, তখন যে 
শয়তান তাকে স্পর্শ করে না এবং সে চীৎকার দিয়ে উঠে না, মারইয়াম ও তীর পুত্র ব্যতীত 
এমন আদম সন্তানই জন্ম হয় না" মতাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৩)। 


ব্যাখ্যা : কে) শয়তানের স্পর্শই চীকারের একমাত্র কারণ । একথা বুঝাবার জন্যই হাদীছটির 
অবতারণা নয়। মানব জন্বের প্রথম দিন হতেই যে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, একথা 
বুঝাবার জন্যই হাদীছটির অবতারণা । সুতরাং চীৎকারের অন্য কারণও থাকতে পারে। যথা- 
মাতৃগর্ভের গরম হতে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসা । একটি কার্ষের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। 
খে) মারইয়ামের মাতা মারইয়াম ও তার সন্তানের জন্য দো'আ করেছিলেন। তাই তাদেরকে 
5 


হিলি রাসলকাহ ৫ বলেছেন, জি উািরতালে 
খৌচার দরুণই' (মুভাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৪)। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের সময় 
বাচ্চার কান্নার কারণ এটাই। 


0১90 2৫০ পা ৩০2৮ এ ০9918 ৯ তি স৬ ৩ 
চে 503 এড ০৫০6 052 29 9 ০০ 052 ৮০০ পে হও ৮05 
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(৫) জাবের ইবনু আব্দুল্াহ প্্ঘ* বলেন, রাসূলুল্লাহ সু বলেছেন, “শয়তান পানির উপর তার 
সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারিদিকে তার 
সৈন্য-সেনা প্রেরণ করে। এদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে সর্বাধিক বড় 
ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে । তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে (প্রভু!) আমি এরূপ এরূপ (অমঙ্গল) 
সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু করনি । রাসূলুল্লাহ ৯৯ বলেন, অতঃপর অপর একজন 
এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি, এমনকি তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে 
দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সু বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে, বেশ, তুমিই উত্তম 
(কাজ করেছ)। রাবী আঁমাশ বলেন, আমি মনে করি, জাবের এটাও বলেছেন যে, 
(রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন) অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫)। 
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(৬) জাবির ঞ্ঘ্* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, 
আরব উপদ্বীপে মুছন্লীরা (মূর্তিপূজার মারফতে) তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের 
বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি" মব্সলিম, মিশকাত হা/৬৬)। 
2 ৩ ০ সা ০৪৬ হর ০৬0 এ ঞ »। ০৮) 03 0৬ ১০৫ ৩ &1 ২০৪ 
৮১৯ 5 উঠি এড স৩৯ এন হি ভিত পি ৮০ ১৫৮ ১৬০ 
৪৫ 3৮৫ ৩৮ ৯৮ ১০ ৩০ 62 / ৯ এ ০ বা শি ৩৬১ 
পনর হে 5521 ১5০ 0৬ 
(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ঞ্ম্+ বলেন, রাসূলুল্লাহ শু বলেছেন, “মানুষের সাথে শয়তানের 
একটি লাম্মা (ছোয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্মা (ছোয়া) রয়েছে। শয়তানের লাম্মা 
হল অমঙ্গলের ভীতি প্রদর্শন (যথা- দান করলে ধন কমে যাবে) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা । পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্মা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান (যথা- দান কর তোমার ভাল 
হবে) এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন । সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে 
যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে । আর এটার জন্য যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় 
করে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট 
আশ্রয় চায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ মক -এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন- 
722 ১৮৮ 751 ৮5১. ১৬এ। শেয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে 
এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে ।)' তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৮)। 
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৮ | 2১ 15 তি 05 উড এ) জে 
(৮) ওছমান ইবনু আবিল আছঞ্জঞন্র*+ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কু -কে বললাম, শয়তান আমার 
এবং আমার ছালাত ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দীড়ায় এবং এতে প্যাচ লাগিয়ে দেয়। 
রাসূলুল্লাহ ই বললেন, সে একটা শয়তান, তাকে “খিনযাব" বলা হয়। যখন তুমি তার উপস্থিতি 
অনুভব করবে, তখন তা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু 
ফেলবে । অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা আমা হতে তাকে দূর করে দেন' 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১) 
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(৯) তাবেঈ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল এবং 
বলল, ছালাতের মধ্যে আমার ভেলের) সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। 


পারা ৩০ তাওযাঁহুল কুব্রআান ৫৪৯ 
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করে) তুমি তোমার ছালাত পূর্ণ করতে থাকবে । কেননা এটা তোমা হতে দূর হবে না যে পর্যন্ত 
না ছালাত পূর্ণ কর এবং বল যে, আমি ছালাত পূর্ণ করিনি (মালেক, মিশকাত হা/৭২)। 


ব্যাখ্যা : যাতে মুছন্ী বিরক্ত হয়ে ছালাত ছেড়ে দেয়, এজন্য শয়তান মুছন্ীর মনে নানারূপ 
খটকা সৃষ্টি করে থাকে। ছালাত দুই রাক'আত হয়েছে, না এক রাক'আত হয়েছে, দুই রাক'আত 
হয়েছে, না তিন রাক'আত হয়েছে, অমুক রাক'আতে “আলহামদু* পড়া হয়নি, অমুক রাক“আতে 
কিরাআত পড়া হয়নি। এমনকি এটাও বলে থাকে যে, ছালাতে মন হাযির নেই, এ ছালাতে কি 
হবে? আবার পড় ইত্যাদি । এটা দূর করার বড় হাতিয়ার হল, এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা এবং 
শয়তানকে বলা, যাও আমি ছালাত পড়িনি, তাতে কি হল? ভ্ক্ষেপ করলেই তার বিপদ, শয়তান 
তাকে আর আগাতে দিবে না। পক্ষান্তরে এর প্রতি জক্ষেপ না করলে শয়তান নিজেই বিরক্ত হয়ে 
সরে দীড়াবে, এই হল তার কথার উদ্দেশ্য । 
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(১০) ছাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই ঞ্রঞল্ম* হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আন্মাহ্‌র রাসূল ৯ ইতিকাফ 
অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। এরপর তার সঙ্গে কিছু কথা 
বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দীড়ালাম। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উ্ঞ্ু ও আমাকে 
বাড়িতে । এ সময় দু'জন আনছারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল । তারা যখন নবী করীম উহ _ 
কে দেখল তখন তারা শীঘ্র চলে যেতে লাগল । তখন নবী করীম ই বললেন, তোমরা একটু 
থাম। এ ছাফিয়্যা বিনতু হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল গ্রণ: ! তিনি 
বললেন, মানুষের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে । আমি শংকাবোধ করছিলাম, সে 
তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি" (আবুদাউদ 
হা/৪৯৯৪, ২৪৭৫)। 


অত্র হাদীছে শয়তানের ক্ষমতা বুঝা যায়। নবীর স্ত্রীর ব্যাপারেও যদি শয়তান মানুষের অন্তরে 
কুমন্ত্রণা দিতে পারে তাহলে অন্য নারীর ব্যাপারে সহজেই পারে । শয়তান থেকে সাবধান থাকার 
ব্যাপারে নবী কারীম ৯ -এর সতর্কতা । যা আমাদের সকলের জন্য নারীর ব্যাপারে সাবধান 
বাণী। 


৫৫০ তাওযাঁহল কুব্রআান পারা ৩০ 
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(১১) আছিম ঞ্্র+ বলেন, আমি আবু তামীমাকে বলতে শুনেছি, তিনি গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ 
স্ছঘ -এর পিছনে বসেছিলেন । তিনি বলেন, নবী করীম ৯ -কে নিয়ে তার গাধাটি হোচট খেল, 
তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক । তখন নবী করীম ই বললেন, “এভাবে বল না, এতে 
শয়তান আরো বড় হয়ে যায়, আরো এগিয়ে আসে এবং বলে, আমি নিজের শক্তি দ্বারা তাকে 
ফেলে দিয়েছি। আর যদি বিসমিল্লাহ বল, তাহলে সে ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়” 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৬)। 
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(১২) আবু হুরায়রাঞ্জ্গ+ বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের কোন ব্যক্তি 
মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তার কাছে যায় এবং আদর করে তার গায়ে হাত বুলাতে থাকে 
যেমন মানুষ গৃহপালিত পশুর গায়ে হাত বুলায়। এ আদরে লোকটি চুপ করে থাকলে শয়তান 
তার নাকে দড়ি বা মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়” ৷ আবু হুরায়রা এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, 
আপনারা স্বয়ং নাকে দড়ি লাগানো এবং মুখে লাগাম পরিহিত লোককে দেখতে পাবেন । নাকে 
দড়ি লাগানো হল এ ব্যক্তি যে এক দিকে ঝুকে দীড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না। 
আর মুখে লাগাম পরিহিত হল এ ব্যক্তি যে মুখ খুলে রাখে এবং আল্লাহ্‌র যিকির করে না' 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৭)। 


এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ 


(১) আনাস ইবনু মালিক ঞগ্প* বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের 
উপর থাবা মারে । যখন মানুষ আল্লাহকে স্বরণ করে তখন সে তার হাত সরিয়ে নেয়। আর যখন 
মানুষ আল্লাহকে ভূলে যায় তখন শয়তান মানুষের অন্তরকে পূর্ণ ঘিরে নেয় এবং তার উপর 
ক্ষমতা বিস্তার করে। এটাই হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা (আবু ইয়া'লা, ইবনু কাছীর 
হা/৪৩০১)। 


(২) আবূ যারপ্চ্ঞন্স* একদা রাসূলুল্লাহ ৯ঞ্ -এর নিকট হাযির হন। এ সময় রাসূলুল্লাহ পা 
মসজিদে ছিলেন । আবু যার তার পাশে বসে পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ৯ জিজ্ঞেস করলেন আবু যার 
তুমি ছালাত আদায় করেছ কি? তিনি বলেন, না। তখন নবী করীম খু বলেন, তাহলে উঠে 
ছালাত আদায় কর। আবু যার ছালাত আদায় করলেন। তারপর বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ 
সু তাকে বললেন, আবু যার! মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান হতে আশ্রয় চাও। আবু যার 


বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান আছে? রাসূলুল্লাহ উঃ বলেন, হ্যা। 
আবু যার প্্মপ্র+ বললেন, ছালাত কি জিনিস? রাসূল ১ বললেন, ছালাত খুব ভাল কাজ । যার 
ইচ্ছা কম পড়তে পারে যার ইচ্ছা বেশী পড়তে পারে। আবু যার বললেন, ছিয়াম কি জিনিস? 
নবী করীম ই বললেন, যথেষ্ট হওয়ার মত একটি ফরয কাজ । আল্লাহ্‌র নিকট এর জন্য বহু 
পুরস্কার রয়েছে। আবু যার বললেন, ছাদাকা কি জিনিস? নবী করীম গু বললেন, ছাদাকা এমন 
জিনিস যার বিনিময় বহুগুণ বেশী করে প্রদান করা হবে। আবু যার বললেন, কোন ছাদাকা 
সবচেয়ে বেশী উত্তম? নবী করীম ৯ বললেন, সম্পদ কম থাকা সত্তেও ছাদকা করা অথবা চুপে 
চুপে কোন ফকীর-মিসকীন ও দুঃখী জনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আবু যার বললেন, হে 

আল্লাহ্‌র রাসূল ঈ! সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? নবী করীম ঈপঞ্চ বললেন, আদম ছিলেন প্রথম 
টি পাতি রা 
ছিলেন, যার সাথে আল্লাহ কথা-বার্তা বলেছেন। আবু যার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল কা 
রাসূল কত জন ছিলেন? নবী করীম ১0818 5 
একটি বড় জামা'আত আবার বললেন, তিনশ পনেরো। আবু যার বললেন, আপনার উপর 
সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াত কোনটি নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সু বললেন, আয়াতুল কুরসী 
(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৮)। 
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